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ভারত-পথিক রামমোহন 


যুধোপের সংস্কার-আন্দোলনের শুকতার৷ জন উইক্লিফের ( ১৩২৪-১৩৮৪ ) 
সাড়ে চার শ' বছর পরে রাঁমমোহনের (১৭৭৪ ১৮৩৩) আবির্ভাব হয়েছে । 
উইক্লিফের যুগে ইংলগ্ডের সমাজব্যবস্থা৷ ও তক অবস্থার সঙ্গে আমাদের 
দেশের হুবহু সাদৃশ্য দেখানো সম্ভব নয়। কিন্তু উইক্রিফের মতো! রামযোহনও 
প্রচলিত সংস্কারকে বাদ-প্রতিবাদের সাহায্যে এবং বুদ্ধি ও যৌক্তিকতার নিরিখে 
তৌল করতে চেয়েছিলেন। ধর্মযাঁজকদের পিন এশ্বর্ম ও ভোগাসক্তি দেখে 
ক্ষুব্ধ হয়ে উইর্লিফ আন্দোলন করেছিলেন । যাঁরা খ্রস্টসেবক, গিজার কর্ণপার, 
এশ্বর্ষের সিংহাসনে বসে পার্ধিব আরাম ভোগ করছেন-- তাদের বিরুদ্ধে যুক্তিপৃ 
প্রতিবাদ তুললেন জন উইক্লিফ, এবং ১৩৭9 সালের দিকে লাতিন ভাষায় £% 
/7077/110 গ্রস্থ লিখে পোপ এন তার বশংবদ ধর্মযাজকদের ক্রটিবিচ্যুত সন্ন্ধে 
কঠোর মন্তব্য করলেন । কিন্তু তিনি এখানেই থামলেন নী, গ্রস্টান ধর্সের 
কতকগুলি আচার ও রুত্য সন্ধে প্রশ্ন তুললেন। খ্রস্টান ধর্মতত্বে যাকে 
15407077151 (012105-5805080618010) বলে, তার বিরুদ্ধে তার আক্রমণ তীত্র 
হয়ে উঠল। তাঁর দলবল, যারা “লোলার্ড' নামে পরিচিত, তার একদা! 
এমন প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেছিল ঘে, তাদের বিরুদ্ধে 105 891161০0 
00180161700, শীষক আইন পাস করাতে হয় । এই অপরাধে উইক্রিফ -পন্থী 
স্তর জন ওন্ড ক্যাস্লকে পুড়িয়ে মারা হয় । বাংলা দেশে রামমোহন কিছু কিছু 
সামাজিক নিরধধাতন ভোগ করলেও তার বিরুদ্ধে কোন আইন পাস হয়নি, বা 
র কোন অন্ুচরকে নিদারুণ নিগ্রহ ভোগ করতে হয়নি। অথচ তার 
ক্রিয়াকর্দ তো উইক্লিফের চেয়ে নিরীহ ছিল না। 
রামমোহন শীস্্গ্রন্থকে বাংলায় অহ্কবাদ ও ব্যাখ্য। করে সুলভে প্রচার আবস্ত 
করলেন । এতদিন যা ব্রাহ্মণপ্ডিত ও শান্তব্যবসায়ীর কুক্ষিগত ছিল, এবার তা! 
অক্ষরপরিচয়সম্পন্ন ত্রাঙ্ষণেতর লোকের দৃষ্টিগোচর হল । উইক্লিফ ইংরেজী ভাষায় 
বাইবেল অন্ুধাদ করে অনুরূপ আন্দোলনের সম্মুখীন হন। রামমোহন সতীদাহ'। 
প্রথার বিরুদ্ধে ঈ্ড়িয়ে বহুকালাশ্রিত সংস্কীরে দ'রণ আঘাত দিলেন। সর্বোপরি 


বহৎ্-৯ 


বহুবিচিত্র 


'বেদান্ত-প্রতিপাগ্চ একেশ্বরবাদ প্রচার করে, পৌরাণিক হিন্দুধ্মকে অস্বীকার 
করে এবং বৈষ্ণব মতবাদের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়ে (কিন্ত শ।ক্ত মত ও তত্ত্বে 
প্রতি তার কোনোরূপ বিরূপতী। ছিল না ) তিনি উনিশ শতকের প্রথম পাদে যে 
কী ভয়নক আলোড়নের কৃষ্টি করেছিলেন, তা আজ শতাধিক বৎসর পরে 
আমরা কল্পন।ও করতে পারন না। তাই আমরা রাঁমমোহনকে প্রীচ্য-ভুবনের 
উদ্দিত সুর্য বলে গ্রহণ করতে চাই । আপ্রুবাক্যের স্তানে বিচারবুদ্ধি, প্রচলিত 
সংস্কারের স্থানে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ যৌক্তিকতা, জীবনভীক উদাসীনতার স্থানে 
জীবনের প্রতি কঠোর বাস্তবানবতিতা এবং মানুষের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা-_ 
রামমেহনকে আধুনিক মানষের পুরোধার গৌরব দিয়েছে । এদিক থেকে তার 
গৌরব ও প্রতিষ্ঠা প্রায় অপ্রতিছন্দ্ী।১ কিন্ত বর্তম!ন প্রসঙ্গে আমরা তার গগ্ 
নিয়েই আলোচনা করব। 
রামমোহন ১৮১৪ খ্রীসাক থেকে কলকাতার মানিকতল অঞ্চলে বসবাস 
আরম্ভ করেন এবং ১৮৩০ সালে বিল।ত খাত্রা করেন । মোট পনের বছরের মধ্যে 
তিনি বাংল? গদ্ে পু্তক-পুস্তিকা রচনা করেছিলেন প্রচুর । ছোট-বড়ে৷ বাংলা 
পুস্তিকার সংখা] ঈ।ড়িয়েছিল অন্তত: ত্রিশ, ইংরেজী পৃস্তিকার সংখ্যাও প্রায় 
অনুবূপ। নানাবিধ গুরুতর কর্ম, সমাজসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার, ধর্মসংস্কার প্রভৃতি 
ব্যাপাবে লিপ্ক থেকেও তিনি বাংলা গছ্যে যে সমস্ত পুস্তিকা লিখেছিলেন, তার 
কিছু প্রাচীন সংস্ৃত শাস্তরগ্রস্থের অন্তবাঁদ ও বাখ্য।ন এবং কিছু বিচাঁরবিতর্কমূলক 
রচন।। এই প্রসঙ্গে বক্তব্য যে, যাকে ঢ6০167710 রচন| বলে, আধুনিক ভারতীয় 
সাহিতো তিনি তীব অগ্রদূত । প্রাচীন ঘুগে শান্তর ও তত্ব নিয়ে অনেক বাঁদবি- 
সংবাদ হয়েছে । গোটা ন্যায়শান্ত্রটাই তে পুবপক্ষ-উত্তরপক্ষের সওয়াল-জবাবের 
ওপর দীড়িয়ে আছে। বাংলা দেশে মধ্যযুগেও তর্কবিভর্কের স্থপ্রচুর দৃষ্টান্ত 
মিলছে । নব্ন্তাঁয় বাঙলীর ক্থশ্ম চিন্তারই বাহঃপ্রকাশ । চৈতন্যজীবনীগ্রস্থে ও 
চৈতন্যদ্দেবকে একজন বিশিষ্ট তাকিক রূপে আকা হয়েছে । এমন কি, যখন তিনি 
'ভাঁবরসে মাতাল হয়ে থাকতেন, তখনও বায় বামানন্দের সঙ্গে ভক্কিতত্ব নিয়ে 
সঙ্গ আলোচনা করতেন । সুতরাং বামমোহনের যুক্তি ও তাফিকত বাডালীরই 
চিন্তসংস্কার থেকে উদ্ভৃত। বাঙালীর আচার-আচরণ এবং কৃত্যের মধো আবেগের 
অতিরেক যেমন আছে, তেমনি আছে সুক্ষ চিন্ছা ও যুক্তি। যৌক্তিক পারম্পর্য 
এ জাতির মনঃপ্রককে তীক্ষতর করেছে । ব।মমোহনের সমন্ত গগ্যরচনায় সেই 


পি 
খত 
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অপ্রতিহত ও অসংসক্ত বুদ্ধির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বাক্তিগত জীবনে তিনি 
বেগের দ্বারা কিছু কিছু আন্দোলিত হয়েছিলেন। আবেগের প্রবলতা না 
থাকলে তিনি সতীদাহের বিরুদ্ধে এতট! তৎপর হতে পারতেন না। পতি" 
বিয়োগবিধুবা সগ্ভ-ধিধবাকে কীভাবে হত্যা করা হয়, সে সম্পর্কে তিনি বলছেন ঃ 
“তোমরা অগ্রে এ বিধবাকে পতিদেহের সহিত দৃঢ় বন্ধন কর। পরে তাহ।র 
উপর এত কাষ্ঠ দেও যাহাতে এ বিধবা উঠিতে না পারে। তাহার পর অগ্নি 
দেওন কালে দুই বৃহৎ বাশ দিয়! ছুপিয়! রাখ-.".." অন্য' ২ বিষয়ে তোমাদের 
দয়ার বাহুল্য আছে এ যথার্থ বটে, কিন্ত বালককাল অবধি আপন ২ প্রাচীন 
লোকের এবং প্রতিবাসীর ও অন্য ২ গ্রামস্থ লোকের ছারা জ্ঞনপূর্ববক স্ত্রীদাহ 
পুন দেখিবাতে এবং দাহক'লীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় নিষ্টুর থাকাতে 
তোমাদের বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মে । এই নিমিত্ত কি স্ত্রীর, কি পুরুষের, মরণ- 
কালীন কাতরতাতে তোমাদের দয়! জন্মে না”২ ( সিহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক 
ও নিবর্থকের স্বাদ" ), 
«এখনে তার পুরুষ-হৃদয় কতট] স্রেভার্ছঘ ও করুণ হয়ে উঠেছে, তা তার সহজ 
সরল ভাষাতেই প্রকাশ পেয়েছে । অবশ্য তাই বলে আমরা ব।মমোহন ও 
বিদ্্াসাগরকে একই গোষ্টিভুক্ত করতে পারি না । ,বামমে।হন মূলত; জ্ঞানবাদী__ 
গ্রতাভিজ্ঞামূলক নিরীক্ষাই তার পথপ্রদর্শক । অপর দিকে বি্য।সাগর মুলত; 
'আবেগবাদী, মানুষের ছু'ধবেদনার প্রতি তার অসীম সহান্ভুতি। সে যাই হোক, 
ব।/মমোহন বাংল। গছাকে তুচ্ছতার অবজ্ঞ! থেকে বক্ষ করে বিতর্ক, দ্বন্ব ও মত- 
প্রতিষ্ঠায় নিয়োগ করেছেন এবং এই ভাষাকে গুরুতর তারবহনক্ষম কর্মে গ্রস্ত 
করেছেন-__ এই জন্য তিনি বাংলা গগ্যসাহিত্যের ইতিহাসে ম্মরণীয় হয়ে 
থাকবেন | 


রামমোহনের পূর্ববর্তা বাংল! গন্ধ 

১৭৭৮ সালে হালহেড “ফিবিঙ্গিনা মুপকা রার্থং? অর্থাৎ ইস্ট ইপ্ডিম্না কোম্পানীর 
কর্মচারীদের বাংল] ভাষা শেখাবার জন্য 7%6 070177707০1 174 521801 
/27%28 লিখেছিলেন । এই পুস্তিকায় তিনি বাংলা গচ্য সম্বন্ধে বলেছেন, 
“বু 00050 90967%6) 11086 3610851 15 96716556101 11) 01)9 981016 91216, 
$+101) 03156০5 ০৪০16 (1)6 (1016 017180001069 ) 11161) [১0609 %/2$ 
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ধারা বাংলা গগ্যের ইতিহান ও বিবর্তন সম্বন্ধে ততট। ওয়াকিবহাল নন, তীবা 
হখলহেডের এই মত নিধিচারে মেনে নিয়েছেন । বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক 
পর্যস্ত এই মত শিষ্টজনের মধোও প্রচাবিত হয়েছে । এতদিন ধরে আমরা জেনে 
এসেছি যে, অনাধুনিক বাংল! সাহিত্য ছন্দাত্বক। নে যুগে নাকি কোথাও 
গছ্যের বাবহার ছিল নী। সদীশয় মিশনারীসম্প্রদীয়, ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
কর্মচারীর দল, এবং রামমোহন বাংল! গন্ঠের শ্রষ্টাী ও সংরক্ষক । কিন্তু গত 
তিন-চার দশকের অনুসন্ধান ও গলেষণার ফলে বাংলা গগ্ সম্বন্ধে এমন সমস্ত 
তথা আমাদের হাতে এসেছে, যাতে হাঁলহেডের মতামতের মুলা বিশেষভাবে হ্রাস 
পেয়েছে । মধাযুগের প্রায় সমস্ত গ্রস্থই পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে রচিত হত | বৈষ্ঞব- 
পদকারেরা এবং ভারতচন্্র কিছু কিছু অন্য ছন্দের বৈচিত্রা দেখিয়েছেন বটে, 
কিন্তু পয়ার-ত্রিপদী ছন্দেই যাবতীয় গগ্ঠাত্মক বিষয় রচিত হয়েছে । মঙ্গলকাব্য 
ও চৈতনা-জীবনগ্রস্থের অনেকটাই বিশুদ্ধ গগ্যধর্মী, কিন্তু তাও পয়ার জাতীয় ছন্দে 
রচিত। মধাযগে বাংলা গছ সাহিতাকর্মে বাদহৃত না হবার কারণ-_- পয়ারছন্দ | 
পয়ারবন্ধ এতট। স্থিতিস্থাপক ও ভারসহিফু যে, স্বচ্ছন্দেই এতে গগ্ঠনিবন্ধ রচিত, 
হতে পারে । আমাদের অনুমান, পদধ্ধারছন্দে যে-কোন সাহিতাকর্ম নির্বাহ হতে 
পারত বলে সে যুগে গগ্যরীতির বিশেষ প্রয়েেজন বোধ হয়নি । কিন্তু তাই বলে 
কি আমরা মনে করব, বাংল! গগ্য মিশনারী সম্প্রদায়ের দ্বারা জন্মলাভ করে 
উনিশ শতকের গোড়ার দিকে, এবং লালিত হয় রামমোহনের দ্বারা ? 

প্রাচীন ও মধাযুগে বাংলা গঞ্ভের যে ব্যবহার ছিল না, তা কখনোই সত্য নয় । 
হাঁলহেড অথব! কেবী প্রভৃতি শ্রীরামপুর মিশনের 'ন্রাতৃগণ' পুখির গগ্ভ সম্বন্ধে 
কোনে। খোঁজখবর রাখতেন না: তাই ভীত্বা গোড়া থেকেই বাংলা গগ্ঘ তৈরি 
করতে গিয়ে বিড়ম্বনার সৃষ্টি ররেছেন। তারা একটু অন্গসন্ধান করলেই দেখতে, 
পেতেন যে, খ্রীঃ ১৭শ শতাববী থেকেই চিঠিপত্র দলিল-দন্তাবেজ, ক্রয়বিক্রয়পত্র 
প্রভৃতি বৈষয়িক ব্যাপারে বাংল! গগ্ঠ রীতিমতো! বাবহৃত হত । ১৫৫৫ খ্রীঃ অব্ে 
কৃচবিহারের মহারাজ নরনারাঁয়ণ অহোমরাজ চুকাম্ফা স্বর্গদেবের কাছে সাধু- 
গ্ঠেই চিঠি লিখেছিলেন । একটু দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে যে, ১৬শ শতাব্দীর 
মধ্যেই বাংল। গন্ের ব্যবহারযোগ্য পদবি্যাসরীতি গড়ে উঠেছিল-- “লেখনং 
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কার্ধাঞধ। এথা আমার কুশল । তোমার কুশল নিরবে বাঞ্চা করি। অখন 
তোমার আমার সন্থোষসম্পাদক পত্রাপত্রি গতীয়াত হইলে উতয়ান্কূল গ্রীতির 
বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে 1” এখানে লক্ষণীয় গছ্যের পদবিন্য।স্বীতি এবং সু 
অন্য় ১৬শ শতাবীর মাঝামাঝি গড়ে উঠেছিল, চিঠ্িপত্রেও ব্যবহৃত হচ্ছিল । 
€কেরী সায়েবের দল এই রীতির খোঁজ রাখতেন না, বা পুথিব গগ্য সম্বন্ধে 
কৌতুহলীও ছিলেন না। তাই তীরা। ইংরেজী বা সংস্কৃত ছাদে বাংলা গদ্য 
'লেখার ও লেখাবার চেষ্টায় বু পওুশ্রম করেছেন । গ্রীঃ ১৭শ শতাব্বীতেও কয়েক- 
খানি পত্রে পরিচ্ছ্ বাংল। গগ্যের পরিচয় পাওয়! যায়। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, 
মধাযুগীয় বাংল।র প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাজদরবাবে বাংলা গ্য সরকারী ভাষা হিসেবে 
ব্যবহৃত হত। চিঠিপত্র, হুকুমনামা, দলিল-দস্তাবেজ__ সমস্ত ব্যাপারেই বাংল! 
গগ্যের ডাক পড়ত। ১৭শ শতাব্দীর দিকে মুঘল দরব।র ও আদালতের প্রভাবে 
মামলা ও জমিজমাসংক্রান্তথ লেখায় ফারসী শবের কিঞ্চিৎ বাহুলা থাকত-- 
এখনও আদাঁলতী ভাষা থেকে ইসলামী বাংলার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অন্ুধান 
করেনি । 

১৭১৯ গ্রীঃ অন্দে অন্লিখিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের স্বকীয়া-পরকীয়া বাদবিসংবাদ- 
সংক্রান্থ যে দলিঙ্লটি পাওয়া গেছে, তার ভাষা, বেশ স্বচ্ছ এবং পদবিস্তাসরীতিও 
মোটামুটি প্রশংসনীয় । জয়পুর মহারাজের সভাপগ্ডিত এবং স্বকীয়াবাদের 
পরিপোধক কৃষ্ণদেব ভটাচাধ পরকীয়া মতের পরিপোষক ও বাংলার বৈষ্ঞব- 
সমাজের নেত। রাধামেহন ঠাকুরের ক।ছে স্বকীয়া-পরকীয়াবাদের ছন্দে পরাজয় 
স্বীকার করে যে “অজয়পত্র' লিখে দেন তার কিয়দংশ : 

“মালহাটি মোকামে তোমার নিকট ( অর্থাৎ রাধামৌহনের কাছে ) স্বকীয়া 

পরকীয়া ধশ্মবিচ।র অনেক মত করিলাম এবং শ্রীমংভ।গবত এলং পুরাণ এবং, 

শপ্৬গোন্ধ মীদিগের ভক্তিশাস্ত্র লইয়! সিদ্ধান্ত মতে স্বকীয় ধর্মের স্থাপন 
হইল ন!। ইহাতে পরাভূত হইয়া! অজয়পত্র লিখিয়া দিলাম এবং শিশ্ব 
হইল] |” 
«এ ভাষা তো আধুনিক কালের ভাষা । কেরী সায়েবের 'ধর্মপুত্তক'-এর ভাষা 
এর চেয়ে অনেক দুর্বল। তিনি গোড়ার পিকে বাইবেল অনুবাদের ভাষায় 
কিছুমাত্র স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পারেননি | ১৭শ-১৮শ শত!বীতে বেঞ্চ দহজিয়াদের 
যে সমস্ত কড়চা-জাতীয় পুথি পাওয়া গেছে, তার গণ্য বাক্যগুলি সরল ও সংক্ষিপ্ত 
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_পদবিষ্তাসরীতি কোথাও লঙ্ঘিত হয়নি । কেরী ও খ্রীস্টান '্রাতৃগণ' বা 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সীর1 বাংল! গগ্ভ তৈরি করেননি ; বরং 
তাদের অনেকে বাংলা গণ্যের স্বাভাবিক পদবিন্তাস অবহেলা কবে একটা 
কত্রিম রীতি শ্মষ্টির চেষ্ট)। করেছিলেন, অবশ্য মৃতাপ্তয় বিদ্ালঙ্কার এদিক থেকে 
সার্থক বাতিক্রম। অনেকের ধারণা, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্তিত-মুন্সীর 
দল এবং কেরী প্রতৃতি মিশনারীরাই সাধুভাঁষা নামক একটি কৃত্রিম ভাষা স্যনি 
করেছেন। এ মত একেবারে ভুল। সাধুগগ্য .বাংল! দেশের নিজন্ব স্বাভাবিক 
রীতি । পয়ীরছন্দের পানর হচ্ছে বাংল] গগ্য । মধ্যযুগীয় বাংলা পয়ারে যে- 
ধরনের বাগবিন্তাস ও সাধুরীতি অন্ত হয়েছে ( যেমন কষ্দাস কবিরাজের 
প্রীচৈতন্তচরিতামৃত” ), বাংল! গছ্যের বাক্যগঠন কতকটা! সেই পথ ধরেছে । তাই 
সাধুভাষা আগন্তক নয়, বা পণ্ডিতের কৃত্রিম স্থিও নয়। পুরাতন যুগ থেকে 
বাঙাঁলী-মনের সঙ্গে পয়ারছন্দ ৪ সাঁপু গগ্যবীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই 
প্রসঙ্গে ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পতৃগিজ মিশনারীদের গগ্যরচনার চেষ্টাও 
আলোচনার যোগ্য । 

১৬শ শতাবীর শেষের দিকে পতৃ গীজ হার্মাদ' আর রোমান কাথলিক পান্রীরা 
বাংলা দেশে আনাগোনা শুর করেছিল। তারা পূর্ববাংলার অনেক গ্রামে গিজী 
কা ধর্স-ঘর' বানিয়ে হিন্দু ও মুসলমানকে রৌমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত 
করবার চেষ্টা করেছিল, কিছুটা সফলও হয়েছিল । তাঁরা কিছু কিছু গদ্য প্রচার- 
পুন্তিকা লেখারও চেষ্টা করেছিল। শোনা যায়, ১৫৯৯ শ্রী; অবের দিকে 
দোমিনিক-দে-সুজ! সোনার গায়ের কাছে শ্রুপুরে বাংলা শিখেছিলেন এবং বাংলা! 
গছ ছু'খানি পতৃীন্গ প্রচার-পুস্ভিকার অন্তবাদও করেছিলেন । ১৮শ শতাবীর 
প্রথমার্ধে ষে ছু'খানি প্রচার-পুস্তিকা পাওয়া গেছে, এই প্রসঙ্গে তার কথা বিশেষ 
ভাবে ম্মরণীয় | দ্র'জন পাদ্রী, দোম অ'স্তোনিও-দে-রোঙগারিও এবং মানোএল-দ- 
আস্ম্ুম্পর্সীও ছু'খানি বিতর্কমূলক গগ্ঠ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দোম আন্তোনিও 
বাঙালী হিন্দু ছিলেন, পরবে রোমান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হয়ে পতুগীজ নাম 
নিয়েছিলেন | তীর ব্রাঙ্গণ-রোমানক্যাথলিক-সংবাদ” ১৮শ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ 
দশকে বা] পূর্বে রচিত হয়েছিল, কিন্তু লেখা হয়েছিল রোমান হরফে । মানোএল৷ 
সায়েব খাঁটি পর্তুগীজ পার্রী ছিলেন ; তিনি ১৭৩৪ থেকে ১৭৫৭ খ্বী; অব পর্যন্ত 
ঢাকা জেলার ভাওয়ালে ধর্মপ্রচার করেছিলেন, গিঞা বানিয়েছিলেন। তিনি 


তু 


রামমোহনের গগ্যর্চন। 


একখানি পতৃগীক্-বাল1 ব্যাকরণ ও কোগ্রস্থও লিখেছিলেন (/02810719 
271 101077096120110 6 207488%42) | তার কিপার শান্তর অর্থভেদ* 
(০7297 49527 07 8%64) প্রচারপুন্তিকাটি বাংলা ভাষায় লেখা হলে 
রোমান হরফেই মুদ্রিত হয়েছিল । ১৭৩৩ সালে তিনি ঢাকায় বসে গুরু-শিষ্বের 
প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই পুস্তিকাটি লেখেন | ১৭৪৩ সালে পত়ৃগালের লিসবনে এটি 
রোমান হরফে ছাপ। হয। দোম আস্তোনি ওর 'ব্রাঙ্মণরোমাঁনক্যাথলিক-সংবাদ* 
কিন্তু ছাপ] হয়নি | এই ছুটি গ্রন্থ থেকে কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক : 

১. “বিলি বরে! ধর্মষট ছিলো, মহাদাতা ছিলো, যে যাহারে চাহিত, তাহারে 

তাহা দিতে। এ কারোণ পরমেশর বামন রূপে হইয়া একপদ দিয়! পৃথিবীতে, 

এক পদ পাতালে, আব পদ সর্গে এইরূপ বলি-রাঁজারে ছলিলেন |” ( ব্রান্মণ- 

রোমান-কাযাথলিক-সংবাঁদ' ) 

২. “তোলেদে শুহরে এক গৃহস্থের পুর আছিল, সে কুবন্ধুর লগে ফিবিল, 

কুকাধা শিখিয়। কজন হইল । তাহার পিতা! তাহারে শিক্ষা দিত, সে পিতার 

কথা না মানিত। পিতা একদিন তাহারে শাস্তি দিতে চাহিল ; পুত্রে 

ক্রোধ করিয়া হাত তুলিয়া! পিতার মুখেতে চড় মাবিল 1” ( কিপার শাস্তের 

অর্থভেদ' ) 
রোমানক্যাথলিক পার্রীদের চেষ্টায় বাংল। গদ্যের যে অন্ুণলন হয়েছিল তাতে 
সাধু গ্যরীতিই অন্ুহ্ৃত হয়েছে। দৌম আন্তোনিও ও মানোএল সায়েব পূর্ব 
বঙ্গে বসে লিখেছিলেন, কিন্তু “আহিল' 'লগে', তাহারে, বাদ দিলে আর 
কোথাও আঞ্চলিক প্রয়োগ নেই, বা মুখের বুলি অন্তর্গত হয়শি। এখানে দেখ) 
যাচ্ছে, বিদেশী ধর্মঘা্গকও সাধুরীতি অবলঙ্গন করেছিলেন । 

১৮শ শতীববীর মাঝামাঝি মহারাজ নন্দকুমারের পত্রে ফারসী শবের বাহুলা 
থাকলেও তাষারীতিতে সাণুছাদই ব্যবহৃত হয়েছে । ইস্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানীৰ 
কর্মচারীরা বাংল! শিখে যে-সমস্ত আইনগ্রস্থ বাংলায় তর্জমা করেছিলেন, তাব 
ভাষাভঙ্গিমী জড় তাপূর্ণ ও অনভ্ন্ত বটে, কিন্তু সাধুভাষার রীতি কোবাও লঙ্ঘিত 
হয়নি । 

এরপর ফোট উইলিয়াম কলেজের জন্য রচিত পণ্ডিত-মুন্সীদের গ্রন্থের কথ। 
উল্লেখ করা কর্তব্য । ওয়েলেন্লি আহেলা বিলিতি সিভিলিয়ানদের . দেশীয় ' 
ইতিহাঁস, ভাঁষ! প্রভৃতি শেখাবার জন্য ১৮০ খ্রঃ অবে ফোটি উইলিয়াম কলেজ 


ণ 


বহবিচিত্র 


স্থাপন করেন । এই কলেজের বাংলা, মারাঠী ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন 
শ্রীবামপুর মিশনের সর্বাধিনায়ক রেভা: উইলিয়াম কেরী। কেরী ধর্মপ্রচারণার 
উদ্দেশ্য নিয়েই দেশীয় ভাষা শিক্ষা করেছিলেন, এমন কি সংস্কৃত ভাষায় ষে 
বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন, তার মূলেও ছিল অন্দর সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় মনো ভাবত । 
বাইবেল সম্পর্কে ও থ্রীস্টানধর্ম প্রচারে যাজকসম্প্রদয় সাধারণত; যে-রকম 
অযৌক্তিক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে থাকেন, কেরী তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন 
না। কিন্তু ভাষার গ্রতি তার যেমন কৌতুহল ছিল, তেমনি ছিল ভাষা শিক্ষা 
করার স্বাভাবিক প্রবণতা । এই জন্য বাংলা গছ্য তার কাছে বিশেষভাবে খণী | 
কাহিনী, ইতিহাস ও গালগল্পকে ভবাবেশে ছাপার অক্ষরে প্রকাশের সুব্যবস্থ। 
করে এই বিদেনী ধর্মধাজক ব্যক্তিটি বাঙালীর কাছে চিরদিন শ্রদ্ধ'র পাজ্জ হয়ে 
থাকবেন । তার চেষ্টা, উৎসাহ ও সহায়তায় কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ বাঙালী পণ্ডিত 
ও ফারপী-নবিশ মুন্সী বাংল। গগ্য-গ্রন্থ রচনায় প্রস্তুত হলেন, কম্েকখানি পুন্তিক। 
মু্িতও হল। তার মধো বামরাম বন্ুর রাজা! প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১) 
বিশেষ ভাবে উল্লেখষে|গা | বাঙালীর লেখা! প্রথম মুত্রিত গছ্য-গ্রন্থ বলেই এর 
খাঁতি_ যদিও বইটি ফারসী শব্দকণ্টকে এবং ক্রুটিযুক্ত অন্বয়ে প্রায় ছষ্পাঠা হয়ে 
উঠেছে। কেরী সায়েবের উৎপাতে কলেজের যে সমন্ত বাঙালী ন্পা।পক সায়েব- 
সিভিলিয়ানদের বাংলা শেখাবার জন্য লেখনী চালনা করেছিলেন, তাদের মধো 
মৃত্যুগ্তয় বিছ্যালঙ্ক।র, গোলোকনাথ শর্মা, তাত্রিণীচরণ মিত্র, চণ্ডীচরণ . মুদ্দী, 
বাজীবলে চন মুখোপাধা।য় এবং হরপ্রসাদ রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
বিদেশীর চিত্তাকর্ষক হতে পারে অন্মান করে কেরী ইতিহাস, পুরাণের গল্প ও 
দেশ-বিদেণা আখ্যানের দিকে বেশি দৃষ্টি দিয়েছিলেন । 

রামমে।হনের পূর্বে কেরার প্রবর্তনায় প্রকাশিত ফোট উইলিয়।ম কলেজের 
পণ্ডিতদের গছ্যরীতি বিশেষভাবে লক্ষণীর ! অনেকে বলেন যে, রামমোহন নাঁক 
সর্বকর্ণক্ষম গগ্রীতি উদ্ভাবন করেছিলেন । এ কথা যে যথার্থ নয়, রামমোহনের 
পূর্বেও বাংলা গদ্যের রূপ ও রীতি মোটামুটি গডে উঠেছিল-_ এটাই প্রমাণিত 
হবে এই পণ্তিত-মুন্সীদের পুস্তিকার গগ্যরীতি বিচার করলে । অনশ্তা এই 
পণ্ডিতের দল প্রায়শই সংস্কৃত ভাব! অনুসরণের চেষ্টা করেছিলেন-_ বোধ হয় 
সংস্কৃতজ্ঞ কেরী সায়েবের অভিপ্রায়ে। বাংল৷ ভাষায় ইপ্লামী শব্দের বাহুল্য 
'কেরী পছন্দ করতেন না৪ । 


বামমোহনের গগ্যরচনা 


তার পূর্বে হাঁলহেড সায়েবও 716 01741717101 01 1/6 20182120718 
7£৫-এ বাংল] ভাষ।য় ফ!র্সী শব্দের বাবহার নিন্দা করেছিলেন । যাই হোক, এই 
পণ্ডিতদের মধ্যে ধার! ফারসী-নবিশ ছিলেন, তারা একটু বেশিমাত্র/য় আরবী ও 
ফাঁরসী শব ব্যবহার করেছিলেন । কারণ তখনও দেশের কাজেকর্সে, আইন- 
আদালতে, সরকারী মহলে ফারসী ভাষার বেশ বাবহার ছিল। তা হলেও কেরী 
বাংল! ভাষায় ফারসী শব্দ ব্যবহারের রীতি বোধ হয় পরবর্তী কাঁলে একেবারে 
বর্জন করেছিলেন । ফোট উইল য়ম কলেজের মুন্দী তাবিণীচবণ মিত্র হিন্দস্থানী 
ও উর্দ ভীষায় অভিজ্ঞ ছিলেন । ১৮৩০ সাল পর্ষন্থ এই কলেজে তিনি হিন্দুস্থানী 
ভাষা শিক্ষা দিতেন। তীর “ওরিয়েন্ট।ল ফেবুলিস্ট'-এর ( ১৮০৩ ) ভাষায় কিছু 
কিছু ইংরেজী ধবনের পদবিন্যাস থাকলেও ( উক্ত গ্রচ্ছের সম্পাদক গিলব্রাইস্টের 
প্রভাবে হয় তো) কোথাও ফারসীর আতিশয্য নেই | মৃতাঞ্তয়ের 'রাজাবলিতে 
(১৮০৮) মুসলমান যুগের ইতিহাস বর্ণনায় কিছু কিছু ফারসী শব্দ থাকলেও 
ভাঁষার বিশুদ্ধি সন্ছদ্ধে তিনি অতিশয় সচেতন ছিলেন । বামরামের প্রথম গ্রন্থে 
(রাজা প্রতাপাদিতা চরিত্র” ) আববী-ফারসী শবের প্রাচুর্য আছে বটে, কিন্ত 
উর দ্বিতীয় গ্রন্থ “লিপিমীলা"্য (১৮০২ ) ফারসী শব্ধ যথাসম্ভব বজিত হয়েছে । 
বাংল। গদ্য থেকে ফারসী-অ।রবী শব্দ বিতাডনে বোধ হয় কেবীর প্রভাব পরোক্ষ 
ও প্রত্যক্ষ ভাবে কাজ করেছে। 

ফোট উইলিয়াম কলেজের পাঠাপুস্তকের ভাষায় সংস্কৃত-প্রধান্ট, ফ|রসী- 
শব্দ চকুলত1 অথব] চলতি শব্দ__ €কোন্টিব অধিকতর প্রাধান্য থক] উচিত, এ 
নিয়ে কেরী নিশ্চয় চিন্তা করেছিলেন । তীর প্রবণতা! ছিল সংস্কৃত ও চলতি 
রীতির গ্রতি। তই মৃতাঞ্ষের মতে? বিরাট পণ্ডিতের গন্ভীব ও ক্লাসিক ছাদের 
বাগ বিশ্।সের মধো ও বলিষ্ঠ চলতি বুলি এব বাঙ্গ-বিদ্রপে-উজ্জল ঝ|কৃবীতি লক্ষা 
কব। যায়। গোলে।কনাথ শমা1 অনুদিত 'হিত্তোপদেশে'-ও গ্র।মা বাংলার কিছু 
কছু সভেজ শব্দ বাব্হত হয়েছে! এই প্রসঙ্গে কেরী সায়েবের নামে প্রচারিত 
কথেপকথন” (১৮০১) উল্লেখযোগ্য । এটি পুরোপুরি কেবীর রচনা নয়৷ 
তিনি খুব স্ভ্ব এটি সঙ্কলন করেছিলেন, পণ্ডতিত-মুক্পীর দলই এর কথিকাগুলি 
লিখেছিলেন । পুক্তিকাটি লেখা হয়েছিল সায়েব কর্মচারীদের বাংলা! বখোপকথন 
শেখাবার জন্য । তাই এতে কলকাতা ও শহরতলীর ইতরভন, স্ত্রীপুরুষের মুখের, 
ভাষার প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে-_ যদিও ভাঁষার মূল ছাদটি স|ধৃভাঁষাকেই অনুসরণ 


৪১ 


বহুবিচিত্র 


করেছে। এতে হিন্দুর সমাজ, পারিবারিক জীনন, দৈনন্দিন আচার-আচরণ 
প্রভৃতির যে জীবন্ত বণনা আছে, তা কেরীর মতো কোন নিদেনর পক্ষে জান। 
সম্ভব নয়। মনে হয় এর অধিকাংশ রচনাই মৃত্বাঞ্জয়ের । কারণ এরকম চলিত 
বাংলায় তীত্র তীক্ষ সংল।প রচনা সে যুগে মৃত্যুগ্চয় ছাড়! আব কেউ পারতেন না। 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত-মুন্দী ও কেরী সায়েবের রচনা থেকে কিছু 
দৃষ্টান্ত দিলেই এ কথা সপ্রমাঁণ হবে যে, রামমোহনের পূর্বে বাংলা গণ্যরীতি নিয়ে 
নানা পরীক্ষা চলেছিল । কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক : 


১০ 


“এই কথা পরামর্শ হইলে অস্ত্রধারি লে।ক স্থানে স্থানে নিয়োজিত 


হইল । এ সকল কথা পত্রম্পর পুরী মধো প্রচার হইলে রাজকন্যা! শুনিয়া 
উতকষ্ঠিত, দ্িব।ংশে স্বামীর গোচর করিতে পারেন ন|। এইরূপ চিন্তাতে 
দিবাগত হইলে সাঙ্গত্যক্রমে স্বামীকে এ সকল বৃত্তীন্ত নিবেদন করিলেন |” 
( ১৮০১ সালে ছাপ! ঝ|মরামের “রাজ! প্রতাপাদিত্য চরিত্র ) 


সব 


৩, 


॥ মাইয়া কন্দল | 

তুমি কোথা গিগ্নাছিল। পাঁড়াবেড়ানী ? সীঁজের কাম কাজ কিছু 
মনে নাই বটে? 

খ॥ কি কামের দায় তুই ঠেকিয়াছিস যে এত কথা তোর লো? 

ক॥ আমি কামে ঠেকি নাই, তুই সকল কামে ঠেকিয়াছিস ? 

খ॥ চক্ষুখাকী, তোর চক্ষের মাথা খাইয়া! দেখিতে পাইস না, এ সকল 
কাজ কে করিয়াছে? 

তোর যে বড় ঠেকাঁরা হইয়াছে? একদিন কাম করিয়া এত 
কইস? আমি তোঁর সকল জানি । ( ১৮০১ সালে মুত্রিত কেরীর 
কথোপ-কথন? ) 

“অবন্তী নামে নগরেতে ভর্তহবি নামে এক রাজা ছিলেন । তাঁহার 


ক। 


টি 


অভিষেক কালে শ্রীবিক্রমদিত্য নামে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোন অপমান 
পাইয়। স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে গেলেন । শ্রীভর্তহরি অভিষিক্ত হইয়া 
পুত্রতুল্য প্রজাপালন, দুষ্টের দমন-__ এইরূপে পৃথিবী পালন করেন । অনঙ্গ- 
সেনা নামে রাঁজার পট্রাণী আপন রূপগুণেতে রাজাকে অতান্ত বশীভূত 
করিলেন ।” ( ১৮০২ সালে মুদ্দিত মৃত্যাঞ্যের “বত্রিশ সিংহাসন? ) 


৪, 


“ততৎপতি বিশ্বনঞ্ধক আলয়ে আসিয়া স্ত্রীকে কহিল, আয়, মাথা হইতে, 


১০ 


রামমোহনের গগ্যরচনা 


ভার নামা; আজি এক বেটাকে বড় ঠকাইয়াছি। তাহার স্ত্রী গতিক্রিয়া' 

কহিল, ওগো, আমি যাইতে পারিব না- আমার হাত যোড়া আছে । 

তৎপতি বিশ্ববঞ্চক আলয়ে আসিয়া! স্ত্রীকে কহিল, আয়, এই নে, আজি বড় 
মজা হইয়াছে__ দিব্য সার গুড় এক কুপা পাওয়া গিয়াছে ।-**.." যা, শী 

রাঁধা-বাড়া কর, আমি নাইয়াই আসিয়াছি, ক্ষুধাতে পেট জলিতেছে 7 

ইহাতে তাহার স্ত্রী কহিল, বটে, পিঠা করা বুঝি বড় সোজা? জান না, 

পিঠা আঠা; যেমন আঠা লাগিলে শীঘ্র ছাড়ে না, তেমনি পিঠার লেঠা শীজ। 
ছাঁড়ে না । কখনো! হো রাধিয়া খাও নাই, আর লোকেরাদের মাউগের মতন 
মাউগ পাইয়া থাকিতে তবে জানিতে ।” (মৃতঞ্জয়ের প্রবোধচন্দ্রিক।” 

১৮১৩ সালে রচিত, ১৮৩৩ সালে মুদ্রিত ) 
এই সমস্ত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, বামমোহনের গগ্ভগ্রন্থ রচনার, 
পূর্বে ফোট উইলিয়াম কলেজের পাঠাপুস্তকগুলির নানা স্থানে অননয় ও সঙ্গীবতা 
ফুটে উঠেছিল! রামমোহনের গগ্যরীতিও এত সরম ও সরল ময়। এটুকু স্বীকার 
করতেই হবে ঘে, রামমোহনকে গচ্যের অন্বয়বন্ধন ও বাক্রীতি নির্মাণ করতে হয় 
নি। তিনি শ্ুগম ও স্পরিচ্ছন্ন গ্যই হাতে পেয়েছিলেন । 

“বেদান্তগ্রন্থে'র (১৮১৫) অনুষ্ঠান? পত্রে রামমোহন বলেছিলেন, “বাকোর 
প্রারস্ত আর সমাধ্চি এই ছুইয়ের বিবেচন। বিশেষমতে করা উচিত হয়। যে ২ 
স্থানে যখন যাহা ষেমন ইতাঁদি শব আছে তাহার প্রতিশব তখন তাহ! সেইরূপ 
ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অন্বিত কবিয়া বাক্যের শেষ করিবেন । যাবৎ ক্রিয়া ন] 
পাইবেন, তাবৎ পর্ধান্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিবাঁর চেষ্টা ন| পাইবেন ! 
কোন্‌ নামের সহিত কোন্‌ ক্রিয়ায় অন্থয় হয়, ইহার বিশেষ অন্ুসন্ধান করিবেন 
যেহেতু এক বাক্যে কখন ২ কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া যাকে । ইহার মধো 
কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থ জ্ঞান হইতে পারে না” এই 
উক্তি থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, রামমোহন যখন সকলকে হাত ধরে গদ্য 
পড়তে খেখাচ্ছেন, তখন তাঁর পূর্বে বোধ হয় গচ্যের পদবিস্যাসপদ্ধতি বলে কিছু 
ছিল না। এ কথা কিন্তু ঠিক নয়। বাঁমমোহনের পূর্ববর্তী গদ্যের যে সামান্ঠি 
দৃষ্টান্ত দেওয়া! হয়েছে, তাতেই দেখা যাবে যে, ১৬শ-১৮শ শতাঁকীর মধ্যেই বাংল] 
গগ্যের পদবিন্যানরীতি ও অন্বয় গড়ে উঠেছিল । তবে রামমোহন এ কথা কেন 
বলেছেন ? সে যুগের পাঠকসম্প্রদায় বিরামচিহুহীন বাংল! গদ্যকে' ভাবাহুসারে; 


৯১ 


বন্থবিচিত্র 


ছেদ দিয়ে পড়তে অন্গুবিধা বোধ করত। পুরাতন বাংলা গন্ে শুধু পূর্ণচ্ছেদ 
ছাড়া আর কোন বিরাম চহু ব্যবহৃত হত না । ১৮১৮ সালে কলিকাতা! স্কুলবুক 
সে'সাইটি প্রকাশিত 'নীতিকথা” ( ২য়) পুন্তিকায় সর্বপ্রথম ইংরেজী ষতিচিহ্কের 
পুরোপুরি বাবহার লক্ষিত হয়। অবশ্য কমা, সেমিকোলন প্রভৃতির সঙ্গে 
ইংরেজী ফুল স্টপ বাংলা বইয়ে নির্ধিবাদে বাবহৃত হত। বামমোহনের “সহমরণ 
বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সদ্ধাদ* (১৮১৯) এই রীতিতে ছাপা 
হয়েহিল। তাই বোধ হয় ফতিপাতন্ীন ছাঁপ। বাংল! গন্ধে অনভ্যন্ত বাঙালী 
পাঠককে রামমোহন গগ্ভাহত্র পাঠেব বীতি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন । এবার আমরা 
রামমোহনের গণ্যগ্রন্থ ও গগ্যরীতির পরিচয় নিয়ে বুঝে নেবার চেষ্টা করব, 
তাঁর গগ্যরীতির মূল বৈশিষ্টই-বা কি, বাংল! গদ্য বিবঙনের ইতিহ।সে তার দানই- 
বা কতটুকু 


রামমোহ খর গন গ্রন্থ 


প্রাচীন ও ননীন ভারতবধের মধ্যে বোগন্ুত্র রচনা! করে রামমোহন আধুনিক 
দীবন ও সাধনাকে বান্তব জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সাথক করে তুলভে চেয়েছেন, 
তা আমরা স্থচনায় বলেছি । কিন্ত বাংলা গছযের ইতিহাসে তিনি যে বিশেষভ!বে 
স্বরণীয়, সে কথাটাই সবাগ্রে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন | ভাষা শিক্ষায় তর অদ্ভুত 
নিষ্ঠা ছিল। তিনি অল্প বয়সেই আরবী, ফ'রসী ও সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করেন, 
[ডগবির কাছে ইংরেজী ভাষাতেও বীতিমতে। অভিজ্ঞত। সঞ্চয় করেন; এমন কি 
শ্রবামপূুরের মার্শমানের সঙ্গে ভ্রিতত্ববাদী গ্রন্টান ধন নিয়ে বিতর্কের সময় হিক্রু 
ভাষায় লেখ! মুল বাইবেল পাঠের জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি হিক্র 
শিখেছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় লেখা ও বলায় তর কতদূর নিপুণতা৷ ছিল, তা 
বোঝা] যাবে '্থুত্রহ্গণ্য শান্ত্রীর সহিত বিচার" ন|মক সংস্কৃত পুস্তিকা থেকে । অনেক 
সময় তীকে প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে বিতর্ক চাল।তে হয়েছে। তার 
ইংরেজী ভাষ।ও অভি পরিচ্ছন্ন । যোঁগেশচন্দ্র ঘোষ ছু'খণ্ডে রামমোহনের ষে 
ইংরেজী রচনাবলী প্রকাশ করেছিলেন, তাতেই দেখা যাবে ই-বেজী ভাষার 
ওপরে রাজার দক্ষত। কতটা ব্যাপক ছিল । ভিনি ইংলগ্ডে থাকার সময়ে জেরিমি 
বেস্থাম তার লেখ। ইংরেজী বই পড়ে সবিম্ময়ে বলেছিলেন, “%০এ] %/013 816 
17806 1000%/1) 00 776 5 ৪ 6004 10 17101) 1] 1680 2 91916 10101) 
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রাষমমোহনের গগ্রচনা, 


9৮ 101 076.09100 01 2 1710001)] 91001 ০61181019 1)8৬6 83০1106 
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বেস্থামের এই প্রশংসাবাণী আদৌ অতিরঞ্জিত নয়। মীঝে মাঝে মনে হয়, 
রাঁময়োহনের ইংরেজী রচন1 বাংলার চেয়েও স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল, পরিমাণেও 
বাংল! রচনার চেয়ে বেশি । আরবী-ফাঁরসী ভাষা ও মুসলমানী রৃতা তিনি এত, 
ভালো জানতেন যে, নিষ্ঠাবান মুসলম।ন সম্প্রদায়ও তাঁকে “জনবদস্থ মৌলভি' বলে 
সম্মান করতেন । তিনি প্রথমে আরবী-ফারসী ভাষ'য় একেশ্বরবাদী ধর্শ- 
প্রতিপাদক একথানি পুস্তিকা লেখেন__ তুহ ফাতৎ-উল্-মুয়াহ হিদীন” (১৮০৩ 
১৮০৪ সালে প্রক।শিত )। এই “জবরদস্ত মৌলভি? ফারসী ভ'ষায় “মীরাং-উল- 
আখবার” নামক একখানি পত্রিক1 প্রকাশ করেছিলেন । স্থত্রাং নান। ভাষায় 
তাঁর কি রকম নিপুণ অধিকার ছিল তাহা সহজেই বোকা যাচ্ছে । 
রামমোহনের স্মন্ত রচন। অন্তবাদ, ব্যাখ্যান ও বিভর্বমূলক বলে কোন গ্রন্থেই 
বিশিষ্ট প্রবন্ধের লক্ষণ ফুটে উঠতে পারেনি । অনেকটা প্রাচীন ন্যায়শান্ত্রের 
ভঙ্গীতে তিনি আলাপ-আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন এবং প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন 
করে নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করেছেন । কাঁজেই তার বাংলা পু্তিক' গুলিতে প্রচার- 
ধর্মিতার প্রভাব বেশি | তাই 'বেদান্তস:ব' বাঁদ দিলে তার অন্যান্য পুস্তিকাঁগুলি 
্রা্ই পুরো গ্রন্থের মর্ধাদী পায়নি; এগুলির আকারও খুবই ছোট, কয়েক 
পষ্টার বেশি নয় । অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-সংবলিত এই রকম আটটি পুস্তক-পুস্তিকার 
নাম উল্লেখ করা যেতে পাঁরে £-- বেদীস্তগ্রন্থ (১৮১৫ ), বেদহ্থসার ৬১৮১৬), 
তলবকার উপনিষৎ (কেনোপনিষ২ ১৮১৬), ঈশোপনিষং (১৮১৬), কঠোপনিষৎ 
(১৮১৭), মাওুক্যোপনিষৎ (১৮১৭), গায়ত্রীর অর্থ (১৮১৮), মুগ্ডকোপনিষৎ 
(১৮১৯ )। 
কারো কারো মতে রামমোহন আধুশিক কালে নতুন করে বেদ-বেদান্ত- 
উপনিষদ চর্চা শুরু করেন। তীর আগে মধ্যযুগে শাস্ত্রের ধারা! বলতে শুধু ন্যায়, 
মীমাংসা, স্বৃতি ও দ্বৈতবাঁদী দর্শন আলোচনা বোঝাত। কিন্তু সমাজে বেদান্থশ্ত্রের 
অ্বৈতবাদী ভাষ্য বিশেষ জনপ্রিয় ছিল বলে মনে হয় না। তাই মধ্যযূগীয় 
সংস্কিভিতে পৌবাণিক ও স্মার্ত সংগ্কারের প্রাধান্য । রামমোহন ও দেবেন্দ্নাথের 
ছার! বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ শিক্ষিতমহলে জনপ্রিয় হয়েছিল । অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রে 
প্রভাবে গীতার তত্বকথ! আবার সুপরিচিত হয় এবং ১৯শ শতকের সপৃম দশকের 
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'বনুবিচিত্ত 
পর, অন্তর্ধিরোধের ফলে ব্রাহ্মমমাজ দুর্বল হয়ে পড়লে ন্মার্ত সংস্কার হিন্দুর 
'চেতনাকে আবার অধিকার করল, গীতার সঙ্গে বেদীস্তও গৃহীত হল। রামকুফ- 
সম্প্রদায় ছিলেন এর প্রধান প্রচারক | সেইজন্য রামমোহনকে আধুনিক কালে 
নাঁংলা দেশের বেদান্ত-উপনিষদ প্রচারক বলাও যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ ১৮শ 
শতকের মধাভাগে বলদেব বিছ্যাভুষণ দশখনি উপনিষদের টাক] রচনা করে- 
ছিলেন । রামমোহনের সময়েও কলকাতার পণ্ডিতদের টোলে বেদান্ত অধ্যয়নের 
ব্যবস্থ! অজ্ঞাত ছিল না। মৃত্যুপ্লয় বিদ্য।লঙ্কর নিজেই তার চত্ুম্পাঠীতে বেদান্ত 
ও উপনিষদ পড়াতেন । রামমেহনই তাঁর উল্লেখ করেছেন : “& সকল মূল 
উপনিষদ আচার্ষের ভাঙ্য এবং বেদান্ত দর্শন ও তাহার ভাগ্ব মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 
ভট্টচার্ষের বাটাতে এবং কালেজে ও অন্যান্য পণ্ডিতের নিকট এই দ্লেশেতে 
আছে 1৮৫ 

বাংল! দেশে রামমোহন বেদান্ঘচর্চর শ্বত্রপাত করেন, এ কথাও ঠিক নয়। 
মধ্যযুগে বাংলা দেশে বেদান্তস্থত্রের অছৈতবাদী ও ছৈতবাদী__উভয়ু আলোচনাই 
প্রচলিত ছিল। বৈষ্ণবসমজে বেদাস্তের দ্বৈতবাদী আলোচন| জনপ্রিয় হলেও 
অবৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রাচীননুগেও অই্তবাদী ক্রক্ষতত্ব সঙ্গন্ধে সমাক অবহিত 
ছিলেন । প্রসিদ্ধ বাঙালী অদৈতবাদী পণ্ডিত মধুক্ছদন সরস্বতী ১৬শ শতকের 
কান এক সময়ে বমান ছিলেন । তার পৰে ব্রদ্ধানন্দ সরম্বতী অছৈতবাদের 
কাকার হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন । ইনি “অছৈতসিদ্ধাস্তবিছ্টোতন” নামক 
অদ্বৈততন্ব-সম্পকীঁয় একখান! মৌলিক গ্রন্থ লিখেছিলেন। ১৮শ শতাবীর মধাভাগে 
আবিভূত মহারাজ রুষণচন্দ্রের সভাসদ রামানন্দ বাচস্পতি ঘোরতর অইৈতবাদী 
ছিলেন এবং অ্বৈতবাদ ও বেদান্ছের শঙ্কর ভাষ্তের ওপর একাধিক গ্রন্থ লিখে- 
ছিলেন। রামমোহন সেই ধারার অন্বর্তন করেছেন । ১৯শ শতাব্দীর গোড়ার 
দিকে বেদান্ত গীতা প্রভৃতির আলোচনা কখনও হাস পায়নি ; তবে তদানীন্তন 
পগ্ডিত-সমাজ জ্ঞানান্ণীলনে বেদান্তের চর্চ/ করলেও দৈনন্দিন ক্রিঘ্াকর্মে শ্মার্ত 
ও পৌরাণিক সংস্কারের দ্বারা অধিকতর চালিত হতেন। উদাহরণ স্বরূপ 
ৃত্যুঞ্জয়ের কথা উল্লেখ করা! যেতে পারে। মৃত্যুপ্নয় ইংরেজীনবিশ না হলেও 
অনেক বিষয়ে আশ্চর্য উদারতার পরিচয় দিয়েছেন ।৬ তিনি বেদান্ত ও উপনিষদ 
সম্বন্ধে অতিজ্ঞ হলেও রামমোহনের “বেদাস্তসাবে'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে 'বেদীস্ত- 
চক্ত্রিকা' (১৮১৭ ) লেখেন এবং দু সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ব্রন্ষকে সগ্ণ ও 
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রামমোহনের গছ্যারচন। 


সেপাধিক ভাবে, বা নানা নামরপের মধ্য দিয়ে উপাসনা! করলে হ্বানি হয় ন1। 
তাঁর উক্তি £ “অতএব যে যাহাতে যে কোন বিহিত ও যেকোন জ্ঞানে যাহাকে 
উপাসনা করে, তাহারা সকলেই এ এক ঈশ্বরের উপাসনা করে।” 

রামমোহন, “বেদান্তগ্রন্থে (১৮১৫) ব্দোন্তের কুত্রগুলির অন্তবাদ ও ব্যাখ্য। 
কবে নিল ক্রন্গের স্বরূপ নিধারণ করেন এবং “বেদান্তপারে' (১৮১৬) উক্ত 
আলোচনাকে আরও সংক্ষেপে প্রকাশ করেন । এতে তিনি ত্রন্ের সগ্ুণ উপাসনা, 
বিশেষত: পৌরাণিক দেববাদ আক্রমণ করেন-_ অবশ্থ মার্জিত ভাষায়। এর 
ফলে তাকে অনেকের বিবাগভ।জন হতে হয়েছিল-_ হওয়াই স্বাভাবিক । তখন 
্রাহ্মণপণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে ত্রদ্ধতত্ব আলোচিত হত বটে, কিন্তু দেশচারে 
পৌরাণিক দেববাদ স্বীকৃত হয়ে আসছিল । এ পণ্ডিতেরা, ধরা বেদান্ত অধায়ন 
ও অপ্যাপনা করতেন, তারা ঘরের মধ্যে পৌরাণিক বনুদেববাদ মেনে চলতেন। 
তার! মনে করতেন, বেদের ব্রহ্মতত্ব ও মায়!বাদ বৃদ্ধির ব্যাপার, এবং মুষ্টিমেয় 
তত্বজ্ঞানীর ব্যক্তিগত অগ্পশলনের বস্ত,-_ তাঁর সঙ্গে পৌরাণিক দেবতত্বের কোন 
বিরোধ নেই । ব্রঙ্গই নানা নামরূপের মধ্য দিয়ে নিজেকে বিকশিত করেছেন । 
এই মত মৃত্যাঞ্ধয়ের উক্তিতেই সপ্রমাণিত হবে £ “অচিস্থানম্তশক্কিবিশিষ্ট যে 
চৈভন্থা, তিনি স্বশক্তিপ্রীধা ন্য-বিবক্ষাতে দুর্গা কালী ইত্যাদি নানা নামেতে 
আভিধেয় ও চতুভুজ অষ্রভূজ দশভুজাদি বূপেতে ধোয় নান।বিধ দেবীরূপেতে 
উপাস্ত হন, ও স্বমাত্রগ্রাধান্ত-বিবক্ষাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কুদ্রেন্জাদি নামা পুংদেব- 
বূপেতে উপাস্য হন ।” ( “বেদাস্টচন্দ্রিকণ? ) 

র/মমোহন বেদান্থের একেশ্বরবাদী ব্রহ্মতত্ব প্রচার করলেও বর্ম সত্য জগৎ 
মিথ্যা” ত্রক্ষবাদের এই তত্বটিকে পাশ কাটিয়ে গেছেন । জগতের যে ত্রহ্গব্যতি- 
রিক্ত দ্বিতীয় কোন সন্তা নেই, অতএব প্রাতিভাসিক জগৎচেতন। খপুষ্পের মতে। 
অলীক-_ রামমোহনের মতো! বাস্তবচেতনাসম্পন্ন মান্গষ একথা মানতে পারতেন 
না। এবিষয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য অআছে। যে-র[মমোহুন 
'বেদাস্তপ্রতিপাদ্দিত ব্রহ্মতত্ব প্রচারে পরমোৎসাহী, তিনিই আবার বেদাস্তের 
মায়াবাদকে অস্বীকার করে লর্ড আমহাজ্টকে লিখেছিলেন, “73610767০৪1 
10101) 11100017760 81156 110প0 ৪001) 9705০019010105 25 1106 10110%- 
1110 ড11)101) 216 1176 11167069 515559650 69 0176 ৬6021066 : 10 1290. 
10910715119 0105 500] 80501৮60 11) 0176 10615 ? ৬1086 16180101) 098 
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1৮ ৮০: 60 015 101%109 £595006 7 ্ি0 11 %00019 06 [1006৫ 09 
০০ 06001 12061715015 091509০9160 05 605 %591015 00011117153 ৬/1)101) 
52০4 01610 00 061155 0056 211 ৬151015 00055 0956 100 1981 87015- 
(51০6) (1796 25 90115101001 96০,১118%5 00 ৪০00৪] 6200, 075% 
০0058906101 ৫6391৬6 70 1581 8606096100১ 204 01191610916, 0119 
$00061 %/৩ 550909 1010 [11610 204 192০ [118 %/0110 016 09691, 
সাধারণ নৈদাস্তিকের সঙ্গে রামমোহনের এইখানে মৌলিক পার্থক্য । তিনি যে 
বলেছিলেন) “1 195156 9 32 [100 16 70155910 553161 ০1 16112101 
8৫116160 10 1 1175 710005, 15 1701 ৮91! ০2100818160 (0 7010190$6 
(17917 009116101 1051590.-- 'এতে তাঁর মত 9 আদর্শ স্পষ্ট হয়েছে । সে যাই 
হোক, তার উপনিষদের অঙ্গবাদের অনেকটাই সাধারন শিক্ষিতের পক্ষে মহজ- 
বোপা হয়েছে, তা স্বীকার করতে হবে । 

রামমোহনের অন্ুবদি সঙ্গে কেউ কেউ বলে থাকেন যে, তার ভাষায় 
্বাচ্জন্দ্য রক্ষিত হণ্ননি, এতে লালিত্যের অভাব আছে । কথাটা অযৌক্তিক 
নয়। এর করণ তিনি ভ।ষ| পরিমাঞ্জনেব বিশেষ অনকশ পাননি ; অন্ুনাদকে 
পুরেপুরি ম্লান্রগ কর।র জন্যই এই ভাষাতে খানিকট। জড়তা এসে গেছে । 
সেটুকু স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় দে, তিনি বেদান্ত ও উপনিষদের অন্ুবাঁদ 
ও ব্যাখ্যানে বালা গছ নিয়োগ করেছিলেন বলেই বাংল! গগ্ সাহিত্যের একটী। 
বড় দিক খুলে গিরেছে । 

এ ছাড়া রামমে।হনের কিছু বিতর্কমূলক রচনা আছে। সতীদাহপ্রথার বিকদ্ধে 
দাড়িয়ে তিনি পুরাতনপন্থী পণ্ডিতসমাজের নিন্দাভীজন হয়েছিলেন ; দেশাচারের 
লিরুদ্ধে গিয়েছিলেন বলে সাধারণ লোকের ও পুরোপুরি শ্রন্ধা আকর্ষণ করতে 
প!রেননি | তীর লিতর্কমূলক ও বিচ|ব-সংক্রান্ত রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 
উতৎ্সবানন্দ বিদ্যাব!গীশের সহিত বিচার € ১৮১৬-১৭ ), ভট্টাচার্ধের সহিত বিচার 
(১৮১৭ ১, গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮), সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও. 
নিবর্তকের সঙ্গাদ (১৮১৮). এ দ্বিতীয় সঙ্ধাদ ( ১৮১৯), কবিতীকারের সহিত, 
বিচার (১৮২০ ), স্থত্রন্ষণা শান্বীর সহিত বিচার (১৮২০ ), ত্রাহ্মণ সেবধি, 
ব্রাহ্মণ ও মিননরি সঙ্গাদ (১৮২১), চাবি প্রশ্রের উত্তর (১৮২২ ), পাঁদবি ও 
শিশ্য সন্বাদ (১৮২৬), পথ্যপ্রদ/ন (১৮২৩), কায়স্থের সহিত মগ্যপানবিষয়ক 
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বিচার (১৮২৩), সহমরণ বিষয় (১৮২৯ )। নেদাস্তেব ত্রহ্মতত্ব, লৈষঃ1 ছৈতনাদ 
ও সহমরণ__- রামমৌহনকে এই তিন ধরনের বিতর্কে অবতীণ হতে হয়েছিল । 
তার মধ্যে বেদাস্ত ও ভক্তিদশন নিয়ে মতবিরোধ প্রধানত; পণ্ডিমগুলীর মূধো 
সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু সহমরণ-বিষয়ক বিতর্ক জনসাধারণের মধ্যেও প্রচুর কৌতু, 
হল, কোথাও-বা প্রতিকূলতা সঞ্চার করেছিল। এই পুস্তিকাগুলি প্রয়েজনের 
তাড়নায় রচিত হয়েছিল, কাজেই রচনার মধ্যে সাহিতাণ্ণ ও পারিপাট্যের 
কিঞ্চিং অভাব আছে। তবু এই সমস্্ আলোচনায় তিনি যে রকম সংদম ও 
যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন, তাতে তাকে শ্রদ্ধা না করে পাবা যায় না। 

রামমেহনের প্রতিপক্ষের তাকে অনেক সময়ে ইতর ভাষায় কট্রকাটবা 
করেছেন, কিন্তু তিনি বিতর্কে আক্রমণাত্মক বা ঈর্মাপ্রণোদিত তীব্র বাকা ব্যবহার 
করেননি । মৃত্যযঞ্জঘ়্ের মতো পণ্ডিত প্রাজ্ঞ বাক্তি ও বিতর্কের সময়ে মানে মাজে 
উন্তপ্ত বাক্য ব্যবহার করেছেন । কাশনাথ তরকপঞ্কানন তীর 'পাষগুগ ড়মে? 
( ১৮২৩) রুচিব মুখ রক্ষা করাও প্রয়োজন বোধ করেননি । মৃত্ুঞ্গয় “বেদীস্ত- 
চক্দ্রিকা”য় রামমোহনকে “বেদাস্তবুষভ”, “অগ্রাহ্য নাঁমা-অমুক” ইত্যাদি অশ্রদ্দেয় 
উক্তি করেছেন, শান্্বিচারে অনুচিত পরিহাসের সাহায্য নিয়েছেন । এই 
প্রসঙ্গ বামমোহ্ন বলেছেন, “পরমাথ বিষয় বিচ]রে অসাধু ভাষ! এব, দুবাক্া 
কথন সবধথা অগুক্ত হয়।” কাখ্নাঁথ বাঁমযোহনকে আরও তীব্র জালকর ভাষায় 
আক্রমণ করেছিলেন, তার চবিত্রে কলঙ্ক দেবার চেষ্টাও করেছিলেন । বামমোহন 
এই সমস্ত উন্ভেগক বিতর্কের উত্তবে মাত্র দ্ব-এক বার মাতা ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন | 
তিনি বৈষ্ণব ভক্তর্দের কোন দিনই পক্ষপাতী ছিলেন না। সেই জন্য প্রতিপক্ষ 
বৈষ্ঞব-মঙাবলম্বী হলে তিনি এ মতের খোট। দিয়ে তাঁদের একটু সাম্প্রদ।য়িক- 
ভাবে আক্রমণ করতেন । কাশনাথ তর্বপঞ্চাননের বৈষ্ব মতকে তিনি ব্যঙ্গ করে 
'পথ্যপ্রদানে” লিখেছিলেন, “গৌরাঙ্ষ ধাহার পৰব্রহ্ম ও চৈতন্যচরিতামূত ধাহ|র 
শবব্রহ্ধ, তাহার সহিত শাশ্রীয় আলাপ যগ্পিও কেবল বুথাশ্রমের কারণ হয়, 
তথাপি কেবল অন্ককম্পাঁধীন এ পর্যস্ত চেষ্টা করা যাইতেছে ।” 

উদ্দেন্টমূলক ও বিচার-বিতর্কমূলক পুস্তিকা বাদ দিলে রামমোহন শিশুদধ 
সাহিত্য-ধমী বা প্রপন্ধনিবন্ধ লিখবার অবকাশ পাননি । কলকাতায় আসার পর 
তাকে দিবার।জ প্রতিপক্ষের সঙ্গে লিপিযুদ্ধ করতে হয়েছে এবং সাময়িক পক্র , 
সম্পাদনাও তাঁর অনেকটা সময় কেড়ে নিয়েছে । কাজেই ভাষাঁরীতি ও প্রকাশ- 
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ভঙ্গিমাকে পরিশীলিত করবার তার সময়ই ছিল না। তীর প্রতিভা ও কর্মোছম 
শুধু প্রাথমিক কাজে ব্যয়িত হয়ে গেছে ; সেই জন্য তার কাছ থেকে বাংলা 
গছ্যসাহিত্য যতটা উপকৃত হতে পারত, ততটা পারেনি । গণ্ডকী শিলার ছারা 
পেষণকর্ম স্থ্ুভাবে চলতে পারে, কিন্তু তাতে শালগ্রামের মহত্ব বিনষ্ট হয় । 

তার বিচারবিতর্ক, প্রচারপুষ্তিকা, ব্যাকরণ, ব্রঙ্মসঙ্গীত ইত্য।দি বাদ দিলেও 
একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধের কথা উল্লেখ কর] যেতে পারে, যাতে কিছু কিছু সাহিত্যপ্তণ 
লক্ষ্য কর! যাবে । পদবি ও শিহ্যসম্থাদ' (১৮২৩) কথিকাটিতে “এক শ্রীষ্টিয়।ন 
পাদরি ও তাহার তিন জন চীন দেশস্থ শিল্ত ইহারদের পরম্পর কথে।পকথন”-এব 
কাল্পনিক সংলাপের মধা দিয়ে ত্রিতত্ববাদী (01101681121) ) খ্রীষ্টান মতের 
অসারতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে । রামমোহন নিজে খ্রীস্টান ধর্মকে বিশেষ শ্রদ্ধ। 
করতেন। তিনি তার বন্ধু ও উধ্বতন কর্মচারী জন ডিগবিকে একবার লিখে- 
ছিলেন, “এ 1726 00010 0116 00০06119501 (017115% 17016 ০0170001%6 
(0 17)0121 [11110110155 8100 061661 20910190101 1176 1156 01181101791 
061175$১ [1)81. 2109 00091 11101. 119৬5 00176 (0 1009 10105+1605. 
কিন্ত তিনি খ্রীন্টান ধর্মের যুক্কিহ্নীন আপ্তবাকা বিশ্বাস করতেন না, বিশেষত' 
তরিতত্বব।দী গ্রীস্টানদের তিনি পৌত্তলিক ভিন্দুদের সমতুলা মনে করতেন । এই 
“পাদরি ও শিঙ্কাসঙ্গাদে' যুদ্ধ পরিহাসের সাহায্যে তিনি খ্রীস্টান রক্ষণশলতাকে 
ব্যঙ্গ করেছেন । এক খ্রীস্টান পাদরি তার তিনটি চৈনিক শিষ্তাকে জিজ্ঞাসা 
করলেন, “ওতে ভাই, ঈশ্বর এক, কি অনেক ?” তাদের একজন বলল, “ঈশ্বর 
তিন,” আর একজন-_ “ঈশ্বর দুই,” এবং শেষের জন বলল, “ঈশ্বর নাই।” 
পাঁদরি এই উত্তরে বিব্রত হযে বৌঝবার চেষ্টা করলেন যে, ঈশ্বর তিন-ও নন, 
ছুই-ও নন-__ তিনি এক । তখন প্রথম শিশ্ বলল, “আপনি কহিয়াছিলেন যে, 
পিত৷ ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর এবং হোলি গোষ্ট অথাৎ ধমাত্মা ঈশ্বর হয়েন। ইহাতে 
আমারদিগের গণন। মতে এক, এক, এক-_ অবশ্ঠ তিন হয়।” দ্বিতীয় শিপ্কু বলল, 
তিন ঈশ্বরের মধ্যে “পশ্চিমদেশের কোন এক গ্রামে এ তিনের মধো একজন 
বহুকাল হইল মার! গিয়।ছেন__ ইহাতেই আমি নিশ্চয় করিল।ম যে, এইক্ষণে ছুই 
ঈশ্বর বর্তমান অছেন।” তৃতীয় শিষ্য বলেছিল, “ঈশ্বর নাই”-__ সে তার যুক্তি 
বিশ্লেষণ করে বলল, “পুনঃ পুন; আপনি কহ্টিয়াহেন যে, এক ঈশ্বর বাতিরেক 
অন্য ছিলেন না, এবং এঁ খ্রীষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন; কিন্তু প্রায় ১৮০ শত 


১৮ 


র!মমোহনের গগ্ারচনা 


বতসর হইল আববের সমুদ্রতীরস্থ ইহুদরা তাহাকে এক বুক্ষের উপর সংহার 
করিয়াছে । ইহাতে মহাশয় বিবেচনা করুন যে, ঈশ্বর নাই ব্যতিরেকে অন্য কি 
উত্তর আমি করিতে পারি?” এখানে বামমোহন খ্রীস্টান মতের অসঙ্গতি ও 
অযুক্তিকে ব্যঙ্গের দ্বার! হাস্তাম্প্দ করেছেন । এই ছোট রচনাটিতে বাস্তবিক 
সাহিত্যপণ্ডণ সঞ্চারিত হয়েছে । 

যাকে রসসাহিত্য বলে, এবং পরস্পরসমন্থিত চিন্তামূলক প্রবন্ধ-লিবন্ধ বলে, 
বামমোহন সেরকম বিশেষ কিছু লিখবার স্বযোগ পাননি; কাঁজেই তীর গগ্যরচন। 
খুবই সীমাবদ্ধ ও বৈচিত্রাহীন | তার অধিকাংশ লেখাই প্রাচীন নৈয়ায়িকের 
মতো পূর্বপক্ষ-উত্তরপক্ষের বাদান্ুবাদের ধারাক্রমে বিবৃত । এ ধরনের গচ্ছে 
বিতরের কাজ চলতে পারে, এমন কি বিবৃতির কাজও "াংশিক ভাবে সমধা 
হতে পারে; কিন্তু স্থষ্টিশীল কোনো কিছু রচনা সম্ভব নয়। বামমোহন সম[জ, 
ধর্ম ও নীতির প্রয়োজনে কলম ধরেছিলেন । রসসাহিত্য কি, লা নিস্পৃ 
জ্ঞানপ্রচার তার উদ্দেশ্য ছিল না। এই জন্য তিনি [016771০ লেখকের প্রথম 
ন'রিতে বিবু'জ করলেও সাহিতোর খাসদরবারে বিশেষ কোনে স্থান দাবি 
করেননি । ১৯শ শতকের গোড়ার দিকে তার সম্তনন1ও ছিল নাঁ। 'হখন 
গণ্ভকে মুক্তির শানপাথরে ঘষে ঘষে ধারালে! করে 'তোল! হচ্ছিল, তখনও তাঁকে 
পাহিত্যকর্মে নিয়োগের কথা রামমোহন ততটা ভেবে দেখেননি, বা প্রয়েজন 
বোধ করেননি । অবশ্য একথাও ঠিক যে, রামমেহনের সমকালের কোন 
কে।ন লেখকের ( যেমন কাশীনাখ তর্কপঞ্চানন, গৌবরমোহন বিদ্যালঙ্কার ) রচন|য় 
সহিতারস সঞ্চারিত হয়েছিল । রামমোহনের প্রতিপক্ষগণ বিছ্যাবুদ্ধিতে ভার 
সমকক্ষ ছিলেন না, কিন্তু তাদের বচনায় অধিকতব সাহিত্যরসের আস্বাদ পাওয়। 


যায়, যা বামমোহনের লেখায় খুব স্থুলভ নয়। 


বামমে'ভনব গদারীতি 

রামমোহনের গছ্যরীতি নিয়ে নান! বিতর্ক ও নিরুদ্ধ মত চলে অ|সছে। কেউ 
কেউ তাকে সাধু ও পরিচ্ছন্ন গছ্যের জনক বলে সন্মান করেন, কেউ আবার এ 
মত মানতে চান না । তাদের মতে রামমেছনের গগ্যরীতি প্রায়শই জড়তাগ্রস্ত। 
যথার্থ বাংল। গদ্যের সঙ্গে তার গ্যের বিশেষ পার্থকা আছে। ইতিপূর্বে আমরা « 
দেখিয়েছি যে, রামমোহন বাংল। গ্ঠ স্থষ্টি করেননি, মিশনারী সম্প্রদায় বা ফোট 


১৪৯ 


বনুবিচিত্ত 


উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সীরাও বাংল! গগ্যের জন্মদীতা নন । তীদের পূর্বে 
প্রায় তিন শ' বছর ধরে পুথিপত্রে ও দৈনন্দিন ব্যবহারে যে বাংলা গগ্য চলে 
আসছিল, তার সঙ্গে আধুনিক বাংল! গগ্যের পদবিস্যাস ও অন্বযনগত খুব একটা 
বিসদৃশ পাথক্য নেই। শ্বচ্ছন্দতা ও বহমানতা রামমোহনের গগ্ভের প্রথ।ন 
লক্ষণ । ভাষার মধ্যে মাজিত মনোভাব ও সংযত যুক্তিবিন্তাস তাকে শ্রেষ্ঠ 
0০161010 লেখকে পরিণত করেছে তাঁতে সন্দেহ নেই। ফোট উইলিয়াম 
কলেজের পণ্ডিতদের কেউ কেউ ( যেমন মৃত্যুপ্তয় ) সাহিত্যের গগ্য লিখেছেন 
বটে, কিন্তু বিচারবিতর্কের জন্য যে সংযত ও ভাবরবহ গগ্যের প্রয়োজন__ 
রামমোহন সেই গছ্যে আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছেন । এই ধরনের সংযত পরিচ্ছন্ন 
গছ্যের কিছু দষ্টাত্ত দেওয়া যাচ্ছে ; 
১১ “দেবতাদের মধ্যে, ধষিদের মধ্যে, মান্ষদের মধ্যে যেকেহ ব্রহ্াজ্ঞান- 
বিশিষ্ট হয়েন, তেঁহে! ত্রদ্ধ হয়েন। অতএব ব্রন্মের উপাসনায় মন্ুষ্ের এবং 
দেবতাদের তুল্যাধিকার হয়। বরঞ্চ ব্রদ্মোপাসক মন্ম্য যে, সে দেবতার পৃজ্য 
হয়েন__ এমন শ্রাতিতে কহিতেছেন 1৮ ( “বেদান্তসার? ) 
২. “বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের 
সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় 
সকলের পত্ৰী দাশ্ুবুত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে, কি বর্ধাতে, 
স্বানমাজন, ভোজনাদি পাত্র মার্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কম্ম করিয়া থাকে ; 
এবং স্থপকারের কম বিনাবেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামী 
শ্বশুর শাশুড়ী ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ অমাত্যবর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেষণীদি 
আপন২ নিগ্মিত কালে করে-':.." এ বন্ধন ও পরিবেষণে ঘদি কোনে! 
অংশে ক্রটি হয়, তবে তাহাদের স্বামী শাশুড়ী দেবর প্রভৃতি কি কি তিরন্কর 
না করেন। এ সকলকেও স্ত্রীলোকের ধন্ম ভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আক 
কলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদরপৃরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য 
যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্থোষপূর্বক আহার করিয়া কাল যাপন 
করে.” (প্রবর্তক ও নিবর্তকের ছিতীয় সম্থীদ” ) 
উল্লিখিত উদ্ধৃতি ছুটিতে আধুনিক গগ্যেব আভী।স ফুটে উঠেছে ॥ এখানে পদান্বয় 
বা শব্বযোজনায় নিশেষ কোন উত্কট আঁতিশয্য দেখা যাচ্ছে না। অবশ্ত তার 
রচনার অনেক স্থানে “ধেঁহ”, তিঁহ” “করিবাতে” হিইবাতে?, এহার” তাহারদের” 


ন্‌ ০ 


রামমোহনের গছ্যরচন। 


প্রভৃতি পুরাতন ধরনের বাক্রীতি লক্ষ্য করা যাবে। রামমোহনের সমসাময়িক 
(কোন কোন লেখক এই রীতির অনেকটা বঞ্জন করেছিলেন । 
কবি ঈশ্বর গুপ্ত রামমোহনের গগ্য সন্বদ্ধে যে মন্ুবা করেছিলেন, তার 
যৌক্তিকতা অস্বীকার করা! যায় না। গুপ্কৰি বামমোহমের গগ্ঠের প্রশংসা 
করে বলেছিলেন, “দেওয়।নজী ( অর্থাৎ রামমোহন ) জলের ন্যায় সহজ ভাষা 
লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখ।য় মনের অভিপ্রায় 
ও ভাবসকল অতি সহজ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই 
হদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্ত সে লেখ'য় শবের বিশেষ পরিপাটা ও তাদশ মিষ্টতা 
ছিল না।” ব|মমোহন নব্যন্তায়ের শেষ উত্তরাধিকারী | তাই তাঁর অধিকাংশ 
রচনাতেই ন্যায়ের ভাষার মতে! যুক্তি-প্রতিযুক্তি স্থাপনের চেষ্টা দেখা যায়। 
এ ভাষা মৃত্যুপ্জয়ের “বেদ স্থ-চন্দ্রিকা'ব তুলনায় “জলের ন্যয় সহজ"__ তা ঠিক ।৮ 
মৃতাঞ্য় থেকে একটু দৃষ্টান্ত দেওয়। যাক £ 
“আর শুন, উপাসনপরম্পর1 বািবেকে সক্ষাৎ কখন হয় নাঁ। নিরাক।র 
পরমেশ্বরের কথা থাকুক, সামান্য বে লৌকিক রাজাদের উপাসনা, তাহাই 
বিবেচনা করিয়া বুঝ | বাজাদির যে উপ!সনা, সে কি তদীয় শরীর কূপ- 
গুণ।দি সেবা স্তবাদি বাতিবেকে হয়? রাজার ,যে শরীর রূপগ্ুণ'দি সেই কি 
রাজা? কিছ্বা তাহ] হইতে অভিবিক্ত চেতন।বপী পুরুষ ঝ।জ। ? যদি বল 
যে, শরীরাদি সেই রাজা, তবে কি মৃত রাজশরীর দাহতে বাজার দ্রোহ হয়? 
তাহা নয়।” ( বেদান্তচন্জিকা 
রামমোহনের “বেদাস্তগ্রন্থে'র তৃলনায় মৃত্যাঞ্জরের এ ভাষ। কিছু গুরুভার, দার্শনিক 
পরিভাষায় কিছু কণ্টকিত, এবং অনধিক!রীর কাছে এ ভাষ। ও বক্তবা যে তস্তা- 
মলকবৎ নয় তা অবশ্য স্বীকার্ধ। রামমোহন গুহাতিত শান্কথাকে সাধারণ 
মান্তষের জ্ঞানগমা ভাষায় ব্যাখ্যা ও প্রচার করেছিলেন | তাই তিনি মৃত্তাঞ্য়ের 
'এই মেদম্কীত ভাষাকে ঈষৎ ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন £ 
“সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ভাষাতে বেদান্তের মত এবং উপনিষদাদির পিবরণ 
করিবার তাৎপর্য এই যে, সর্বসাধারণ লোক ইহাঁর অর্থবোধ করিতে পারেন 
কিন্ত প্রগাঢ় ২ সংস্কৃত শব্দ সকল ইচ্ছা পূর্বক দিয়া! গ্রন্থকে দুর্গম করা কেবল 
(লোককে তাহার অর্থ হইতে বঞ্চনা এবং তাষ্পধের অন্যথা কর! হয়। 
অতএব প্রার্থনা এই যে, দ্বিতীয় বেদাগুচন্দিকাকে প্রথম বেদ দ্চন্দ্রিক! 


২১ 


বহুবিচিত্ 


হইতে স্থগম ভাষাতে যেন ভট্চাধ্য (মৃত্যুঞ্জয়) লিখেন, যাহাতে লোকের 

অনায়ালে বৌধগমা হয় ।” 

মৃতাঞ্জয় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন । মাশম্য/ন তাকে ডক্টর 
জনসনের সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন । কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি বিম্ময়কর ওঁদার্যের 
পরিচয় দিয়েছেন । কিন্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতহ্থছলভ রক্ষণশীলতার উধ্রে উঠতে পাঁরেন- 
নি। গুহা শান্্কথাকে তিনি দেশভাষ।য় প্রকাশ করতে পরাজ্মুখ ছিলেন ; 
কারণ তা অদদীক্ষিত ও অন্ুপযুক্তের হাতে পড়তে পারে। তাতে শাস্বের 
অমর্ধাদাই হবে। রামমোহন যখন সরল বাংলায় বেদাস্ত ও উপনিষদ প্রচার 
করছিলেন, তখন মৃত্যুপ্ধয় এই অনাচারে শঙ্কিত না হয়ে পারেননি । তিনি 
বলেছেন, “যেমন রূপ লঙ্কারবতী সাঁধবী স্ত্রীর হৃদয়।ধবোদ্ধা! হৃচতুর পুকষের! দিগঞ্থবী 
অসতী নারীর সন্দর্শনের পরাজ্মুখ হন, তেমনি সালঙ্কারা শাস্্রার্থবতী সাধুভাষার 
হদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্ন উচ্ছৃঙ্খল লৌকিক ভাষা শ্রবণমাত্রেতেই পব।জ্ুখ 
হন।” অর্থাৎ ভট্টাচা্ধ শান্তাদিকে সংস্কৃত ভাষা ও ব্রাঙ্মণপপ্ডিতের খুঙ্গি-পু থির 
মধ্যে বন্দী করে রাখতে চেয়েছিলেন । রামমোহন বালা ভাষায় বেদগোপ্য 
্রদ্ষতত্ব প্রচার করেছেন দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন । কিন্তু মৃত্যুপ্তয় নিজেই 
“বেদীন্তচন্দ্রিকা ও প্রবোধচন্দ্রিকা"য় দিব্যি সরল বাংলায় ব্রহ্মতত্ব ও যোক্ষপদ 
ব্যাখা! করেছেন । সে যাই হোক, বোধগম্যতার দিক থেকে বিচার করলে র।ম- 
মোহনের গদ্য খুবই প্রশংসনীয় । তিনি সংস্কৃতগন্ধী জটিল শববিন্াস, সমাস-সন্ধির 
সমারোহ, অপ্রচলিত আভিধানিক শবাড়ম্বর প্রভৃতি পণ্ডিতন্মন্য তা যথাসম্ভব বজঈন 
করেছেন । তাতে সরসতা ন। থাকলেও সরলতা আছে। 

কিন্ত আর একটু তলিয়ে ভেবে দেখলে দেখা যাবে ঘে, বাঁমমোহনের গগ্ঠ 
বোধগম্যতার দিক থেকে প্রশংসনীয় হলেও এর অন্বয়বন্ধন, শব্যৌজন। ও 
বাগবিন্তাস কিঞ্চিং আড়ষ্ট ও গ্বল্গভি ৷ বরং মৃত্যুগ্য়ের বাক্রীতি গুরুভার 
হলেও যথার্থ গছ হয়ে উঠেছে ; 

বৃক্ষাদদির বৃদ্ধি ও পুষ্পকে উৎপন্ন করা ও শরীরের উপর জীবের অধ্যক্ষতা 

সেই প্রকার হয়, যাহা আমাদিগ্যে বেষ্টিয়া ও আমাদের মধ্যে থাকে, এবং 

কি হষ্টান, কি অথুষ্টান ভিন্ন সকলের সমানরূপে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয়, এবং যাহার 

ইন্দ্রিয় আছে সে কদীপি ইহাকে অস্থীকার করিতে পারে না যগ্যপিও 

কিরপে ও কি নিয়মে বৃক্ষাদির বৃদ্ধি 'ও জীবের অধ্যক্ষতা তাহা বিশেষরূপে 


খ 


রামমোহনের গগ্ঠরচন। 


উপলব্ধি হয় ন1।”৯ 
রামমোহনের এই পংক্তিবিন্তাস কি ম্বাভাবিক? এর মধ্য থেকে স্যায়শীস্ত্রী বাঁম- 
মোহন উকি দিচ্ছেন । প্রমথ চৌধুরী এ বিষয়ে যা বলেছেন, তার যৌক্কিকত। 
কেউ অস্বীকার করতে পারবেন নাঃ “কিন্ত তাহার অবসদ্িত রীতি যে বঙ্গ- 
সাহিত্যে গ্রাহা হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ তিণি সংস্কৃত শান্ের ভাহাকারদের 
রচনাপদ্ধতির অন্নকরণ করিয়াছিলেন । এ গগ্য, আমরা যাহাকে 21090011) 
70:956 বলি, তাহা নয়। পদে পদে পূর্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হওয়া 
আধুনিক গচ্ঠের প্রকৃতি নয় ।”৯০ রামমোহনের বিত্বর্মূলক রচনা, বেদীস্ত- 
গ্রস্থাদির টীকাভাষ্য ও অন্থবাদের ভীষ।র মধ্যে এই ধরনের অনভাস্ততা ও জড়তা 
লক্ষ্য করা যাবে । তাঁকে ধারা “1176 [01910691 911106121 0০098৮১৯ বলে 
সম্মান দেন, তর! যথোচিত সতর্কতার সঙ্গে এই দিকটি ভেবে দেখেন না । 

অবশ্য বামমোহনের যে রচনাগুলি কিঞ্চিং বিবৃতিমূলক, তার ভাষায় এই 
শান্রঘে ষা পদবিহ্য।সের ক্রটি অনেকটা হাস পেয়েছে, যেমম-__ 'গোঁড়ীয় ব্যাকরণ? 
বা বিতগাফ্লক কিছু কিছু রচনা । “গোম্বীমীর সহিত বিচার”, প্রবর্তক- 
নিবর্তকের সন্বাদ”, “পখাপ্রদান”__ এগুলির ভাষায় দ্বন্দের অভাস, প্রতিপক্ষের 
যুক্তিকে খণ্ডন করবার এবং নিজ মত গগ্রতিষ্ঠার চেষ্টা আছে বলে রামমোহন 
শাস্্মার্গের অনভ্যন্ত ভাষা-ভক্ষিম! 'এই সমস্ত রচনায় সাধামতো। বর্জন করে- 
ছিলেন। এই রচনাটির স্বচ্ছতা বিশেষভাবে প্রশংসনীয় £ 

“প্রথমতঃ বৃদ্ধির বিষয় । স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্‌ কালে লইয়াছেন 
ঘে, অন।য়াসেই তাহারদিগকে অন্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং 
জ্ঞানশিক্ষ। দিলে পরে ব্যক্তি যদি অন্ভব ও গ্রহণ করিতে না প।রে, তখন 
তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা৷ সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানে পদেশ 
স্ীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহ! বুদ্ধিহীন হয়, ইহা কিরূপে নিশ্চয় 
করেন ?” (প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্থাদ' ) 

এ ভাষাকে কিন্তু 10061 01956” বলতেই হবে । বামমোহনের শান্ত্-মার্গীয় 
রীতি বাংলা সাহিত্যে স্বীকুত হয়নি বটে, কিন্তু এ ভাষ| অধুনা-প্রচলিত বীতি 
থেকে কি পৃথক? বাংল! গণগ্ভের ব্যবহ।র ১৬শ শতক থেকে চলে আসছে। 
রামমোহন এখানে সেই বীতিই অনুসরণ করেছেন । এই স্বাভাবিক, পরিচ্ছন্ন ও 
সরল রীতি তীর স্ব নয়, তার আগে থেকেই এর অনুধ্পন চলে আসছে। তত 


৩ 


বহুবিচিন্ত 


সময়েও অনেকে এই রীতিটি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন । মৃত্যুঞ্জয়ের 
'রাজাবলি, বামবাম বনহুর "লিপিমালা', কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের “পাষগুপীড়ন", 
গৌরমোহুন বিষ্যালঙ্কারের 'ভ্ীশিক্ষা বিধায়ক”, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্য।য়েব (প্রমথ- 
নাথ শর্মা) 'নববাবুবিলাঁস' “নববিবিলাস' ইত্যাদি পুস্তক-পুস্তিকাগুলি এই সাধু- 
রীতিতে রচিত। এই সাধু গগ্যরীতি তৎকালীন যাবতীয় সাময়িক পত্রে ( বঙ্গাল 
গেজেটি, দিগ দর্শন, সমাচীবদর্পণ, সন্ধাদকৌমুদী, সমচাবচন্দ্রিকা, বঙ্দূত প্রভৃতি ) 
ব্যবহৃত হত। তথাকঘিত “ইয়ংবেঙ্গল'গণ যে 'জ্ঞানাম্বেষণ” ও বেঙ্গল ম্পেকটেটব' 
প্রকাশ করেছিলেন তাতেও এই সাপুরীতি প্রযুক্ত হয়েছিল। দেবেন্দ্রনীথ-অক্ষয়- 
কুমারের “তত্ববৌধিনী পত্রিকা'য় এই রীতিই স্বীকৃতি লাভ করেছে । ১৮৪৭ সাঁলে 
বিদ্যাসাগর যখন “বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশ করলেন, তখন হিনিও এই ভাষা 
অন্রসরণ করেছিলেন । এই বিবুতিযুলক গগ্যকে বসসমনিত করে বিছ্যাপাগর 
যুক্তিতর্কের সঙ্গে সবদতা, লালিত্য ও শ্রুতিসৌকর্ধ কষ্ট করে বাংলা গছ্ের যে 
রীতি নির্ধারণ করলেন, পরবর্তা কালে এক শতাঁবী ধরে বাংল গগ্য সেই পদ্ধতি 
অনুসরণ করে চলেছে । 

রামমোহনের যুগে সাধুবীতির সঙ্গে মাঝে মাঝে কেউ কেউ চলিত সংল।পের 
বাকরীতি ও কিছু কিছু গ্র1ময শব ব্যবহার করেছেন। কেরীর “কথোপকথনে” 
কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে ব্যবহৃত চলতি শব্দের প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। মৃত্যুপ্য় 
এই ধরনের ভ।ষ।য় আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছেন । তীর প্রবোধচন্দ্রিকা'য় চলতি 
গ্রমা শব্দ, একট্ অমাজিত ও রুচিকটু হলেও, অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে ব্যবহৃত 
হয়েছিল । মৃত্যুপ্য়ও গ্রাম্য রলিকতাকে স্বচ্ছন্দে সাহিত্যের পংক্তিভে।জ সম্মানের 
আপন দিয়েছেন । গৌরমেহন লিছ্ঠালঙ্কারের “ভ্বীশিক্ষ/বিধায়কের (১৮২২) 
ভাঁষাঁতেও এই ধরনের সহজ সংলাপের (কিন্তু মাজিত ) বীতি অনুহত হয়েছে । 
সমসাময়িক সংব।দপত্রে জনরুচির অচ্গরোধে রসিকতাপুর্ণ তরল পরিহাস-সংবলিত 
হালকা রীতি বাবহৃত হত। কিন্তু রামমোহনের ভাষায় অন্চিত লঘু পরিহাস 
নেই বললেই চলে । কাশনাথ তকপঞ্চানন তাকে কদর্ধ ভাষ।য় গালিগালাজ কবে 
লিখেছিলেন “পাঁষগুপীড়ন” । এব কচি নিন্দনীয়, কিন্তু ভাষ।র ব্যঙ্ষবিদ্রপের ঝাঁঝ 
বিশেষভাবে উপভোগ্য । রামমোহন সেই কদর্ধ গালিব জবাবে লিখেছিলেন-_ 
পথ্যগ্রদান' । এতে কুরুচিপূর্ণ নিন্গ-বিদ্রপের লেশমাত্র নেই, এ ভাষায় আছে 
প্রতিপক্ষের কুযুক্তি দেখিয়ে তীকে ম্বমতে আনার চেষ্টা । তাই তাঁর ভাষা সংষত, 


৬৪ 


বামমে!হনের গগ্ার়চন। 


স্থির-_ কিন্তু স্বাভাবিক উত্তাপবর্জিত। বামমৌহম মছ্যমাংস সেবন সমর্থন করলে 
কাশনাথ তীব্র বাঙ্গের স্থুরে বললেন : 

“এ নকল কথা শুনিয়া হাসিও পায়, দুঃখও হয় । ভাল, জিজ্ঞ,স! কবি, যদি 

সকল গহিত কর্ম করিলেই লোকে ব্রক্ষজ্ঞনী হয়, তবে হাঁড়িডোম চীড়।ল- 

মুচি-_ ইহারা কি অপরাধ করিয়।ছ? ইহাঁদিগকে কেন ত্রহ্ষজ্ঞনী কহ! না 

যায়? তাহারা ভাক্ত তত্বঙ্ঞানী মহাশয় সকল ( বামমোহন ও উর অন্চর- 

পর্ণ ) হইতেও এই সকল কর্মে বরং অধিকই হইবেক,' নান কোন মতেই 

হইবেক ন11” ( পাষগুপীড়ন ) 
রামমোহন এর প্রত্যুত্তরে একটি সংস্কৃত শ্লেকক উদ্ভৃত করে বললেন যে, নীচ ঘদি 
দুর্বাক্য বলে, তা হলে স্বজন কি তাঁতে দুঃখ পায়? বরং তাতে হ!সে। কাক 
(ভেক-গর্দভের চীৎকারে কেউ কি নগর তা'গ সরে য়? এ ব্যঙ্গ শালীনতাকে 
কোথাও লঙ্ঘন করেনি, অথচ বাঙ্গের উদ্দেশ্টে সফল হযেছে । তবে কাশন!থের 
ব্যঙ্গের অক্্াক্ত তীব্রতা বামমোহনে অনুপস্থিত । 

রমমে।হনের গগ্রীতি সংস্কৃত টীকাভাস্বের খানিকটা ধার ঘেষে গেছে, তাতে 
কোনে! সন্দেহ মেই, এবং সেইজন্য এ গগ্ঘ স্বচ্ছন্দরীতির বিবোধী | আমাদের মনে 
হয় মৃত্যুঞ্জয়ের “রাঁজাবলি'র (১৮০৮) ভাষাতে বাংলা গগ্ভের সেই প্রাণবন্ত ও 
রীতি যথার্থ অনন্ত হয়েছে, যা দীর্ঘকাল ধরে বাংলা দেশে অন্কশলিত হয়ে 
আসছিল এবং হা পরবর্তী কালেও মনা বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে অগ্রাসব ভয়েছে | 
রামমোহন যেখানে সেই বীতি অন্সরণ করেছেন, সেখানে ভাষা অনেকটা 
স্বচ্ছন্দচাঁরী হয়েছে । স্ৃতরাং ধারা বলে থাকেন যে, রামমোহন সাধু বাংলা 
গছ্যের অষ্টা, তাঁদের এ মন্তব্য যে পুরোপুরি যুংক্তসহ নয়, তা আমরা ইতিপূর্বে 
নানা উদ্ধৃতি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছি। রামমোহন গগ্যকে বিতর্কবিচারে 
প্রয়োগ করে একটা নতুন দিক খুলে দেবাঁর চেষ্টা করেন; কিন্তু তার ভাষা! 
থেকে পুরনো বাক্রীতি ও সংস্কৃতান্সাবিতা সম্পূর্ণরূপে মুছে ঘাঁয়নি বলে এ রীতি 
বাংলা গদ্যে গৃহীত হয়নি । পরবর্তী কালে, দেবেন্্রনাথ “িত্ববোধিনী” পত্রিকায় 
ডাক সাহেবের £1716 ৫710 17710+5 14155101 গ্রন্থকে আক্রমণ করে ইংরেজীতে 
৬60817010 1)09014069 ৬11)0109660+ প্রবন্ধ লিখে এবং বাংলায় তার অন্গবাদ 
করে ডাফের বেদীস্তবিরোধী কুৎসা ছিদ্নতির্র করেন। বেদের অপৌরুষেযত্ব 
নিয়ে তাঁর সঙ্গে অক্ষয়কুমার দণ্তের দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক চলেছিল এই “তত্ব: 
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বন্ুবিচিত্র 


বোৌধিনী পত্রিকা" । বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহকে সমর্থন করে এবং বহুবিবাহের 
বিপক্ষে যে সমস্ত পুন্তিকা লিখেছিলেন তাতেও এই বিতর্ক ও বিচারের রীতি 
অবলদ্দিত হয়েছিল; সে ভাষা] যথার্থ বাংলা গগ্যরীতিকেই অচ্ছচদরণ করেছে, 
তাতে সংস্কৃত আম্বীক্ষিকী বিদ্যার ভাষারীতির প্রভাব নেই । কিন্তু রামমোহনের 
ভাষার অনভ্যাস্ত ছাদ থেকে পুরাতন ধরনের বচনবিন্যাস পুরোপুবি অপন্ছত হয়- 
নি, ত1 সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে হবে । 

রামমোহন আধুনিক প্রাচ্যের প্রথম জাগ্রত মানুষ । জ্ঞানবাদ, যুক্তি, প্রয়োগ- 
বিজ্ঞান, উপযোগবাদ, প্রত্যভিজ্ঞামূলক আত্মপ্রত্যয় প্রভৃতি আধুনিক পূর্বহেতৃকে 
অবলম্বন করে তিনি নবজীবনের নান্দী পাঠ করেছিলেন এবং প্রাচীন ভারত- 
সংস্কৃতিকে যুগমানসের সঙ্গে অন্বিত করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন ৷ বাংল। গদ্য তীর 
হাতে আয়ুধে পরিণত হয়েছিল। স্থললিত গদ্য তাঁর ততট! আয়ত্তে না এলেও 
গুরুতর তত্বলোচনায় গা ব্যবহার করে তিনি বিতর্ক ও বিচারের সংযত ভাষা 
স্থষ্টি করেছিলেন। এই জন্য তিনি বাংলা গগ্যের ইতিহীসে ম্মারকন্তস্ত বূপে 
দীর্ঘকাল বিরাজ করবেন । 


অনুলেখ দৃত্যুপ্ীয়ঃ রামমে!হন ও বেদাস্ত 

আমার এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে শ্রীযুক্ত অমিতাভ মুখোপাধ্যায় 'সমকাঁলীন' 
( অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ ) পত্রে রামমোহন ও বেদান্ত সম্পর্কে ছুটি প্রশ্ন উত্থাপন করে, 
ছিলেন । এখানে তর মন্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা কর! যাঁক। 

এই প্রবন্ধে আমি দেখবার চেষ্টা করেছি যে, রামমোহনের বেদীন্ত অনুশীলন 
এ দেশে এমন কিছু অভূতপূর্ব ব্যাপার নয়। ষোঁড়শ শতক থেকেই বাংলার শিষ্ট' 
সমাজে বেদান্তের অন্পণীলন চলে আসছে । চৈতহ্যদেবের প্রধান ভক্তদের 
অনেকেই প্রথম জীবনে অদ্বৈতবাদী ছিলেন, পরে ভারা চৈতন্তাপ্রভাবে দ্বৈতবাদী 
ভক্ত হয়েছিলেন । অদ্বৈত আচার্য, বাস্থদেব ভট্টাচার্য (সার্বভৌম ), স্বরূপ-দামোদর 
-সকলেই চৈতন্য-সংস্পর্শে আসবার পূর্বে অদ্বৈতপন্থী ছিলেন। এ ছাঁড়া মধুস্দন 
সরম্বতী, ব্রঙ্গানন্দ সরম্বতী, রামানন্দ বাচম্পতি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অহ্বৈতবাদীরা 
যোঁড়শ-অষ্টাদশ শতকের মধ্যে অবিভূ ত হয়েছিলেন । স্বৃতরাং রামমোহন পূর্ব 
ধারারই অন্বর্তন করেছেন-_ অবশ্ব দেশভাঁষায়, দ্েবভাষাঁয় নয়। এ বিষয়ে 
অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বলেছেন, “প্রথমত; বরামষোহনের পূর্ববর্তী বাঙালী 
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বামমোহনের গছ্রচনা 


বৈদাস্তিকেরা কেউ মাতৃভাষার মাধ্যমে সাধারণ লিক্ষিত লৌকেছের সামনে 
বেদান্তের শিক্ষা! তুলে ধবার চেষ্টা করেননি । ফলে সমাজের সাধারণ শিক্ষিত 
লোকেদের মধ্যে অনেকেই বেদান্ত কাকে বলে জানত ন11”* কিন্তু একটু সন্ধান 
করলেই দেখা! যাবে, বামমোহনের পূর্বেও দেশের শিক্ষিত সমাজে বেদাস্ত চর্চার 
রীতিমতো রেওয়াজ ছিল । চৈতন্যযুগে বা! তারও পূর্বে শিষ্টসমাজে বেদানচর্চা তো 
ছিলই, এমন কি, সাধারণ শিক্ষিত-সমাঁজও বেদাস্তের যূলতত্ব সম্বন্ধে অবহিত 
ছিল। কষ্ণদাস কবিরাজের '্রীচৈতন্ চরিতামৃতে” বেদান্ছের শাঙ্কর ভাষ্যুকে তীক্ষ 
সমালোচনা করে বেদান্তস্থত্রের ভক্তিপন্থী ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে । সাধারণ- 
সমীজে, বিশেষত; বৈষ্বসমাজের সর্বত্র সঞ্ঘদশ শতকের গোড়া থেকেই বেদীস্ত 
সুপরিচিত হয়েছিল । ভারতচন্দ্র তার রচনার নানা স্থানে বেদাস্তস্থত্রের উল্লেখ 
করেছেন-__ যথাসাধ্য ব্যাখ্যাও করেছেন । স্থতরাং বীমমোহনের পূর্বে বেদান্থের 
মূল কথাগুলি লোকসমাজে প্রচলিত ছিল না তা নয়। তন্ত্র, পুরাণ ও বেদান্তের 
ছিটেফোটা সাধারণ সমাজে যতটা জান। সম্ভব ততটাই প্রচলিত ছিল। কথকতা 
প্রভৃতির সাহাযো অনক্ষর লোৌকসমীজে বেদান্তন্তত্ব যে প্রচাবিত হয়নি, তাও 
জোর করে বলা! ষাঁয় না। তবে পূর্বতন বৈদান্তিক ও রামমোহনের মধো একটি 
বড়ো! রকমের পার্থক্য আছে যেটি অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ততটা লক্ষ্য করেননি | 
পৃবন বৈদাস্তিকেরা পুরাণ ও বেদাস্তকে অবিরোধে গ্রহণ করতেন । তীরা' 
জানতেন যে, পৌরাণিক দেবতত্ব এবং বেদান্তের ব্রহ্মতত্ব_ উভয়ই হিন্দুর কাছে 
গ্রহণযোগ্য । ধর্মাচরণে যে নিষ্নাধিকারী, শুধু কাম্যকর্মেই তার অধিকার । 
কিন্ত যিনি ধর্ম জগতের অনেকগুলি সোপান অতিক্রম করেছেন, শুধু তিনিই 
বেদগোপা ব্রন্ষবিদ্যা লাভের অধিকারী । অর্থাৎ বেদান্ পুরাণনিরোধী নয়, 
উভয়ের মধ্যে সহজেই সহাবস্থান চলতে পারে। রামমোহন কিন্তু পৌর!ণিক 
মতকে একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন । তাঁর কাছে পুরাণ ও নেদান্ছের মধ্যে 
নিত্যবিরোধ বতমান। বেদাস্ছের ব্রন্ষতত্বকে তিনি একেশ্বরবাদে বূপান্তরিত 


* সম্প্রতি শ্রীরামপুর কেরী লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুনীলকৃষ!র চটে(পাধ্যার আমাকে 
বেদাস্তসূত্রের একটি পুর্থ দেখিয়েছেন, পেটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাংল] গদ্যে বেদাত্তসূত্রের 
অনুবাদ । এটি রামমোহনের “বেদাস্তগ্রন্থ” রচনার অন্তত: দশ বৎসর পূ্ে অনুদিত হয়েছিল। 
সম্ভবত: ওয়ার্ড সাহেবের নির্দেশে কোনো! বাঙালী ব্রাগ্মণ-পণ্ডিত এটি সরল বাংলায় অনুবাদ 
করেন। পুস্তিকাটি শীত্তরই শ্রীরামপুর কলেজ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে । 


৭ 


বনুবিচিত্র 
করেছিলেন বোধ হয় ইসলামী “মুণ্য়াহি্দিন' মতের আদর্শে । বেদীন্তে তিনি 
শুধু একেস্বরবাদ পেয়েছিলেন । তাই বছদেবদেবীব-বর্ণনায়-পূর্ণ পুরাণকথাকে 
তিনি শ্রদ্ধা করতেন না। তাঁর মতে, পুরাণ সম্পূর্ণরূপে অতিরঞ্জিত, ভ্রান্ত ও 
 ছুর্নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, কেবল একেশ্বরবাদী বেদাস্থই একমাত্র শরণ্য। ইতি- 
পূর্ধে বাংলা দেশে এ ভাঁবে কেউ পৌরাণিক ধর্ম, আচার ও আদর্শের বিরুদ্ধে 
এতটা প্রতিকূলতা করেননি । চৈতন্যদেব পুবীধামে বাস্থদেব ভট্টাচার্ষের ( সার্ব- 
ভৌম ) সঙ্কে এবং কাণধামে প্রকাশানন্দের সঙ্গে বেদাঞ্ছের তাঁস্য ও তাৎপর্য নিয়ে 
বিতর্কে অবতীর্ণ হয়ে শঙ্বরচা্ধ-ব্যাখাত অদ্ৈত ত্রদ্মবাদ ও মুমুক্ষা__ উভয়কেই 
গ্রাত্যবায় কলে পরিত্যাগ করেছিলেন । তার কাছে বেদান্ডিস্ত্রের একমাত্র অর্থ 
শ্তদ্ধা ভক্তি। বামমোহন কিন্ত পৌরাণিক মত ও বেদাস্কের অদ্বৈতবাদের 
সঙ্ষে রফা করেননি । তাই তদানীছ্ছন সমাজে তিনি এতটা! তোলপাড় স্ষ্টি 
করেছিলেন । 

অধ্যাপক 'অমিতাভ মুখোপাধ্যায় আমহস্টকে লেখা ব।মমোহনের চিঠি 
সদন্ধে বলেছেন, “আসলে লর্ড আমহাস্টকে লেখা র'মমে!হনের পত্রটি একটি 
উদ্দেশ্তমূলক রচনা, এ থেকে বেদান্ট সম্বন্ধে তার প্ররুত মত জানবার চেষ্টা করা 
বৃথা | কলকাতার সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮১৩) পরিবর্তে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান 
শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হে!ক, এই ছিল বড়ল।ট সকাশে 
বামমোহনের প্রার্থনা, এবং নিজের বক্তব্যকে দৃঢ় করবার জন্য রামমোহন প্রাচীন 
হিন্দু দর্শনের প্র।য় সমস্ত বিভাগের, এমন কি বেদান্তেরও বিরুদ্ধ সমালোচনা 
করতে কুন্তিত হননি” ( “সমাক।লীন”, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ )। এ সম্বন্ধে আমর 
বক্তব্য-_ বীমমোহন পাশ্চত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্তারের প্রতি সরকারের দৃষ্টি 
আকঘণের জন্য আমহাস্টকে পত্র দিয়েছিলেন, তা ঠিক বটে। কিন্তু যে- 
বেদ'ন্তের ওপর র|মমোহনের সমস্ত দিদ্ধ'ন্ত দাড়িয়ে আছে, সবকারের দুষ্ট 
অ।কমণের জন্য তাকেও তিনি আক্রমণ করলেন-_এর দ্বারা রামমোহমের চিন্তা- 
'লে!কে প্রচ্ছন্ন একটা স্থক্ম হ্বিবোধের আভাস পাওয়া যাচ্ছে নাকি? ধর্মীচার 
বিষয়ে তিনি বিশেষ কোন “কাল্ট্‌” প্রতিষ্ঠা করতে উন্মুখ হননি ; জীবনে ও 
আচরণে অভিশয় তীক্ষ পপ্র্যাগ ম্যাটিক' রামমোহন ধর্মের পরিবর্তন ও এঁক্য- 
সাধনের জন্য রাজনীতি ও সমাজনীতিকেই অধিকতর মূল্য দিয়েছিলেন । ১৮২৮ 
সালে লেখা একখান! চিঠিতে তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন যে, অন্ততঃ রাজনীতি ও 


২৮ 


রামমোহনের গহ্যরচনা 


সমাজকল্যাণের জন্যও হিন্দুর সমাজধর্মের পরিবর্তন প্রয়োজন--+1615, 1 01 
1095935215 01826 30105 ০7087865 3170110 0516 [91996 10 09111611510) 
৪ 15250 001 1116 335 ০01 (17511 001101081 8৫271035620 50০181 
০০11090.” পূর্বতন বেদীস্তবাদী ও আধুনিক বামমোহনের মধ্যে এইথানেই 
প্রতেদ | বামমোহন বেদান্তস্থত্রের ব্যাখ্যা ও বেদাস্থ-প্রতিপাদিত একেশ্বরবাদ 
( বেদাঙ্ছের ক্রহ্ধতত্ব ও র[মমোহনের একেশ্বরবাদ এক বন্ধ নয়, উভয়ের মপ্যে 
বিস্তর পার্থক্য আছে ) প্রচারের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন । এর মুল কারণ 
মাস্ষের ভৌম জীবনের কল্যাণসাধন এবং ইহজীবনের নুখসংবিধান-_ পরক্্র 
তার অন্থেষার বাইরে । কাঁজেই বেদী ন্ৃতত্ব ছিল তীর মন্তিষ্কজীবী সত্য, জীবনচনীয় 
অত্যাবশ্ঠক ছিল না। তিনি বেদান্ধের নিরপাঁধিক চৈতন্তন্ব রূপ ত্রহ্মতত্ব ব্যাখ্যা 
করলেও ধর্মচর্চার জন্য গিরিদরী-বনভূমিতে গিয়ে স্থকঠোর তপন্চর্ষ।র প্রয়োজন 
বোধ করেননি । আবার আবেগপ্রবণ ভক্তের মতে ঈশ্বরের লীলারসে ডুবে 
গিয়ে মত্যসত্া বিস্থৃত হওয়া তার শ্বভাববিরুদ্ধ। বেদান্ত উপনিষদের কথ! পুন; 
পুন: বললেও তিনি শঙ্করাচার্ধ নন, রামানজ-নি্বা্ক-মপব-বল্নভাচার্বও নন। এক 
কথায় তিনি মধ্যসুগীয় সাধক ছিলেন না, প্রাচীন যুগের নিদ্ধল ব্রক্মবাদীও ছিলেন 
না। তিনি ছিলেন আধুনিক যুগের মানবাদী, হিউম্যানিস্ট। তার প্রণন 
অবলম্বন !7/9710 %%1/75414-_ মানবসত্তার সমগ্রতা, বিশ্বমানবতা | 


পাদটীকা ও বিবিধ তথ্য 


১. রামমোহন সম্বন্ধে কিশোরীউ|দ মিত্র বলেছিলেন, “76 585 0৮ 178081৩ 
016 06 01096 %/1)0 1680) 1106 0106 01 011056 ৬110 10110) 008 ০0 
0709959 10 216 17 202008 ০0টি 10096 01 0170956 %110 216 1911170 
(1511 ৪2০. 

২. বক্ষ্যম।ণ প্রবন্ধে উনিশ শতকের গদ্য থেকে যে-সমস্ত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত 
হয়েছে, পাঠকের বোধসৌকর্ধের জন্য সেখানে আধুনিক বিরামচিহ দেওয়া 
হয়েছে। উনিশ শতকের প্রথম ছু' দশকের গগ্ভে শুধু ঈাড়ি চিহু ছাড়া মস্ত 
কোনে! বিরামচিহ্ন প্রায়ই বাবহৃত হত না। 

৩. কেরীর জীবনীকা'র স্মিথ সাহেষ স্পষ্টই স্বীকার করেছেন, “4881086 


নল 


'বন্থবিচিত্র 
5085 8106 00020191)8029) 31810009085 2100 6195 106 55 116 38115- 
111 31015. 

৪, ১৮১৮-২৫ শ্বা; অবের মধ্যে কেরী যে বিরবট অভিধান (4 2%- 
.1807107)) 0 17686180126 27128786) মুদ্রিত করেন, তার ভূমিকায় তিনি 
বাংলা ভাষ।য় আরবি-কারসি শব্দের ব্যবহার মেটটেই সুদুষ্টিতে দেখেননি | 

৫. 'কবিতাকাবের সহিত বিচার? | 

৬. মৃত্যুঞ্জয় সেকেলে পণ্তিতি আদর্শে বাস করলেও সতীদাহপ্রথা! আদ 
সমর্থন কবেননি | রামমেহনের সঙ্গে তার মতবিরোধ ঘটলেও বিলেতে গিয়ে 
রামমোহন সতীদাহ ব্যাপারে ম্বতাপ্ধয়ের অভিমতকেই প্রামণিক হিসেবে উত্থাপন 
করেছিলেন । 

৭. ম্রীরাং-উল-আখবর+ ও “সন্ধাদকৌমুদী? | 

৮. ঈশ্বর গুপ্তের এই মগ্তব্যের প্রতিধ্বনি করে প্রমথ চৌধুরী “বঙ্গসাহিতোর 
সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে” বলেছেন যে, তিনি রামমে।হনের গছ্যে যথাযোগ্য যতিচিহ্চ দিয়ে 
(দেখেছেন, “সে লেখা জলবন্তরল হয়েছে ।” আবার”তিনিই ১৩২২ সনে উত্তরবঙ্গ 
সাহিত্য সন্মিলনে বলেছিলেন, “এ গগ্ ( অর্থাৎ রামমোহনের গগ্ঠ ), আমরা যাঁকে 
10006171996 বলি, তা নয় ।” 

৯, ব্রাহ্গণ-সেবষি | 

১০, বিশ্বভারতী প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহ ৷ 

১১০ 35 ০. 9010051)--8878017 15718721576 (08091), 


8) 


বিবেকানন্দ ও বাংল গস্ভ 


১২৮১ সালের 'বঙ্গদর্শনে” রাজরুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের “প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার 
ইতিহাস” আলোচন। প্রসঙ্গে বগ্ঘিমচন্্র লিখেছিলেন £ 

“রাজকুষ্চবাবু মনে করিলে বাঙ্গাল।র সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন ; 

তাহা ন! লিখিয়া তিনি বালক শিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। 

যে দাতা] মনে করিলে অর্ধেক রাজ্য এক বাজকন্যা দ|ন করিতে পারে, সে 

মুষ্টিভিক্ষা দিয়! ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে ।” 
স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা গছ্যে রচিত করাহ্ুলি-গণনীয় পাঁচখানি পুস্তিকা 
(“বর্তম।ম ভারত? “ভাববার কথা? “প্রাচ্য ও পাশ্চ ত্য” পরিব্রাজক”, পত্রাবলী"র 
কিছু চিঠি সন্গদ্ধে সক্ষোভে অনুরূপ মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে। 
স্বামীজী বিশ্ববাসীর কাছে অতন্দ্র কর্মঘোগী বলে পরিচিত। বেদান্-প্রতিপাদি 
ধর্ম্ষণ|কে জড়জীবনের প্রত্যক্ষীভূত প্রত্যায়ে প্রয়েইগ করে তিনি আধুনিক বিশ্বের 
জীবন-সমশ্যাকে বলিষ্ঠ সার্থকতাঁর দিকে প্রেরণ করেছেন । আবিমানসিক ও 
আধিভৌতিক জগৎকে তমোগুণের প্রভাবে পুথগ ভাবে দেখ! যায়, আবার 
রজে!গুণের ম্পর্শে উভয়ের মধ্যে সৌষম্য ও মৈত্রীযোগ স্থাপন করা! যায়। মর্ত্য- 
ধরিত্রীর বুকে মানুষের মতে! বেচে থাকাও যে এক প্রকার জীধনসাধনা, কোটি 
কোটি নরকস্কালের পর্ররাস্থির মধ্যেও যে অম্বতনি-স্তন্দী প্রাণধারা বহম।ন,-- 
এ সব কথ! তিনি উনিশ শতকের শেষভাগে ত।রতব।পীর কানে কানে বলে- 
ছিলেম-- কখনও মৃদু আত্মগত ভাবে, কখনও-বা বজ্নির্ধোষে । স্াকে অজস্র 
বক্তৃতা দিতে হয়েছিল প্রধানত: ইংরেজী ভাষায়। প্রচুর রচনা করতে হয়েছিল 
ইংরেজীতে । নিয়মিতভাবে বাংল! অন্গণীলনের তাঁর সময় ছিল না; শুধু 
প্রয়োজনের জন্য শিষ্য-গুরুত্রতাঁদের প্রতি উপদেশ-নির্দেশ, চিঠিপত্রাদি, বিদেশী 
সভ্যতা সম্পর্কে কিছু আলাপ-আলে চনা, অল্ল-ন্থষ্ল ডায়েরী রক্ষা ইত্যাদি কর্মে 
তিনি যৎসাম্ান্ বাঁংল1 ভাষার সাহায্য নিয়েছেন । বাঙালী বিবেকাননের মে 
বাংলা গ্রস্থগুলি থেকে জীবনের শাস্তি ও সাস্তনা খুঁজে পায়, নতুন আলোক লাভ 
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বন্ুবিচিত্র 


করে, তার অধিকাংশই ইংরেজী রচনা বা ইংরেজীতে প্রদত্ত বন্তৃতার নির্ধাস- 
অন্ুযাদ-- অবশ্ঠ সে অনুবাদ বহুস্থলে মূলের মতো! অর্থবহ এবং মূলের সঙ্কে নিবিড় 
আত্মীয়তাস্থত্রে সম্পৃক্ত । তবে স্বামীজীর বাংল! রচন। পরিমাণে স্বশ্প হলেও 
গুণগত উৎকর্ষে তা" খন্তু, কঠিন ও সংযত এবং রসৌভীর্ণতায় বাংলা গন্ভের 
ইতিহাসে একটি বিশ্ময়। 

ধর! ধর্মজগতের অধিবাসী এবং কর্মযোগে নিষগ্ন, তাদের মূর্ত ও অমুর্ত 
চেতন! নিজ নিজ ধ্যানধারণাকে কেন্দ্র করেই রূপকল্প নির্মাণ করে। অর্থাৎ শিল্প, 
সৌন্দর্ধ, জানতূয়িষ্ট মনন, ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ__ সব কিছুই তাদের 
কাছে একটা বিশেষ অবধারণা-সহায়ক; ইন্দ্রিয়াতীত পরাচেতনাই তীদের 
ইন্জিয়জ অপরাচেতনার নিয়।মক হয়ে ঈড়ায়। এরা সঙ্গীতবিষ্ঠায় উন্তরক্নীতক 
হতে পারেন, শিল্প ও রূপবিষ্ঠ।য় অতিশয় নিপুণ হতে পারেন, ভাষা ও সাহিত্যে 
পারক্ষমত্ত অজন করতেও পারেন । কিন্তু তাদের ভৌম-চেতনালন্ধ শিল্প-প্রত্যয়গুলি 
যুধিষ্িরের রথের মতো! ভূমিচারিতার একটু উধ্বলোক দিয়ে গতায়াত কবে। 
কিন্ত বিবেকানন্দের বাংল। বচন কর্ণের রখের মতো মন ও প্রাণের মাটি বিদীর্ন 
করে অগ্রসর হয়েছে। ূ 

বাংলাদেশ একাধারে নব্যন্যায়ের দেশ, চৈতন্য-প্রবর্তিত উজ্জল রসসাবন]1 ও শীক্ত 
পদকারদের বাংসল্য ভাবাবেগের দেশ | আবেগের নিবাধ উত্সার এবং মননের 
তীক্ষ তিধকতা এদেশেই সম্ভব হয়েছে। তবে একথা স্বীকার্ধ বে, মধ্যযুগে আবেগ- 
ধর্ম ও গণধর্ষের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। আবেগের মধ্যেই জনারণ্যের 
এলোমেলো শাখাবিস্তার লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু আন্বীক্ষিকী বিদ্যা পূর্বপক্ষ ও. 
উত্তরপক্ষের মেলদদ্ধনে বদ্ধ বলে একট] বিশেষ শ্রেণীর ব্বল্লসংখ্যক মন্তিক্কজীনী 
মহলেই তা! সীমাবদ্ধ ছিল। আধুনিক কালে পাশ্চাত্য জীবন, সাধন ও ইতিহাসের 
প্রভাবে দেমন একদিকে সমাজ, রাজনীতি ও মানবধর্মী উপযোগবাদের প্রতি 
শিক্ষিত জন আক হয়েছেন, আবেগোন্সন্ত কণ্ঠে নব-মেসায়ার পথ চেয়ে ভাবী 
'সাহজ্রিকী"র নান্দীপাঠ করছেন-_- তেমনি পাশ্চাত্য স্তায় ও যুক্তিবাদের নিরিখে 
মননের নতুন ন্বরূপ নির্ধারণে তারা প্রস্বত হয়েছেন । উনিশ শতকী যুরোপের 
কাছ থেকে পাওয়া! বৃদ্ধিবাদ আমাদের পূর্ব-সংস্কারকেই ষেন খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে 
দিল। বমমোহন থেকে অক্ষয়কুমার-- বিচ্যাসাগর-বন্ধিম থেকে বিবেকানন্দ--- 
এদের হাতে বাংলা গগ্য নিশিত অসিধারে পরিণত হল। গদ্য ভাষা যে কী: 
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বিবেকানন্দ ও বাংলা গদ্চ 
প্রচণ্ড শক্তি ধরে, জাতির মনের আকার আয়তন কতটা পাল্টে দিতে পারে, তা 
উনিশ শতকের শেষার্ধে রচিত বাংলা, প্রবন্ধ-নিবদ্ধের পরিচয় নিলেই মোটামুটি 
বোধগম্য হবে। যাঁকে শিল্পলক্ষণ বলে, তখনও হয়তো বাংলা গছ্ে তার ধধার্থ 
স্বরূপ ধরা পড়ে নি। কিন্তু সমাজ ও জীবনের সঙ্গেই যে বাঙ্ময় সমতার নাঁড়ীর 
যোগ, এবং বাকপু&্ও যে মূলত; গগ্াশ্রয়ী ও মননধর্মী-_- উনিশ শতকের শেষ 
ভাগে সে সম্বন্ধে আর কারও সন্দেহ রইল না। বস্ত: বাংলা গদ্য অন্ধই হোক, 
আর থঞ্জই হোক-_ গত শতকের শেষের দিকে এরই সাহায্যে বাঙালীর চিম্বী ও 
কর্মপ্রেরণ। গতিবেগ লাভ কবেছে, মূর্ত হয়েছে। 
বিবেকানন্দ উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে কিছু কিছু চিঠিপত্র 
৪ দু-চাবটি প্রবন্ধ-নিবদ্ধ লিখতে আরম্ভ করেন। অবশ্য তখন বাংল! গছ্যের 
ব্যবহারিক ও শিল্পকূপ গড়ে উঠেছে, অনেকেই গন্যে শিল্পকর্ম নির্বাহ করতে 
উংস্থক হয়েছিলেন। কিন্তু সাহিতা রচনা।, শিকল্পন্ট্টি বা নিজের মনোমুকুর তলে 
প্রতিফলিত নিজের মুখচ্ছবির সহস্র প্রতিরূপ দেখবার কৌন বাসনাই স্বামীজীর 
ছিল না। নিঞ্িঞ্চন পরিব্রাজক, স্বকঠোর কর্মমোগী, ভাবে ম্মাদ আদর্শবাদী, 
অরুপণ মানবপ্রেমী বিবেকানন্দ মৃত্তিকার মাম্তরষকে অতান্থ নিবিড়ভাবে ভাল. 
বেসেছিলেন। .পুঁখিনন্দী আপ্রবাক্য নয়, জীবস্ত মানুষের কথ! তাঁর পূথে ব। 
পরে এত গভীরভাবে ক'জন মানবপ্রেমী ভেবেছেন জানি না। বিবেকানন্দের 
গগ্রচনার সবটুকু এই নরদেবতাঁকে উতৎ্সরগীকৃত। এদের মন্ম্ত্ প্রতিষ্ঠাই ছিল 
তার কাম্য। তার বাংলা ধচনায় তাই নানা জ্ঞানবিজ্ঞান-ইতিহাসের ভূরি 
সমারোহ যেমন আছে, তেমনি আছে এদেশের মানুষের প্রতি অমেয় ভালবাসা, 
জীবনের প্রতি একটা সরস নি/স্পৃহ কৌতুহল । তাঁর রচনা'রীতি বিশ্লেষণ করলে 
এই দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 
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বাংলা গগ্যরীতি আলোচনা প্রসঙ্গে একথা স্বত'ই মনে জাগে যে, এ রীতি 
মিসনারী সম্প্রদায়ের দানে গড়ে ওঠে নি, টুলো পণ্ডিতের অনুম্থর-বিসর্গ-বঙ্জিত 
দেবভাষাঁর ছত্রছায়াতন্ল এ গন্ভ বিবর্ধিত হয় নি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা 
সাহিত্য গ্রধানত; পয়ার-ত্রিপদী বাহনে অগ্রচারী হয়েছিল, এই পয়ার জাতীয় 
ছন্দকেই শ্বচ্ছন্দে সাধু গণ্ঠরীতিতে পরিবর্তিত করা..ঘায় ; তাই পয়ারের দ্বারাই 
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বহুবিচিত্র 
মধ্যযুগের রেকোনো! মননকর্ম নির্বাহ সম্ভব হয়েছিল । পয়[রের মধ্যে একটা 
গিগুল শৌষক শক্তি আছে, যে-কোনো অর্থবহ মননপ্রবাহকে চৌন্দ মাত্রার পয়ার 
₹ক্কির মধ্য পরিস্থাপনা করা যায়__ তা মে মঙ্গলকাব্যের গদ্ভাত্মক বিবৃতিই 
হোক, আর কৃষ্চদাস কবিরাজ গোস্বামীর দাশনিক রচনাই হোক। অবশ্য 
দৈনন্দিন প্রয়োজনে গণ্ভরীতি ব্যবহার লে যুগে যে অপ্রচলিত ছিল তা নয়। তবে 
বৃহ সাহিতাকর্মে প্রাচীন বাংল! সাহিতো গগ্রীতি বড় একট 'বাব্ছার করা! 
হত না; কারণ পয়ারের দ্বারাই গগ্ভাতক ক অকুশে নিবাহ হত। উনিশ 
শতকের বাঙালী বাংলা গঞ্যের মধো নিজেকেই আবিষ্কার করেছে ; আবিষ্কার 
“করেছে খে, চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজের ভাঁষাকেই সহজে ও সাঁথকভাঁবে আবেগ 
ও মননের ভাষায় রূপান্তরিত ক্র যায় । এ আবিষ্কার মধুস্থদানের অমিত্রাক্ষর 
আবিষ্কারের চেয়েও বিপ্রবী। বস্তত' গোটা উনিশ শতকের নাঁঙালী-ম।নস থে 
আধুনিক হয়েছে, জীবনের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের থথাঁথ স্বরুপ বুঝতে পেরেছে, 
এর মূল দায়িত্ব ব।ংলা গদ্যের 
আকণ্ঠ কর্মমগ্ন স্বামী বিবেকানন্দকেও বাংলা গদ্যে কিছু কিছু রচনা করতে 

হয়েছিল প্রয়োজনের ভাড়নায়। সাহিতাস্ষ্টি এ রচনার উদ্ঘেশ্ট নয়, শুধু নিজের 
মনের কথা ও চিন্তাকে শিষ্ত ও গুরুভ।ইদের কাছে ব্যাখা! করব জন্য তিনি মাত্র 
চাঁরথানি বাঁংলা পুস্তিক! রচনা করেছিলেন-_ বির্তমান ভারত”, ভাববার কথা” 
পরিত্রাজক" 'প্রাচা ও পাশ্চান্তা' । এ ছাড়।ও 'পত্রাবলী'তে তার কিছু কিছু 
বাংল] চিঠি ছাপা হয়েছে | বাংলা চলিত রীত্তিকে তিনি থে একটা বিপুল বেগ 
ও বিশ্ময়কর প্রাণশক্তি দান করেছিলেন, তা বিশেষজ্ঞেরা ভানেন। কিন্তু সাধু- 
রীতিকেও তিনি যে ধ্বনিগম্ভীর চি«াখদ্ধ ক্লাসিকধর্মী রূপ দিয়েছেন, তা তার 
'বর্তমান ভারতের ভ।ষারীতি আলোচনা করলেই দেখা যানে ! 

. বিতমান ভারতে' স্বামীজী ভারতীয় সমাজ ও এতিগ্ের পূর্বাপর ইতিহাস 
আলোচনা প্রসক্ে বৃহৎ মানবচেতনার জড়ত্বের কারণ এপং তামসিক অনীহার 
গুঁঢ় তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন, প্রাচীন ভারতের পুরোহিত-রাজন্ত-বৈশ্য শাসিত 
সমাজের মৃূক জনারণ্যে মানস-পরিক্রমা করেছেন. এবং লমাজতাত্বিকের নিপুণ 
বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রাচীন ও বর্তমান ভারতের মধো সেতু আবিষ্কার করেছেন । 
ফলে তাকে পুনঃ পুনঃ অতীত ভারতের জীবনের অন্থন্তলে অন্ুপ্রবিষ্ট হয়ে ইএ 
প্রাচীন জীতির উত্থান ও পতন, উদ্‌্গতি ও অধোঁগৃতির কারণ বিশ্লেষণ"কবত়ে 
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হয়েছে । এই বিস্টেষণ করতে গিয়ে তিনি বিশুদ্ধ সাধুভাষার সাহাঁধয নিয়েছেন । 
তিনি যে ক্লাসিক গগ্ঠরীতি চম্নখকার আয়ত্ত করেছিলেন, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা 
থেকেই তা! বোঝা যাঁবে। 
এর ভাঁষাবীতি বিঙ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এতে তিনি দু'ধরনের বাক্রীতি 
অন্সরণ করেছেন। একটি-_ তৎসম শব্দবছুল, সমাস-সন্ষি-সম।কীর্ণ, দীর্ঘ বিলছিত 
ছাদের বাক্যপবম্পরা ; আর একটি-_ খণ্ড খণ্ড উপবাকোব সমন্বয়ে গঠিত সহজ 
হাঁলকণ বাক্রীতি। দুটি দষ্টান্ত দেওয়! যাক £ 
১, “সৈন্য সহায়। মহাবীর, শত্ত্রবল রাজগণের অপ্রতিহত বীর্ধ ও একা- 
ধিপত্যের সম্মুখে প্রজাকুল, সিংহের সন্মুথে অজাধুথের ন্যায় নিশবে আজ্ঞ| 
বহন করে, তাহীও দেখিয়াছে ; কিন্তু বৈশ্যকুল বাঁজগণের কথা দূরে থাকুক, 
রাজকুটুম্বগণের কাহারও লম্মুখে মহাবনশালী হইয়াও সর্বদা বদ্বহন্ত ও 
ভয়ত্রস্ত, মুষ্টিমেয় সেই বৈশ্ত একত্রিত হইয়া ব্যাপার অন্গরোধে নদী সমুদ্র 
উল্লজ্ঘন করিয়। কেবল বুদ্ধি ও অর্থবলে ধীরে ধীরে চিব-প্রতিষ্ঠিত 
হিন্দুমুললমান রাজগণকে আপনাদের জ্রীড়াপুন্তলিকা করিয়া ফেলিবে শুধু 
তাহাই নহে, স্বদেশীয় রাজন্যগণকেও অর্থবলে আপনাদের ভূতাত্ব স্বীকার 
করাইয়া তাহাদের শৌর্ধবীর্য ও বিদ্যাবলকে নিজেদ্রে ধন।গমের প্রবল যন্ত্র 
কবিয়! লইবে****"* ” 
২. “ন্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক | বাট্টির স্বার্থরক্ষ।র জন্য সমষ্টির 
কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ; স্বজাতির 
কল্যাণে নিজের কলাণ । বনুজনের সহায়ত। ভিন্ন অধিকাংশ কার কোনও 
মতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্ব অসম্ভব |” 
“বর্তমান 'ভারতে'র এ ছুটি দৃষ্টাস্তই সাধুরীতির অন্তভূক্তি, কিন্তু একটির সঙ্গে 
অপরটির রীতিগত পার্থক্য সহজেই চোখে পড়বে। প্রথমটিতে দীঘবিস্তারী 
বাকবীতি, গুকভার শব্দঘংযৌজনা এনং অনেকগুলি উপবাক্যের সন্গিবেশে এ 
রচনাঁটি হয়েছে মন্থর । অপরদিকে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের বাক্যসংখ্যা লঘু, উপবাক্যের 
সংখ্যা নানতম। এর কারণ-_ প্রথমটিতে বিরাট ইতিহাসের পটভূমিকায় সমাজ- 
বিবর্তনের চিত্র স্থান পেয়েছে। ফলে স্থান-কালের বিশালতা বাক্যগঠনকে,ও 
কিঞ্চিং দীর্ঘ ও জাটল করে তুলেছে। কিন্তু দ্বিতীয়টিতে বুদ্ধিগ্রাহা মন্থব্যগুলি 
ছোর্ট ছোট বাক্যে এমন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে ঘে, চিন্তার মধ্যে সহজ চলমানতা 
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লক্ষ্য কর! খাবে । প্রথমটিতে বাক্যধার! থেন অবারিত বেগে এবং দ্বিতীয়টিতে 
উপলখণ্ডের ওপর দিয়ে মৃছু উল্নম্ষনে বয়ে চলেছে । প্রথমটিতে স্বামী বিবেকা- 
নন্দের বাগ্িতার প্রকাশ-_ সম্মুখে সহত্র মান্থষের উদগ্রীব দৃষ্টি; দ্বিতীয়টিতে 
শিল্ক ও গুরভাইদের' সামনে নরেন্ত্রনাথের মৃদু ভাষণ, যাঁর মূল লক্ষ্য শ্রোতার 
বুদ্ধিকে দীপিত করা । 
কখনও কখন 9 কীর সন্গ্যাপী প্রচণ্ড আবেগে আবিষ্ট হয়ে মনত সিংহগর্জনে 
বলে উঠেছেন : 
“হে দীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল-__আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী 
আমার ভাই । বল-মুর্থ ভারতবাসী, দরিদ্র ভ।রতবাসী, ব্রাঙ্মণ ভারতবাসী, 
চগ্ডাল ভারতবামী আমার ভাই। তৃমিও কটিমাত্র বন্ত্াবৃত হইয়া সদর্পে 
ড|কিয়া ব্ল-_ভারতব।সা আমার ভ।ই, ভারতব।সী আমাৰ প্রাণ, ভারতের 
দেবদেবী অ'আ'র ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমাব শিশুশধ্যা, আমার যৌবনের 
উপবন, আম র বার্ধক্যের বাবাণসী ; বল ভাই-_ভারতেব মৃত্তিক! আমার 
স্বর, ভারতের কল্যাণ, আমার কল্যাণ ; আর বল দিনরাত, “হে গৌবীনাখ, 
হে জগদচ্গে, আমায় মন্ুষাত্‌ দাও ; মা, আমাব চুলা, কাপুরুষতা দূর কব, 
আমায় মানষ কর।” 
এই অগ্নিআ!প বাক্পুঞ্ত কখনও প্রচণ্ড বিস্ফোরণে স্তনিত হয়, কখনও খক্মন্ত্রে 
মতো কানে পজতে থাকে, কখনও ফরাসী বিপ্রবের 28817611667 ৫6+7170127- 
॥716-এর অশনি নিঘোষ এর প্রতি ছুত্রে ধনিত হয়। ভাষা বায় হলেও 
আসলে তা জংস্পন্দন ছাডা কিছু নয়, ত| স্পষ্ট হয় এটুকু অন্ধাবন করলে । 
এ রচনা একটা দিব্য মুহুর্তের কৃষ্টি, আবিষ্ট মনের আত্মপ্রকাশ, তয়ীভূত 
সম্থিতের বিদ্বাৎপ্রলাহ_ যা আকার অন্করাক শুধু স্পর্শ করে না, সমগ্র মম-- 
প্রকৃতিকেই পবম আশ্বীসে ভরে তোলে । চেতনার আবরণভঙ্গ এর ফলশ্রুতি। 
স্বামীজীর নাধুভাষা প্রয্োগ গ্রসঙ্গে এ মন্তব্য অযৌক্তিক নয় যে, যে-ক্লামিক 
গগ্যরীতি, বাক্যগঠন, শব্দধোজনা প্রভৃতি বাঁকৃপদ্ধতি মননধমী রচনাকে বহু মনের 
চিন্তার বাহন কনে তুলতে পাবে, তার অনেক দ্রষ্টান্ত 'বর্তমীন আরত' ও “ভাববার 
কথা"ম্ম পাওয়া যাবে । অতিকায়, গুকগভীব, সমাস-বন্ধ অথচ পরিচ্ছন্ন চিন্তার 
বাহুন--" তাঁর সাঁধুভাষায় প্রায়শই এই লক্ষণটি ফুটে উঠেছে। বস্ততঃ তীর 
সাধুভাষার অনেক জীয়গীয় চলতি ীতি-ইডিয়মেরও প্রভাব দেখা ঘান্ম। কোন 
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কফৌনি ঘময় তাঁর আবিষ্ট মূহুর্তের রচনায় একটা চর্লভ ভাগবত মহিমা ফুটে 
ওঠে 
“কার্ধে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হত্তে ; কেবল মা'মর1 বলি, হে 
ওজটম্বরূপ ! আমাদিগকে ওজন্বী কর ? হে বীরধস্বৰপ ' আমাদিগকে বীর্যবান 
কর; হে বলম্বরূপ ! আমাদিগকে বলবান কর !” 


এই কয়ছত্র যেন আরণ্যক যুগের আর্ধবাণী, কোন্‌ অলক্ষ্য থেকে ।মাদেয় ওপর 
বর্ধিত হচ্ছে । 
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স্বামীজী-অবিলম্বিত মে বীতিটি বিশ্মিত প্রশংসা! আকর্ষণ কবে, তা হচ্ছে চলিত 
ভাষা । এই চলিত ভাষাতেই তার অছ্ুত দক্ষতা প্রকাশ পেরেছে । পরিভ্র/জক”, 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তা+ কিছু চিঠি এবং “ভাববার কথ গলিত ছু* একটা 
বিচ্ছিন্ন নিবন্ষ-_- এই কয়টি মাত্র তার চলিত গগ্রীতির বচনা। কিন্তু সামান্য 
রচনাতেই তার ষথার্থ পরিচয় ফুটে উঠেছে। 

বাংলা গ্ের চলিত রীতি আসলে নাগরিক জীবনের বাঁণীবাহক। সাধু- 
রীতিটি অধিকতব পুরাতন, তা স্বীকার করতে' হবে। তিন-চার শ* বছর 
আগেকার চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজে পাধুরীতিই ব্যবহৃত হত; অবশা কাবা ও 
গীতিকায় আঞ্চলিকভাষার প্রভা?ও দুর্লক্ষ্য ছিল না । ধাব! মনে করেন যে, ফোঁ্ট 
উইলিয়াম কলেজের প্ডিত-মুন্সীব দল আর সপারিষদ কেরী সায়েশ বাংলা সাধু- 
ভাষ৷ স্ষ্টি করেছেন, তার। ঠিক কথা বলেন না। সাধুভাষ! কতিম ত|ষ! নয়, 
ভূইফৌড়ও নয়। বাঙালীর আঞ্চলিক ভাষাভেদ সত্বেও “সাধুভাষাই দীর্ঘকাল 
ধরে সমগ্র বাঙালী-মানসকে একস্ুত্রে বেধে রেখেছে । 

উনিশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতাঁকে কেন্দ্র করে একট! নাঁগরিক বৈশ্ঠ- 
সভ্যতার পত্তন হল, বিভিন্ন অঞ্চলের বিদগ্ধ ও উচ্চাশী জনমণ্ডলী-_ ধার! নানা স্বার্থ- 
সন্ধামে কলকাতা বা তার চারপাশে ঘোরাফেরা! করতেন তাদের ঘ।র1! কলকাতার 
তত্রুজনের কথিত ভাষা আভিজাত্যকামী সম্পন্ন গ্রামীণ পরিবারে অল্পবিস্তর 
গ্রবেশ করেছিল। যাই হোক উনিশ শতকের মধাভাগ থেকে সাহিত্যে 
সন্কুচিততাবে কলকাতার চলিত ভাষার সাধ্বস-প্রবেশ ঘটল। বঙ্গরস, সাময়িক 
পত্রে আর্ধীতর্জা, “ঠন্ঠনের হঠাৎ"অবতারগণের”১ মর্ষটলীল। গ্রভৃতি বণিত হুতে 


৩৭ 


রছবিচিত্র 

লাগল কলকাতায় ককৃনি ভষায়। নাটকে. ভদ্রেতর সংলাপেও, কলকাতার 
বৈঠকী ভাষা. ব্যবন্থত হচ্ছিল, উপন্তাস-রমন্তাসেও কলকাত!র ভদ্রসমীজের 
চলিতভাষ!র অনুপ্রবেশ ঘটল । ১৮৬২ স|লে কালীপ্রসন্ন সিংহ “হিতোম প্যাচার 
নকৃশা” প্রকাশ করলেন পুরোপুরি উত্তর কলকাতার ককৃনি বুলিতে” মীয় 
ক্রিয়াপদ সর্বনীমগ্ডলিও চলিত রীতির বিকৃত উচ্চারণে ছাপা হল। প্যারীাদ 
মিত্র হাঁলক' চালের ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, আঞ্চলিক ভাষার সাহায্য 
নিয়েছিলেন, কলকাতায় ব্যবহৃত সর্বন।ম ক্রিয়াপদও ব্যবহারও করেছিলেন-_ 
কিন্তু পুরোপুকি চলিত ভাষায় তিনি কোন গ্রন্থ লেখেন নি, তীর রচনার বহু 
স্থলেই সাধু ও চলিত ক্রিয়াপদ এবং সর্বনামের গোলম।ল রয়ে গেছে। ভাষার 
এব্যাধিটি সমগ্র উনিশ শতক ধরেই বর্তমান ছিল, রবীন্দ্রনাথের আগে সাধু- 
চলিত মিশ্রণ অপরিহার্য বলে সকলেই মেনে নিয়্েছিলেন__ অনেকটা টুধ ও 
জলের সংমিশ্রণের মতো | মধুক্দন প্যারীটাদের ভাষাকে মেছুনীদের ভাষা 
বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন। এব কারণ' প্যারীঠাদ উপন্যাস ও কাহিনীর প্রত্যক্ষ 
উক্তিতে সাধারণ লোকের মুখের ভাঁষ|! বাধহার করেছিলেন, কিন্তু পুরোপুরি 
চলিত ভাষার সাহায্য নেন নি। হুতোম (কালীগ্রসন্ন ) রঙ্গব্যঙ্গের জন্যই 
কলকাতা ককৃনির সাহায্য নিয়েছিলেন; খুব গভীর ও মননশীলভার ক্ষেত্রে 
কালীপ্রনন্ন হুতোমি জ্যাঠামি ছেড়ে ক্লাসিক সাধুরীতির শরণ নিয়েছিলেন । 
তার ভাষার মধ্যে কলকাতার পথচারীদের অমস্থণ উক্তি, এমনকি বিকৃত 
রুচির অশ্লীল শব্ও স্থান পেয়েছে । এ ভাষায় প্রাক-যৌবনের চাঞ্চল্যই বেশী ; 
কিন্তু সর্বকর্মে চলিত ভাষ! প্রয়োগ করতে হবে, একথা বিবেকানন্দের পূর্বে 
কোনো বাঙালী সাহিত্যিক বলেন নি। শ্ঠামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বহ্ছিমচন্দ্রের 
সমসাময়িক ছিলেন । তিনি 02/%/15 2479 পত্রে বিশুদ্ধ চলতি ভাষার, 
পক্ষ নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন ; সাধুভ1ষ1, বিশেষতঃ তত্সম শবের তিনি ঘোর 
বিরোধী ছিলেন। তার মতামত উগ্র ছিল বলে সরল ভাষার পক্ষপাতী হলেও 
বঙ্ধিমচন্ত্র তৎসম শব্দের প্রতি অযৌক্তিক কীতরাঁগ সমর্থন করেন নি। অবশ্য 
শ্যামাচরণ বৈয্ীকরণ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেই সর্বকর্মে তন্তর ধা দেশজ শবের 
ব্যবহার অস্থমোদন করেছিলেন । “সবুজপত্রে'র পূর্বে রবীন্দ্রনাথও অর্বকর্মে, চলিত 
ভাষ। প্রয়োগে .উদারহত্ত হতে পারেন নি। প্রমথ চৌধুরী “সব্জপত্রের 
মারফতে চলিত ভাঁষার পক্ষ অবলম্বন করেন এবং নিজেও কলকাতার চলিত, 


১৮ 


লিনেক'নন্দ ও বাংলা গা 


ভাষায় গ্রস্থাদদি বচন? করেন।। ইদ্দানী* কেউ কেউ তায়ক চলিত শষ 
ব্যবহ[রের একমাজ পুবোধ।য়ী বলে ধরে নিয়েছেন । কিন্তু সবক্ষেত্রে চলিত ত ষ 
বাবহাঁরের গৌরব সর্বাগ্রে নিবেকনন্দের প্রাপা 

শ্বামীচরণ গঙ্গেপাঁধাঘু চলিত ভাষার নৈয়।কবণ ও ব্যবহারিক যৌক্তিক | 
আলোচনা করেছিলেন, ুতোম বাঙ্ষবিদ্রপের বসান চডাবার ক্ঞগ্য কলকাতার 
বুলির আহাযা নিয়েছিলেন। কিন্তু যে'কেন চিন্তার ব্যাপার, অন্তসন্ধিৎসা, 
গবেষণা, তত্ব(লোচন। সমস্ত দাপাঁরেই চলিহ ভাষা ন্যবহাবে বিবেকানন্দ যেমন 
অদ্কৃত দক্ষতা (েখিয়েছেন, ভেমনি নিজস্ব একট ভ।ষ'বীতিও গডে তুলেহিলেন। 
তাব চলিত ।ধাব গনেকস্থলে হৎ্সম শব্দ বানহৃত হলেও, যে ভাষায় অমবা 
কথা বলি, আল।|প-ক1£ল'চন1 করি-__ সেই ভষাই মনের ধাত্রী, এবকম একট! 
্পষ্ট ধবণা,তর ঙিলি। ১৯০০ খ্রীষ্টান্ধে তীণ একটি লেখায় তাৰ মনেব ভাব 
চম২কাব ধব| পডেছছ । তিনি বলেছেন 

“চলিত ভষ্।য শি আব শিল্পনৈপুণ্য হফ না? স্বাভাদিক ভাষা “হে 

একট" অস্বাভ।ণিক ভাষা ভন্ব করে নি ভবে? মে তাষ।য় খবরে কা ক 

তাল্তই * সমস্ত পা্ডিতা গবেষশ। মনে মনে কব , ভাবে £লখ্বার বেল য় 

একটা রিস্তভত কিমাকাঁব উপস্থি৬ ক? শ্বাভাবিক যে |ষায মশেব 

ভাব অমখ| প্রকাশ কনি, “ঘ ভাষায় ক্রোধ ছুখ ভালবাসা ইতা।দি জানাই, 

তাব চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পাবেই না 1৮ ( ভাববার কথা”) 
তাই তিনি প্রস্তাব কখলেন-- "খন দেখতে পাচ্ছি মে কলকাতার ভাষাই 
অল্পদিনে সমস্ত বাঙ্গলা দেশেব ভ।ষ। হয়ে যাবে, তখন ধদি পুস্তকের ভাষা এবং 
এবে কথ। কওয়। ভষ। এক কবতে হয, ত বুদ্ধিমান অবস্থা্ট কলকাতাব ভাষাকে 
ভিওিম্বর্বপ গ্রহণ কবপেন।” এ কথাটাই প্র্থ চৌধনী বলেছেন আবও এক- 
দশক পবে। 

স্বামীজী বংল| ভাষ।য সংস্কৃত শব্দেব হল্ছু অন্কৰণেব ঘেব বিবোকী ছিলেন। 
তিনি উদাহরণ দিয়ে দেখলেন : 

“যখন মাছুম বেঁচে থাঁকে তখন জেশ্ক কথ! কয়, মরে গেলে মরা ভ।ষ| কয়। 

যত মবৃণ নিকট হয়, নৃতন চিন্থ।শক্তির যত ক্র হয়, ততই ছু-একট। পচ)ুভ'ব 

রাশিকৃত ফুলচন্দন দিয়ে ছাঁপ|খাব চেষ্ট| হয়| ঝ|পবে সে কি ধূম- দশপাতী 

লঙ্কা! লঞ্থা৷ নিশেষণের পব'দুম কবে “বজ। আসীৎ”। অহাহ|। কি 


তল 


বহুধিচিত্র 


প্যাচওয়! বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাঁপ, কি শ্লেষ ! --ওসব মড়ার জক্ষণ। 

যখন দেশটা উৎসন্গ ষেতে আরম্ভ হল তখন এই সব চিহ্ন উদয় হল। ছুটো 

চলিত কথায় যে ভাঁবরাশি আসবে, তা ছু" হাজার ছাদ বিশেষণও নেই ।” 

( ভাববার কথা” ) 
বিবেকানন্দ 'পরিত্রাজক' এবং “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বিশ্তদ্ধ মুখের বুলি ব্যবহার 
করেছেন, এমন কি সংলাপের ধরনধারণ, রীতিনীতি ও মুদ্রাধৌষগুলিও তিনি 
পরিত্যাগ করেন নি। তাঁর চলিত বীতি অত্যান্ত জীবন্ত ; প্রাণবান, জীবন- 
রসিক ও নিংস্পৃহ বৈরাগীর মুখ থেকে নিঃকফত হয়েছে বলে তাঁর ভাষা অনন্য- 
সাধারণ ব্যক্তিত্ব লাভ করেছে । হুতোমের জ্যাং বাক্রীতি বা পৌগণ্ডোচিত 
ধৃষ্টতা স্বামীজীর চলিত রীতিতে নেই, অথচ খোলামেলা বৈঠকী রদিকতার 
প্রাচুর্য তাঁর গ্রেরুয়া বন্ত্াঞ্চলের অগ্থরালে অবস্থিত সদাহাম্তময় মনটাকেই 
উদ্ঘাটিত করেছে । বীরবলের বুদ্ধির মারপ্যাচ ও কুত্রিম কলাকৌশলও তার 
ভাষায় স্থান প|য় নি-_ যর্দিও (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” এবং 'পরিত্রাজকে' দর্শন 
ইতিহাঁস-সমজ সম্বন্ধে বু মননণীল আলোচন। আছে। ষথার্থ বলতে গেলে 
হুতোম ব৷ বীরবল-_ কারো! ভাষাই সাহিত্যেব যথার্থ চলিত ভাষা নয়। হুতোমের 
ভাষা এতটা চলিত, ঘরোয়া ও বে-আক্র যে, তার ভাষা! সম্পর্কে বস্কিমচন্দ্রের 
অপ্রপন্ন মন্তব্য খানিকটা! স্বীকার করে নিতে হয়। প্রমথ চৌধুরীর ভাষা রুত্রিম 
ও ভ্রয়িংকম-বিল।সী এবং ইচ্ছাকৃত বৈদগ্ধাপূর্ণ। হুতোমের ভাষা, একেবারে 
পথের ভাষা, বীরবলের ভাষা বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্রন্তালাপের বাঁঙময় পায়চারি। এব 
কোনটাই যথার্থ চলিত ভাষা নয়, প্বামীজীর “প্রচ ও পাশ্চান্তে'র গন্যই চলিও 
ভাষার আদর্শ । 'পরিব্রাজকে"র ভ।ষাও চলিত, চিন্তাক্ষী ; তবে চিঠির ভাষা 
রলে এতে ব্যক্তিগত ঘরোয়৷ ঢউট1 বেশা ফুটেছে। 

বিবেকানন্দের চলিত গগ্ঠবীতি যে বিচিত্রমুখী-_ অনেকট! সহঅমুখী বন্তর- 
মানিকের মত, তা বোস] যাবে তার উল্লিখিত ছু'খানি পুস্তিকা থেকে । ষে- 
ভাষায় আমর! আলাপ করি, চিন্তা করি, সিদ্ধান্তে পৌছাই-_- সেই সহজ, প্রত্যক্ষ, 
সর্বজনবোধ্য চলিত গ1গ্ভরীতির পক্ষ সমথন কবে তান প্রবন্ধ লিখেছেন, নিজেও 
পত্র ও অগ্যান্য রচনায় সাধ্যমতো! এই রীতি ব্যবহার করেছেন। এই রীতিটির 
বৈশিষ্্য-_ শন্ঘযোজনায় তত্সম শবের স্বল্প ব্যবহার, বাক্যগঠন হম্ব, ঢওট! 
সংলাপের মতো । যেমন £ 


বিবেকানন্দ ও বাংলা গস্ 


“আসল কথ! হচ্ছে, যে নরদীট। পাহাড় থেকে ১০*৭ ভ্রেগশ নেমে এসেছে, 
সেকি আর পাহাড়ে ফিরে যাঁয়, না যেতে পারে? যেতে চেষ্টা যদি একাস্তই 
করে, ত ইদ্দিক-উদ্িকে ছড়িয়ে পড়ে মরা যবে, এইমাত্র । সে নদী যেমন 
করেই হক, লমুদ্রে যাবেই, দু-একদ্দিন আঁগে বা! পরে, ছুটো ভালে! জায়গার 
মধ্য দিয়ে, না হয় ছু'একবার আন্তাকুড় ভেদ করে। যদি এ দশহাজার 
বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে, ত আর ত এখন উপায় নেই, 
এখন একটা নতুন চরিত্র গড়তে গেলেই মবে যাবে বই ত নয়। ( প্প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যি' ) 
এখানে লক্ষ্য করতে হবে, এর তভাষাঁভঙ্গিমা! বাঁধাহীন ও ন্বচ্ছ; অনাবশ্যক 
তৎসম শব্দের প্রয়োগ নেই। লেখক চলিত ভাষাৰ মুদ্রাদোষগুলিও (ইদিক 
উদ্দিকে' ) নিয়েছেন। তাই বলে শ্ঠামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো তিনি তৎসম 
শব্ের প্রতি অকাঁরণে খড়গহত্ত হন নি। এর সঙ্গে বীরবলের রচনার যে-কোনো 
অংশ মিলিয়ে পড়লেই 'কুষ্ণনগরিক' প্রমথ চৌধুরীর বৈঠকী ভাষ।র রুত্রিমতা 
সহজেই ধরা! পড়বে । যখন প্রমথ চৌধুরী বলেন “প্রকৃতির বিকৃতি ঘটানো 
কিন্ব! তাঁর প্রতিক্লতি গড়া কলাবিদ্য|র কার্ধ নয়-_ কিন্তু তাকে আরুতি দেওয়াটাই 
হচ্ছে আর্টের ধর্ম। পুরুষের মন প্রকৃতি-নর্তকীর মুখ দেখবার আয়না নয়”__ 
তখন এ ভাষার চাঁকচিক্যে মুগ্ধ হলেও বার বার মনে হয় যে, এ হল 
দরবারী ভাষা এবং তা খাস-দরবারের অস্থভুক্ত। প্ধার বেঁধ নেই, তিনিই 
কেবল সৌন্দর্যের দর্শনলাভের জন্য শিবনেত্র হন ; এবং ধার মন নেই, তিনিই 
মনস্থিতালাভের জন্য অন্যমনস্কতার আশ্রয় গ্রহণ করেন”__ বীরবলের এ সমস্ত 
উইটের ফুলঝুরি মাঁজিত কচির তৃষ্ণ! মেটাতে সক্ষম-_ কিন্তু এ ভাষ! মৌজাইকের 
মতো চিত্র-বিচিত্র, ঝরণার মতো! ঝরঝরে নয়। স্বামীজীর ভাষা মুষ্টিমেয় 
বিদগ্ধজনের জন্য নয়, বারোয়ারিতলায় ইতর-ভদ্রের জন্যই তাঁর ভাঁষাপ্রবাহে 
রয়েছে ত্নীনপানের উদার আহ্ব!ন। 
অতঃপর স্বামীজীর বিবৃতিযূলক পরিচ্ছন্ন গগ্যরীতির আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যাচ্ছে £ 
“এবার ভূমধ্য সাগর । ভারতবর্ষের বাহিরে এমন স্থৃতিপূ্ স্থান আর নেই__ 
এসিম়! আফ্রিকা! প্রাচীন সভ্যতার অবশেষ । একজাতীয় রীতিনীতি খাওয়া 
দাওয়া শেষ হল, আর একপ্রকার আকৃতি'প্রকুৃতি, আহার, বিহার, পরিচ্ছদ, 


৪১ 


বঙ্বিচিত্র 


আচার-ব্যবহার অ বন্ত হল, ইউরোপ এল | শুধু তাই নয-_ নানা বর্ণ, জাতি, 
ভাত, বিদ্যা ও আর চরের বন্থ শঙবী খ্যাপী যে মহাসংমিশ্রণের ফলম্বরূপ 
এই আধুমিক সভাঙ|, গে স মিশ্রণের মহাকেন্দ্র এইথ নে ।” (পরিত্রাজক' 
এখানে লেখক দলই সভ্যতার মিলনতীর্কে মিঃস্পুহ এঁতিহাসিকের ছষ্টিতে 
দেখেছেন, তাই এতে ঘটনা ধবৃতি ছ।ডা আর কোন সাহিতোর কৌশল মেই। 
কিন্ত সাদাসিধে বণনাই বিচিত্র বূপমঘ হয়ে গুঠে, হখন আ।কেগেব ছোঁষ লাগে, 
তখন সন্্যাসী পবিব্রাজকেব বে কল্পন।র "খল। শুরু হা্য ঘায 
“জাহাজ একব।ব সাদা জংলর এন ₹ কালে! জলে উপব ভঠছে। এ সাদ। 
জল শেষ হযে গেল এন বখলিনীলান্ু, সামনে পেছনে মাশে পশেখ।লি 
নীল নীল নল জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ । নীলবেশ, নীলর্ণ স্ত অঙ্গ আভা নীল 
পটবাস পরিমল । (কটা কোটী অন্ুব দেলভামে সমুছব তল য় লুকিষে 
হিল, ম|ঞ তাপব স্ুযে গ, আজ তদের বঞ্চণ সহ য, পন্নদেব সাথী , মহ] 
গজন, পিকট হুক্ষাৎ। £ফনমম অহাস, দৈত্যকুল তাজ মহৌদধিৰ উপর রণ 
তাগুবে মওড হযেছে)” পিবিব্রাজব? 
এ বরন তংসম শঙ্কণস্ক।প্বে প্রনোজন ছিলি। বঞ্ধাক্ষুধ সমুন্ীপ্লাসের ঝপ 
ধবনিময চিনাঙ্কন শু) তদ্ুদা দেশজ এবেই সাথক হতে পাবে না, তাই তিনি 
চলিত ভাষ|র পক্ষপ ৩ £ শও প্রযোজন স্থলে জনেক আভাউা শব ব্যনহ নে 
কিছুমাত্র সঙ্কেটচ বোধ ববেনান | যেমন ধরা যাক এই দষ্ট ভ্টি-__- “সে পরত 
নিঝ'রব কথীচ্ছটা, অগ্রিক্ষক্িক্গ"২ চতগিক সমুখিত ভাবপ্কি শমোহিনী সঙ্গীত 
মনীষিমন.সংঘর্সসমুখিভ চি মন্ত্প্রবাহ, সক্লকে দেকাল »লিয়ে মুগ্ধ করে বাঁধন, 
তারও শেষ” ( “পবিভ্র ক” )। এখনে শুধু একটি দুটি অসমাপিক1 আব একটি 
সমাপিক] ক্রিম! ভিন্ন আব সমস্ত শব্দ তৎসম, কিশ্ক পাতাবটি বিশেষণ ও 
বিশেষ্য মণিক!ঞমেব মঙে। দঢ মিষগ্ন, এস বিশিষ্ট ভাবপ্রকাশেব সম্পূর্ণ সহায়ক | 
আবাব তিশি যখন লিপ্ধমধুব বণনা লেখনী চালনা করেন, তখন আর এক 
প্রকার কোমল, পেলব, পবিচিত ও প্রন্গ তষ্ভব দেশ * -বৰ সাহাঘা গ্রহণ কবেন। 
যেমন £ 
"জলে কি 'আর বপ নাই? জলে জলমধ, মুষলধ * বৃষ্টি কব পাতার উপর 
দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, রাশি রাশি তাল নাবিকেল, খেছবেব মাথা একট 
অবনত হযে মে ধারাসম্পাত বইছে, চ।রিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আযাজ- 


১৪ 


বিবেক।নন্দ ও বাংলা গণ্ঠ 


এছে কি রূপ নাই? সে লীল নীল আকাশ, তার কোলে কালে! মেঘ, তার 
কোলে সাদদাটে মেঘ, সোনালী কিনাবাদার। তার নীচে ঝোপ, তাল 
নারিকেল খেজুরের মাথা বাত'সে যেন লক্ষ লক্ষ চামবের মত হেলছে, তাব 
নীচে, ফিকে ঘন, ঈষৎ পীতাভ, একটু কালো মেশান, ইতা।দি হরেক রকম 
সবুজের কীডি ঢাল! আম নীচু জাম কাটাল--পাতাই পাত1-গাঁছ ডাঁলপ।লা 
আর দেখা যাচ্ছে না, অ শপাঁশে ঝাড় ঝাঁড বাঁশ হেলছে দ্বলছে। আগ মকলের 
নীচে-যাঁর ছে ইয়।বক।নদী ইবানি তৃফিস্তানী গ'ল্চে ঢচলচে কোথায় 
হাঁর মেনে যায়, মেই খাস যতদূর ৮13, সেই শ্যাম হাম খ'স, কে যেন ছেঁটে 
ছুটে ঠিক কোণে বেখেছে।” ( পিবিত্র।জক? ) 
এর মধ্য ধাংলা দেশের শ্যাম যমান অরণ্য নী, রৌদ্র ত ধান ক্ষেত আক 
নীলাগ্বরী আক।শ হেন রঙেব বাটিটি উপুড় করে দিয়েছে । স্বভাবে'কিির সঙ্গে 
উত্প্রেক্ষার, চোখেদেখা বূপেন সঙ্গ মনের কথার অন্ধ সমন্বয় বাংলা দেশে 
কোন্‌ গগ্যশিল্পীর ণচনায় এন [চ/য় সংর্থক, প্রাণবপ্₹, বণ্ধবশিময় হতে পেরেছে ' 
অথচ এ বর্ণনায় স্গমীজী কৃতিম ক।ব্যকলাব মায়াঞ্জন একেবারেই বাপহ!র কেম 
নি। চিঠিতে সমুদ্রেব নখনা দেব'ব প্রসঙ্ষে তিনি জানিয়েছেন যে, কাধাবমসিক 
নর্মনা ভাব ধাঁতে সম না - “ফলকথ।, মায়ার ছ'লটি ছু ডিয়ে ব্র্মফলটি খাঁব।৭ 
চেষ্টা চিরকাল কা গেছে, এখন খপ. করে স্বভবেব সৌন্দর্য কোথা পই ধল ?” 
কিন্তু বর্ণনখমী বচনীয় শ্বভ।ল্।ক্তি অষ্ঠসরণ করেও তিনি যে নিপুণ শিল্পকষ্টি 
করেতে পেরেছেন, তাঁর প্রমাণ এই ছত্র কণটি__ যদিও এ নাক্বীতি বিলপ্ষিত- 
উপবাক্যের সমন্বয়ে একট দীর্ঘ, শবু এর ভঙ্গিমায় শবে টঙ্ছাপ ও ঝঙ্কর মিন 
গেছে প্রতিদিনের পবিচিত পিবর্ণ দ্য বর্ণন(র সঙ্গে, এবং মেট] বেম।নান হয় নি, 
কাঁবণ এতে প্রচ্ছমভাবে কৌতুকের সুর মেশ।নে। আছে। 
“কত পাহাড, ন?, নদী, গিরি, নিঝর, 'পশ্যিকাঁ, অরধিত্যকা, চির-নীহারর 
মণ্ডিত মেঘমেখলিত পর্বতশিখর, উত্ুক্ষ-_তরঙ্গতঙ্গ কল্পোলশালী কত বারি- 
নিধি দেখলুম, ডিউলুম, পাব হলুম। কিন্ কেরাঞি ও ট্রাম-খড়ঘডায়ি হ 
ধূলিধূনরিত কলকাতা বড রাস্তার ধারে, কিতা পানের পিক-বিভিত্জি £ 
দেওয়ালে, টিকটিকি-ইদুর ছু চোমুখরি'ত একতাল। খরের মধো দিনের বেল 7 
প্রদীপ জেলে আর কাঠেল তক্তায় ধসে থেলো! ছকে] টামতে টানতে, কঙ্ছি 
শ্যামাচরণ হিমাচল, সমুদ্র, প্রাশ্থর, মরুভূমি প্রভৃতি মে ভব ছবিখলি চিত্রিত 
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বছুবিচিন্ 
ফোধে বাঙালীর মুখ উজ্জল করেছেন-"সেদিকে লক্ষ্য করাই আমাদের 
তরাঁশা | ( পরিব্রাজক? ) 
স্বামীজীর বিবুতিধর্মী চলিত গদ্যে কখনও লক্ষা করা মাবে তাত্বিক ও তথ্যগত 
নিধৃতি (যেন “পরিক্রাজকে'র ভ্রমণ বর্ণনা! ও ধর্ম-দর্শন আলোচনা ), কখনও 
চলিত তাষার মধ্যেই তৎসম শবের নির্ধোষ। কখনও তথ্লম-তন্তন-দেশ-বিদেশী 
শের একান্নবর্তী পরিবারে মধ্যে মিলে মিশে থাকার আশ্চর্য দক্ষতা । একই 
বর্ণনায় তিনি লিখেছেন _ “সেই নির্মল নীলাভ জল, যাঁর মধ্যে দশ হাত গভীরের 
মাছের পাখনা গো যায়” আবাব তারই সঙ্গে, “কার্মাবিশ্ল হরগাত্রবিঘর্ষণস্ুত্রা 
সহম্্রপোতবক্ষা কলকেতার গঙ্গার” বণনা অবিরোধে স্থান পেয়েছে । কখনও 
তিনি বূপরঙের নেশায় গঙ্গা মায়ের শোভি! দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, কখনও-বা কল্পন। 
করে শিউরে উঠেছেন-- “পাথুরে কয়লার ধেয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের 
মত অস্পষ্ট দীড়িয়ে আছেন কলের চিম্নী ।” 
বিবেকানন্দ বিবৃতি ও নর্ণনীধর্মী চলিত গছারীতির মধ্যে বহৃস্থলে সমাসবছ 
তৎপম শব্দ ব্যবহার করেছেন । চলিত ভাষাতে এরকম গ।ঢ বাকৃপদ্ধতি স্থষ্ট 
তার একট বিচিত্র বৈশিষ্ট্য । ঘনপিনদ্ধ বা সমাসবদ্ধ দুঢ় গাুনির বাক্পুঞ্ধের 
প্রতি তাঁর কেন অকারণ বিরাগ ছিল না, তিনি চলিত ভাষার অনয়ের মধো 
তখ্সম শব্ধঝঞ্চরকে এমন চমত্কার মিশিয়ে নিতে পারতেন যে, ইদানীস্তন 
কালের কোন ছুঃসাহসী লেখকও অতটা অগ্রসর হতে সঙ্কৃচিত হবেন। যেমন 
স্বামীজীর এই বর্ণন। : 
পত্রিংশ কোটা মানবপ্রায় জীব__বহু শঙাব্দী যাবৎ শ্বজাতি-বিজাতি-বিধর্মীর 
পদভরে নিপীভিত-প্রাণ, দাঁসস্থলভ পরিশ্রম সহিষ্ণু, দীলনৎ উদ্যমহীন, আশা- 
হীন, অতীতহীন, ভবিষ্যৎ্বিহীন, যেনতেন প্রকারেণ বর্তমান প্রাণধাদ্বণমাত্র 
প্রত্যাণী, দাসোচিত ঈর্ধাপরায়ণ, স্বজনোন্নতি-অসহিষ্ণু, হতাশবং শ্রদ্ধাহীন, 
শৃগালবৎ নীচ চাতুরী প্রতারণী-সহায়, স্বার্থপরতার আধার, বলবানের পদ্- 
লেহক, অপেক্ষারুত চুর্বলের যমস্বরূপ, বলহীন আঁশ|হীনের সমুচিত কদর্য 
ভীষণ কুসংস্কাবপূর্ণ, নৈতিক মেবুদগুহীন, পৃতিগন্ধময় মাঁংসখগুব্যাপী কীট- 
কুলের শ্ায় ভাবত-শরীরে পরিব্যাপ্ত--ইংরাজ রাজপুরুষের চক্ষে আমাদের 
ছবি।” (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” ) | 
একটিমাত্র বাক্য, সমাসবন্ধ শবের শিকল-_ ঘা! অনিপুণ কারিগরের ছাতে 


9৪ 


ূ বিবেকানন্দ? ও বাংল! গণ: 
পড়লে জড়ীভূত রোমস্থনে পরিণত হতে পারত, এখানে স্বামীজীৰ বিচিত্র কৌশলে 
সেই ভাষায় ভারতীয়দের বর্তমান জাড্যর প্রতি বলদ্দত পাশার স্বাধিকার 
চমৎকাঁর ফুটেছে । এখানে এর চেয়ে হাঁলকা ছাদের শব ব্যবহার করলে যথেষ্ট 
তীব্র হত না, তাই চলিত ভাষার মধ্যে তিনি অব্লীলাক্রমে দেবতার সাহায্য 
নিয়েছেন । আবার পাশ্চাত্যের প্রতি আমাদের অঞ্ঞ মনেভাব কৌতুকত্বণীমিশ্রিত 
ভাষায় চমতকার ফুটেছে £ 
“আমরা দেখি, শৌচ কবে না, আচমন করে না, ঘা-ভ। থায়, বাছ-বিচার 
নাই, মদ খেয়ে মেয়ে বগলে ধেই ধেই নাচেএ ভাতের মধ্যে.কি ভাল 
রে বাপু?” (প্রচ্য ও পাশ্চাত্য; ) 
আমাদের বক্তবা হল, চলিত বীতিতে তিনি শুধু তণ্তর ও দেশী শব্ধ বাবহার 
করেন নি, বহুস্থলে প্রায় মুখের কথার প্রচলিত ঢঙটাকেও নিয়েছিলেন । হুতোম 
টানা গণ্যরচনায় এই নাটকীয় রীতিটি গ্রহণ করেছিলেনত, উদ্ভর কলকাতার 
' পুরানো বাসিন্দাদের ভাষারীতি, ঘা হুতোম কলমবন্দী করেছিলেন বাঙ্গবিদ্রপের 
খোঁচা দেবাঁর জন্য, বিবেকানন্দ সেই মুখের ভাঁধাকেই লিবৃতিমলক বর্ণনায় 
ব্যদহার করেছেন; অবশ্য কোন কোন স্থানে কৌতুকরসের জন্যই তিনি এই 
মৌখিক সংলাপের চট নিয়েছেন | যেমন “থাবার সময়ে শত ছোরার চক্‌- 
চকানি, আর শত কাটার ঠক্ঠকানি দেখে শুনে তৃতায়ার ত আক্কেল গুডুম। 
ভীয়। থেকে থেকে সিঁটকে ওঠেন, পাছে পার্বতী বাঙ্গাচুলো বিড়ালাক্ষী ভুলক্রমে 
ঘব্যাচ করে ছুরিখানা তার গায়েই বা বসায় ভায়া একট নধর ও আঁছেন কিন]1! 
বলি হ্াগা, সমুদ্র পার হতে হস্তমানের সি-সিকনেস হয়েছিল কিনা দে বিষয়ে 
পুঁথিতে কিছু পেয়েছ? তোমরা পোড়ো পণ্ডিত মানু, বালীকি-আত্মীকি কত 
জান ; আমাদের গৌসাইজী ত কিছুই বলেন না। এ ভাষার কৌতৃফরসটাঁকে 
একেবারে আটপ্রে ভাবে পরিবেশন করেছেন, এ ভাষা এখনও তত্রাতরর 
সকলেই ব্যবহার করে থাকি। স্বামীজী প্রতিদিনের চলিত মুখের কথাকে 
কোনও দিন অসম্মান করেন নি, চলিত বাংলার ন।গরিক ইডিয়ম তার রচনার 
ঘত্রতত্র ছড়িয়ে আছে । দু-চারিটির দৃষ্টান্ত? 
খ্যার্দী-বৌচা। ভাইবোন ; ঠাকোচ-হাকোচ গরুর গাড়ী; গ্ভাল ( দেয়াল )3 
বে (বিয়ে); ছফা দিয়ে আগুন দিতে হয়; কায়েত-ফায়েতের বাপরাদা 
করেছে ; লাখি-কাটা? হাত চুকড়ে সপাসপ দালভাত খাই ; প্লৌদৌর বন 
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ববিচিত্ত 


যাত্রীরা স্তাকার করে অস্ত্িপ » আাদুড গা, জাতের দফ! ঘোলা হচ্ছে, ভূমিষ্ঠ 
হয়ে অবধি পীরিতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জালাষ হাসেন হোসেন 
করেন , মাগ ১ আ।দাড়ে , মাগী, বিবি পর্যন্ত বে কব। চলে, এডেলগা 
ছেলে , গো-লেড়েন দিলে ; ছ্ন তষ্াতেব স্যাঠা ( ল্য।ঠা) , শোবেব মাঁংসো . 
চকর , প1 ফেটে চৌচাকল! , হাত পা পেটেব মধ্যে সেঁুচ্ছে , ুডিনানা 
বদহজমের প্রথম চিষ্চ ১ $লের জলেব তুশ্রো বাপান্ত কবে। 
এখানে খুব খেছে বেছে উদ্দাহবণ তোল। হয় নি, যেমন চোখে পড়েছে 
[তেমনি তাদের স গ্রহ কবা হযেছে। এ শব্খগুলি অধিকাংশই আমরা ঘবে 
লাবহর কবি, বইরে হয়তে। কটু পোষ।কী পালিসেব মহাধ্য নিই। স্বামীজা 
পরিব্রাজক? এ ₹ ৬ ।চ্য ও পন্চাঞ্টে লঘু-বসেব কখায এ ধ নের শব্ধ প্রচূব 
বাবহ।র কবধেছেশ- এমন কি কলমের ডগায নেমে- মাস! প্রারত শবকে গন্তীর 
'আলোচন।তেও সখিয়ে বখেন নি। জীবনে তিনি ছুত্মাগের খোরতব শক্র 
ছিলেন, ভাষ|তেও ছুই ছুই বাতিক তাঁব একেবাবেই ছিল শা। প্রমথ চৌধুরা 
এরকম খিডবী-পণজাব শব্দকে কখনও স্সজ্জিত বৈঠক খানায ঢুকতে দিতেন 
ন|। বাসা দৈদগ্ধে আযেব্ন লাটিত াববল চলতি ৬ ঘা ব্যণহার কবেছেন 
পটে, কিন্তু পীকে মি য়।গ বের * মনে সুতা কবে তাশহেন। 
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বিবেকানন্দ চলিত ব।পা পীতিকে থে রকম চমংকাঁব বসিকতার সঙ্গে 
'ক্ষনাঙ্গে ব্যবহাব কবেছেন, সদ।গন্ভীর খালী উন্চপমাজে তাৰ জুডি মেল! 
ভার। রমপিকতা প্রপন্ন মমেব ধর্ম, ব্যঙ্ষবিদ্রপ ক্ষু্ধ মনেব ধগ। মাঝে মাঝে 
ক্গমীজী রসিকতা ববতে করতে তীব্র বিদ্রপের ঝাঁঝালো শখ নিক্ষেপ করেছেন 
বটে, কিন্ত আপলে ডিণি ছিলেন জীলমরসিক _ যে খৈশিঞ্াটি শ্রীরামক্ষের 
মধোও প্রচুব পরিমাণে ছিল। খুব উদার হিউমাব অনেক লমধ সাধুভীষাতেই 
ঘেন বেশ জীব হয়ে গুঠ। কিও বিবেকানন্দেব চলিত ভাষায় যত্রতত্র আশ্্য 
পরিহাস ও তির্ধক বাঙ্গের প্রাচ্য লক্ষ্য বরা খানে। 'পরিত্র/জকে? হয়েজখালের 
হাঙর শিকারের বর্ণনাধ হাঙরের প্রতি সম্্রমবাচক লবমাম ও ক্রিয়াপদ ব্যবহার 
করে সহজ রসিকতাকে তিনি মজলিসী করে তুলেছেন ঃ 

“মনে হল উনি বুঝি হাঙ্গরের বাচ্চ।, কিন্তু জি স। কবে জাগল।ম-_তা নয়্। 
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বিশ্কে নন্দ ও বাংলা গণ্ঠ 


গুর নাম বেনিটে1 | পুবে ধর বিষয় পড়া গেছ্বলে। শটে : গর মাংস লাল 
ও বড় স্থুন্বাদ--হ।ও শেনী আছে। এখন €র ডেজ আর বেগ দেখে খুনী 
হওয়া গেল। 
হাঙর ধরা দেখন।র জন্য তব জাহীজের ডেকে অধীর অ'গ্রুকে অপেক্ষ। করছেন £ 
“আমরা উদগ্রীব হয়ে পায়ের ভগায় দাড়িয়ে ধারান্দ য় "২পক, এ আসে এ 
' আসে-_শ্রীতাঙ্গরের জনতা, পচকিত নয়নং পশ্থাতি ৭ পল্থ নং ভা রইলাম) 
এবং যাঁর ছগ্ ম।নষ থে প্রকার ধড়ফড কবে) সে চিক।ল ঘা করে, তাই 
হতে লগলে।-- অথাৎ শিখি) হাম ন1 এলো? )? ্‌ 
₹ রপর কিভাবে হ।ঙর টোপ গিলে কেনও গ্রকলে টেপের বডশি খুলে 
পালাল, অগ্ত একট] “বাৎ], হ উরের অবশির্ভ ল হল, *"য়ু বেব মাস সমেত বডশি 
গলাধ করণ করল, তারপর 'দে টন, দে টান করে ক কে জাহাজের ডেকে 
[ভালা হল, স্বামীজী ও র চমখ্ক।র বণন! দিয়েছেন সাদা লাল রেপ বড়খি- 
বদ্ধ শুয়োরের ম।ংসেব বঙিন উপমাটি ও 905০ পছেন জান্চ্ধ উদাহবণ-- 
'আসল ইংরেজি শয়োরের ম। স কালো প্রকাণ্ড বওশ্ র চাবিপাবে বধ, জলের 
এধ্যে রঙবেরঙ্গের গে।পীম গুল মধাস্থ কৃষের ন্যায় দেল খাচ্ছে -” একেই ঘথার্থ 
মজলিলী রসিকত1। বলে। ভারপর টোপে-গীথ! ধিরাট ₹'৪র পরা ভাহাজে টেনে 
“ভালা, “ফাঁজি ম্যানের মুমূযু হাঙরের ওপর ঢুম্দুম করে কডিকাঠ প্রহার কবে 
ণীরত্ব প্রকাশ করা এনং সর্ধোপার করুণহৃদয় মহিলাদের শে!কাত বিলাপ বর্ণনা 
“আর মেয়েবা-- আহ কি নিষ্ঠর, মের না, ইত্াদি চীৎকার করতে ল।গল-- 
অথচ দেখতে ছাডবে না") অনাবিল রসিকতার সথক চষ্টা্ত। নগ্কৃত: এই 
জাতীয় রসিকতা এমন একটি প্রসন্ন অথচ নি-স্পুহ মনের ধম, ঘ| বৈর।গাত্র হীদের 
মধ্যে বডো একট। দেখা যায় না। কিন্তু স্বমীজী €ত। গিরিগরীনাপী মুমক্ষ 
স ধকমীত্র ছিলেন না, জগৎ ও জীবনের অন্তশ্তলেই হিমি 1র অ।সন পেছে- 
ছিলেন ; হ|ই প্রতিদিনের জীবনের অসঙ্গতি, হত পরিহস তাঁর নিশাল 
হৃদয়কে স্থধাধসে সিক্ত করেছিল । তাঁর এই বঙ্গ ৪ পরেচ'স কি রকম অর্থনহ 
হয়েছে, তা -ই দুষ্টন্ত থেকে বৌক যাবে : 
“ওহে বাপু, যীন্ডও আসেন নি, জিহোবাও আসেন নি, আসব্নও না। 
তীরা এখন আপনাদের ঘর ল'মলাচ্ছেন, আমদের দেশে আ.সসার সমর 
নাই। এ দেশে সেই বুড়ো শিব বসে আদ্ভেন, মা কলী' পাঠা খাচ্ছেন, 


৪৭ 


বহুবিচিত্র 


আর বংশীধারী ধাণী বাঙ্গাচ্ছেন। এ বুড়ো শিব ভমরু বাঁজাবেন, ম! কালী 
পাঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাণী বাজাবেম-- এদেশে চিরকাল । যদি মা] পছন্দ 
হয়, লরে পড়না কেন? ভোমাদ্রের ছুচার জমের জন্য দেশশুদ্ধ লোককে 
হাঁড় জালাতন করতে হবে বুন্গি ?” € প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" ) 
এখানে পরিহাস 'তীব্র বাঙ্গেব কপ ধরেছে । আর্ামির অভিমান আর সমাজের 
নিষ্বর্ণের গ্রতি ঘ্বণা, স্বামীঙ্গীকে রুদ্রবোষে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে বারবার । উচ্চ- 
বর্ণের প্রাতি তার ধিক্ক।রবাঁণী এখনও কানে ভেসে আসছে ' 
“আর্ধবাবাগণের জাীকই কব, প্রাচীন ভারতের গৌবব ঘে।ষণ। দিনবাতিই 
কর, আর যতই কেন তোমব| ডম্ম্ম্& বলে ডম্কই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা 
কি বেচে আছ? হোমবা হচ্ড দশ হ।জাব বছবের মমি |” 
এই অতীতজীবী আভিজাত্যকে বিদ্রপ করে তিনি ধাবালো কঠে বলেছেন 
--এ মায়ার সংসারেব আসল গ্রহ্থেলিকা, আসল মরুমবীচিকা, তোমরা 
ভারতের উচ্চবর্ণের! তোমরা 'ভূতকাল, লুউ-লউ-লিট সব একসঙ্গে । বতমান 
কালে তোমাদের দেখছি বলে যে নে।ধ হচ্ছে, ওটা অজীণত।জনিত দুঃস্বপ্ন 1” 
বলতে বলতে তিনি ভারতেব হীন অন্তযজ মান্তষের দিকে চেয়ে দেখলেন-- 
দেখলেন ভারতের মষ্টিমেয় উচ্চনাণেন লিলুপি সঙ্গে সঙ্গে িয়াহ গুরুকি ফতে? 
বলে নতুন ভারত বেবিয়ে আসবে । নেই ভাবী ভারতের নসজ!গবণ লক্ষা কবে 
স্বামীজি যেন দিব্য দুষ্টির দ্বাবা আবিষ্ট হলেন 
“তোমর! শূন্যে বিলীন হ ও, আব নতুন ভাবত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, 
চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি মেথরের ঝুপডির মধ্যে হতে। 
বেরুক মুর্দির দোকান থেকে, ছুনাওয়ালার উন্নুনের পাঁশ থেকে । বেকক 
কারথান। থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে । বেরুক ঝোপ, জঙ্গল, পাহাড় 
পর্বত থেকে ।” ( পিরিত্রাজক? ) 
এ যেন ্তোত্র_- 'প্রাণায় স্বাহা” বলে পূষণের কাঁছে হবিঃ দানের দিব্য মুহুর্তে 
উচ্চারিত উজ্জীবন মন্ত্র । 
বিবেকানন্দের গগ্ভরীতি সঙ্ন্ধে ভাষাঁতাত্বিক গবেষণা] কৰা হয় নি; বাংল! 
গগ্য রীতি গঠনে তিনি যে অভূতপূর্ব প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছেন, তত্সম-তন্তব, 
দেশজ শব, বাইরের ভব্য ভাষা! এব ঘরের আটপৌরে ভাষার আশ্চর্য মিল 
ঘটিয়েছেন, তার স্বপ্নপ-লক্ষণ নিয়ে বিস্তৃততর আলোচনার অবকাশ কীছে। 


৪ 


বিবেকানন্দ ও বাংলা গন্ধ 


চলিত-ভাঁষাকে তথাকথিত বিদগ্ধ ভবারপ না দিয়ে তাকে মুখের ভাষার কাছা- 
কাছি এনে, তাতে ওজঃ ও রস সঞ্চার করে তিনি চলিত গগ্যকে ধে আকার 
দিতে চেয়েছিলেন, নানা কারণে তার দিকে সে যুগের সাহিত্যিকদের দৃষ্টি 
ততটা আকুষ্ট হয় নি। “সবুজপত্র” প্রকাশের পর থেকে প্রমথ চৌধুরী ও তার 
শিষ্যদের দ্বারা চলিত গগ্যরীতি যখন যথার্থ সাহিত্যের দরবারের আসনটিকে 
দখল করে নিল, তখনও বড় কেউ ভেবে দেখেন নি যে; তারও পূর্বে স্বামী 
বিবেকানন্দ চলিত বাংল! গদ্যের যথার্থ রূপ পরিকল্পনা করেছিলেন, এবং এর 
সাহায্যে বাক্রীতির নান৷ বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলেছিলেন । সর্বনাম আর ক্রিয়াপদের 
লঘুকরণই যে চলিত রীতির প্রধান লক্ষণ নয়, তা স্বামীজীর “পরিব্রাজক” এবং 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” পড়লেই বোঝ যাবে । চলিত রীতির বড় কথা__- চলতি 
জীবনের ইডিয়ম্‌, বাঁগ বৈশিষ্ট্য, বাকাগঠনের নতুন রীতি, শববিন্যাসের রূপান্তর । 
সাধুভাষার ক্রিয়াপদ আর সর্বনীম ছোট করে ছেঁটে দিলেই কিছু চলতি ভাষা 
হয় না। প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, “বীদরের ল্যাজ কেটে দিলেই কি মাচ 
হয় ?” এই উক্ভিকে একটু ঘুরিয়ে বল! ষেতে পারে, সাধুভাষার ক্রিয়াপদ-সর্ব- 
নামকে ছোট করলেই কি চলতি ভাষা হয়? সে কথা বিবেকানন্দ বিশেষভাবে 
বুঝতেন বলেই তাঁর ভাষা যথা মুখের ভাষার সাহিত্যিক রূপ লাভ করেছে, 
বিদগ্ধ ইষ্টগোষীর রসচর্বণায় পর্যবসিত হয় নি। 


পাদটীকা ও বিবিধ তথ্য 


১, ছুতোম প্যাচার নকশা: দ্রষ্টব্য 

২, হুতোমের ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিনচন্ত্রের মন্থব্য £ “হুতোমি ভাষা দরি্্, 
উহার তত শব্ধন নাই ; হুতোমি ভাষা নিন্তেজ, ইহার তেমন বাধন নাই । 
হুতোমি ভাষ! অন্থনার এবং ঘেখানে অঙ্গীল নয়, লেখানে পবিভ্রত। শুন্য 1৮ 

৩. কলকাতার চড়ক পার্বণ উপলক্ষে হুতোমের রঙ্গরসপূর্ণ তীক্ষ উক্তিতে 
নাটকীয়তা বেশ কৌতুকপূর্ণ হয়েছে “আজ চড়ক। সকালে ত্রাঙ্মদমাজে 
্রাহ্মরা একমেবাদ্িতীয় ঈশ্বরের বিধিপূর্বক উপাসনা করেছেন-_ আবার অনেক 
্রাক্ম কলসী উচ্ছুস্ণড করবেন । *'.". আঙ্জকাল ক্রাঙ্গধ্ধের মর্ম বোঝা তার 1? 


বাড়িতে দুর্গোৎ্সবও হবে, আবার ফি বুধবার সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে 
৪৯ 


ক 


বন্তবিচিন্ত 


মড়াকায় কাদতেও হবে| পরমেশ্বর কি খোঁটা, না মহারাষ্ট্র ব্রাঙ্গণ। যে বেদ- 
ভাঙ্ষ। সংস্কৃত পদভিন্ন অন্য ভাষায় তাকে ডাকলে তিনি বুঝতে পাঁরবেন না 
আড্ডা থেকে ন। ডাকলে শুনতে পাবেন না ?” 

৪ আধামির নিন্দা করে তিনি 'পরিত্রাজক'-এর এক জায়গায় ডম্ম্ম এর 
উল্লেখ করে বলেছেন : “একটা ডোম 'বিলত, “আমাদের চেয়ে বড় জাত কি আর 
দুনিয়ায় আছে ? আমরা হচ্ছি ডম্ম্ম্‌ '” 


উনিশ শতকের বাংল সাহিত্যে ধর্মচেভনা 


রামমৌহন- কেশবচন্্র 


অধুনা কারও কারও মনে ধর্ম' শঝোচ্চাবণে ভীতি ও অনীহ্বার সঞ্চার হয়। 
কিন্তু একথা অনস্থীকার্ধ যে, বর্তমান কালের বিজ্ঞানমুখী, যন্ত্রমুখর ও ইহুবাঁদী 
সভ্যতার বাহ্বাস্ফোট সত্বেও, প্রত্যক্ষচেতনা-বহিভূতি এন শক্তির সর্বতোভদ্র 
সর্বশক্তিমতা সম্বন্ধে এখনও অনেকে আস্থাশীল । কিছুকাল পুবে জ্ঞানবিজ্ঞানের 
ক্রমিক অগ্রগতির ফলে ভগবানসম্পকীয় “মস্তিদ্ব-কোটরবাসী চিগ্তাকীট রাশি 
রাশি” সম্পূর্ণরূপে বাম্পীভূত হয়ে যাবে, এমন কথা জড়বাদী এবং কাধকারণ।ত্বক 
বিশ্ববিবর্তনে-বিশ্বামী পণ্ডিতের! মনে করতেন । কিন্তু পদাথবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান 
ও পরমাণুতত্বের বিন্ময়কর উন্নতি সত্বেও শিক্ষাভিমানী প্রগতিশীল মানুষের মন 
থেকে এঁশী চেতনার কিছুমাত্র বিলুপ্তি ঘটে নি। উনিশ শতকের বৈজ্ঞ/নিকগণ 
মীপজোখের সাহাধ্যে এবং অন্তুসন্ধিৎসার বকযন্ত্রে রহস্যতত্বকে পরিশ্রুত করে স্নমে 
করেছিলেন-- অতঃপর মাহ্ছষের কাছে কোনও কিছুই আর ছুজ্ঞেগন, রহন্যমণ্ডিত 
ও এঁশী ব্যাপার বলে শ্রদ্ধাতক্তির বিহ্বদলে পৃজা! পাবে না। কিন্তু বিশ শতকের 
যুগান্তকারী আবিষ্িয়া সত্বেও পরমরহস্যেব চাবিকাঠি এখনও নিকদ্দেশ অবস্থায় 
রয়ে গেছে। মেটারলিঙ্কের সেই হতাশাব্যপ্নক উক্তিটি : “0৩ 80০98100 
010817)8”-_ অনিশ্চয়তার অন্ধকার দূর হল কই? বরং নব নব আবিষ্কারের 
ফলে বহুশ্যান্বকাঁর অধিকতর ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। তা সেযাই হোক, এঁশী 
সন্ত সম্বন্ধে বিভিন্নধরনের মানস-প্রবণতা মান্তষের সংস্কৃতিকে যে নানা দিক 
থেকে বৈচিত্র্য দিক্লেছে, শিল্প-সাহিত্য-দর্শনে ষে এব একটা বিশেষ ধরনের প্রভাব 
রয়ে গেছে, তা চক্ষুম্মান্‌ ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করবেন। 

আমাদের বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের যোলআনা 
আয়োজন হয়েছিল বিশেষ বিশেষ ধর্মবোধ ও ঈশ্বরচেতনাকে কেন্দ্র করে। বাংলা 
দেশ বড় বিচিত্র ভূমি। মহাপ্রদু চৈতগ্ঘদেবের আবেগোম্মত্ত রসসাধনা যেমন? 
এদেশকে প্লাবিত করেছিল, তেমমই একই কালে নব্য ন্যায়ের ক্ষুরধার প্রকর্ষ 
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বাঙালী-মেধার এক অবিনশ্বর পরিচয় রেখে গেছে। সে যুগে সম্পূর্ণ আহ্বীক্ষিকী 
বিষ্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত অনেক নৈয়ায়িক-বাঙীলী ব্রজেন্ত্ন্দনের দোহাই পেড়ে 
্র্থীরস্ত করতেন ৷ দেবভাষায় লেখা এ সমস্ত দার্শনিক চিন্তা ও মননপ্রণালী 
ছেড়ে দিয়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যের সামান্য পরিচয় নিলেই দেখা 
ধাবে, লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর প্রতি অটল বিশ্বাস এই যুগের বাঙালীর 
সাহিত্যাশ্রয়া মনোধর্মকে প্রভাবিত করেছে। “কান্ু ছাড়া গীত নাই” এ 
প্রবচনের “কাচ'কে যদি সমস্ত দেবদেবীর মধ্যে বিধৃত করে দেখি তা হলে এর 
নির্গলিতার্থ যথার্থ বলেই মনে হবে। ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যে সম- 
সাময়িক কালের ইতিহাস ও সমাজের গভীর ছাপ পড়েছিল। কিন্তু মধ্যযুগের 
বাংলা সাহিত্যে গঙ্গারামের 'মহারাই্র পুরাণ'-কে ছেড়ে দিলে ইতিহাসাশ্রয়ী আর 
কোন কাব্যই দৃর্টিগোচর হবে না। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এর কোন কোন 
স্থানে ইতিহাসের সঙ্কেত আছে বটে, কিন্ত ইতিহাস ও রূপকথা। মিলে-মিশে 
একাকার হয়ে গেছে । প্রাচীন ও মধ্যযুগে তাবৎ কবিকুল তাঁদের সমসাময়িক 
দেশ-কালের কথাকে বড়ো! একটা আমল দিতেন না। তাদের কেউ কেউ বিভিন্ন 
দেব-দেবীর লীলারসে মুখ হয়ে মন্দিরা-চীমর সহযোগে পাঁচালীর বীতিতে 
আখ্যান আবৃত্তি করতেন, কেউ-বা৷ কীর্তনের স্থরে এবং আখরের টানে এমন 
ভাবোদ্রেক করতেন যে, ভাবগ্রাহী ভক্তের দল ঘন ঘন দশাপ্রীপ্ত হতেন। ইতি- 
মধ্যে দেশ ও সমাজের আমূল পরিবর্তন শুরু হল, গ্থবে বাংলা-বিহার-উড়িস্তার 
নবাবির রঙ্গমঞ্চে যবনিকা! নামল | বর্ম-চর্মপরা। কুশীলবের দল বেগম তোয়ফা- 
ওয়ালীদের কর ধারণ করে অতি ভ্রুত নেপথ্যবিধানের অন্তরালে অপৃশ্ত হলেন । 
ইংরেজ বণিকের রাজত্ব শুরু হুল, ক্রমে ক্রমে শীসনে, আচরণে, শিক্ষা্দীক্ষায় 
যুগান্তরের সুচনা হল। শুরু হল উনবিংশ শতাবী, পূর্বভারতের শ্থাম প্রান্তরে 
পশ্চিমসমুদ্রের লোনাজল তবঙ্গ-বিক্ষোভে ভেঙ্গে পড়ল। 


+ 


বিপ ভ্যান্‌ উইস্কল্‌ নিত্রীভঙ্গের পর দেখেছিল, তীর চারপাশের তামাম ছুনিয়া 
বিলকুল বদলে গেছে। ঘদি কৌন মন্ত্রলে স্চদশ ও অষ্টাদশ শতাঁবীর গৌড়- 
জনকে উনিশ শতকের কলকাতায় এনে ফেলা! ধেত, তবে সে ব্যক্তি রিপ ত্যানেক 
চেষ্বেও বিষুঢ় হয়ে যেত। রামমৌহনের বেদান্ত-উপনিষ্-অন্থ্বাদ ও ব্যাখ্যা, 
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উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ধর্মচেতন? 


'বিচার-বিতর্ক ঃত্রান্মণেতর সমাজের হাতে অশ্ত্রপরিগ্রাহী শাস্গ্রন্থের আবির্ভাব ; 
হিন্দু কলেজে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ভূরিভোজ ; সাময়িক পত্রে রাজনৈতিক, 
সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপার নিক্কে আন্দোলন ; 'ইয়ং-বেঙ্গল'-দের যে-কোন ধর্ম- 
বোঁধ ও পাঁরমার্থিকভার বিরুদ্ধে রণহুঙ্কার-_ এই সমন বিচ্ছিপ্ন ও বিক্ষিপ্ ঘটন। 
থেকে মনে হবে, উনবিংশ শতাব্দীর কাঁলাপা হাড়-যুবকদের চাপে এবং পাশ্চাত্যের 
ইহুমুখী ও জড়বাদী সভ্যতার প্রভাবে বাঙালীর দীর্ঘকাল-লালিত ধর্মচেতনা বুঝি 
লুপ্ত হয়ে গেল। কোনও-এক প্রীজ্ঞ ব্যক্তি এই সময়ের শিক্ষিত বাংলার মনোভাব 
সম্বন্ধে বলেছেন : “পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভীববন্যায় এদেশীয় ছাত্রের ধর্মবিশ্বাস 
টলিল ; চিরকীলপোধিত হিন্দুর ভগবান সেই বস্তায় ভাসিয়া গেলেন ।”১ কথাটা 
নেহাত লঘুধবনের নয়।: বামমোহনের যুগেই (১৮১৫ থেকে ১৮৩৩ খ্রীস্টাবধ 
পর্যন্ত ) হিন্দু কলেজংপ্রদত্ত প্রত্যক্ষজ্ঞানমূলক বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রভাবে জড় 
জগতের বাইরে অন্য কোন অচিন্ত্য চৈতন্যের কথা নবীনসমাজে মধ্যযুগীয় 
কুসংস্কার বলেই বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু যুক্তিবাদ ও ভারতীয় সংস্কৃতির 
মৌলিক তত্বে গভীরভাবে অন্রপ্রবিষ্ট রামমোহন বেদাস্তনুত্রের অঙ্ধ্বাঁদ-ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণ এবং উপনিষদের অন্বাঁদ প্রচার করে অপরিণত বাংল! গদ্যকে গভীর 
আলোচনার বাহন এবং বিতর্কের আফুধে পরিণত করলেন । উনিশ শতকের 
প্রথম দিকে ধর্মীন্দোলন ও বিচাঁরবিতর্কের ঘৃর্ণিপাকে নিক্ষিপূ হয়ে বাংলা গা 
অতি অল্পকালের মধ্যেই যৌবনের দাঢ? অর্জন কবল। 

অদৈতবাদী ত্রন্মতত্ব ও রাঁমমোহনের একেশ্বরবাদী ধর্মচিন্তাপ্রণ!লীর মধো যে 
বিশেষ পার্থক্য আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। খ্রীস্টান ধর্মশান্পের এক্যতত্ব 
€07710811510890) এবং ইসলামীয় মৌতাজেলা-মুওয়া হিদ্দিনি সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদী 
একেশ্বরবা রামমোহনের পারমাধিক চিন্তার দিয়ন্ত্র-বজ্ৰু কিনা, সে-বিষযে 
ভেবে দেখা দরকার । রামমোহন-আশ্রিত একেশ্বরবাদ ভৌমসম্পর্কে আকাশ- 
চারী। দৈনন্দিন জীবন ও কর্মব্য।পারে . বেধান্ততত্ব প্রয়োগ করলে গোট! 
জাতটাই কর্মভীরু, অলস ও দিবান্বপ্নবিলাসী হয়ে উঠবে, বামমৌহনের এই 
ধরনের আশঙ্কা ছিল। তাই বেদান্ততত্বের প্রচারক হয়েও তিনি দৈনন্দিন ও 
বাস্তব জীবনে বেদাস্তের বিরোধিতা করতে দ্বিধা! করেন নি।২ একেশ্বরবাদী 
ধর্মগ্রচারণার মুলে রামমোহন অনেক সময়ে পারমার্ধিক কারণের চেয়ে জাগতিক 
ব্যাপার ও বাস্তব প্রয়োজনকে অধিকতর মূল্য দিতেন । একদা তিনি তাঁর বধু 
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ও উপরগুয়ালা ডিগবিকে লিখেছিলেন যে, হিন্দুদের আচারধর্ম রাজনৈতিক ও 
সামাজিক প্রগতির বাধাম্বরূপ ।৩ এই উল্লেখ থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, বাংল! 
তাঁষায় বেদাস্তগ্রচারের মূল উচ্ছেস্থা 400110081 ৫%806889 ৪00. 5০0০191 
০0000: স্ৃতরাং তাকে ৪ 0060011180101010015 বলা বোধ হয় সর্বথ। 
যুক্তিযুক্ত হয় না।৪ তাঁর মানবহিতৈষণ] সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাঁশই 
নেই। কিন্ত বিশুদ্ধ পারমার্ধিকতাও তার জীবমধর্ম নয়। বৈষয়িক জীবন ও 
বেদাস্তচর্চার মধ্যে তিনি কখনও কখনও পৃথক সীমারেখা টেনে দিতেন, কখনও- 
বা সমাজ ও রাজনৈতিক এঁক্য প্রতিষ্ঠার মতো স্থুল ও স্থাবর প্রয়োজনকে 
বেদাস্তগ্রচারের ব্রত বলে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। বেদাস্তের 
মায়াবাদের প্রতি ত্বার কোন মায়া-মমতা ছিল না। কিন্তু বাংলা গগ্সাহিত্যের 
পোষণ ও বিকাশে তাঁর গুরুতর প্রভাব অবশ্ঠই স্বীকার করতে হবে। উনবিংশ 
শতাবীর প্রথম পাদের অমন্থণ ও অনভ্যন্ত বাংলা গছ্যে বেদান্ত ব্যাখ্যা ও বিচার 
করে এবং নানাবিধ বিতর্কমূলক আলোচনায় গগ্তাষাকে অবলীলাক্রমে ব্যবহার 
করে তিনি বাঁংল! গপ্ঠের জড়ত্বমোচনে বহুলাংশে ফল হয়েছিলেন । 

রামমোহনের সমসাময়িক পুরাতন আদর্শের পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 
লৌকিক ভাষায় বেদাস্তপ্রচারের ঘোর বিপক্ষতা করেন এবং তাঁকে অতি কটু 
ভাষায় আক্রমণ করে “পাঁষগুপীড়ন” ( ১৮২৩ ) নামে একথানি প্রতিবাদ-পুস্তিকা 
'রচনা করেন। এ পুস্তিকার কটুকাটব্য বাদ দিলে দেখ! যাবে বেদান্তপ্রচারের 
ব্যাপারে বামমোহনের সঙ্গে কাঁখনাথ ও তার দলভুক্ত পুরাতনপন্থীদের একস্থলে 
ঘোরতর ব্যবধান ঘটে গিয়েছিল। ঝামমোহন বেদ-উপনিষদ-বেদান্ত-তন্ত্রকেই 
একমাত্র প্রামাণ্য এবং বিশ্তুদ্ধ হিন্দুশান্্র বলে মনে করতেন, কিন্তু পুরাণাদির 
প্রতি তাঁর ছিল দারুণ বিতৃষ্ণা। যে সমন্ত পুরাণ ও কা্যগ্রস্থে কষ্ণচলীলার 
আদিরলাশ্রিত উদ্দাম বর্ণনা আছে, তিনি অগ্রীমাণিক বলে সেগুলিকে পরিত্যাগ 
করেছিলেন । গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। 
শ্রীচৈতন্তের প্রতিও তিনি সর্বদ! শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না1৬ কিন্তু কাশীনাথের মূল 
বক্তব্য হুল, প্রাকৃত জনসাধারণের জন্য পুরাণের পারমার্ধিকতা অবশ্ স্বীকার 
করতে হবে ; অপরদিকে বেদান্ত শাস্ত্রের মতো গুহ্বিষ্যাকে সর্বসাধারণের ভাষায় 
প্রকাশ করে রামমোহন গেম কুলবধূকে হাটের মাঝে বিবন্ত্রা করেছেন । সে- 
যুগের বিখ্যাত পঙ্ডিত মৃত্যুগ্য় বিদ্যালস্কারেরও অভিমড-- পুরাঁণশীন্ম ও দেব- 
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উনিশ শতকের বাংল। সাহিত্যে ধর্মচেতন। 


দেবীর প্রতি রাঁমমোহনের অবজ্ঞা দেখান উচিত হয় নি, এবং বেদাস্তের মতে! 
গভীর ব্যাপারকে বাংলা ভাষার মতো সর্বজনবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করে 
রামমোহন হিন্দুশান্ত্রের অমর্ধাদাই করেছেন । . সে যুগে ঘে সমস্ত পুরাঁতিনপন্থী 
্রাহ্মণপণ্ডিত রামমৌহনের বেদাস্ত-প্রচারের বিকদ্ধে খক্তাহ্ত হয়েছিলেন, 
তাদের প্রতিবাদের ধারা কতকটা এইরকম : রামমোহন পুরাণ ও পৌরাপিক 
দেবদেবীকে নন্তাৎ্ করে বেদাস্তুকে যে একমাত্র প্রামাণ্য শাস্ত্র বলে গ্রহণ করতে 
বদ্ধ পরিকর হয়েছিলেন, তা কোনমতেই হিন্দুর শান্্র ও এতিহাসম্মত নয় । নর, 
নরোত্তম, নারায়ণকে নমস্কার করে ও দেবী নবন্বতীর জয়ধ্বনি করে মহর্ি 
বেদব্যাস ষে-গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার প্রতি অশ্রদ্ধ! প্রকাশ করে প্রত্াবায়গ্রন্ত 
হওয়া উচিত নয়। বৈদিক শাস্ছেও কি নানা দেবদেবীর বন্দনা ও পৃজোপাসন। 
নেই? বহু-দেববাদ হিন্দুর প্রাচীনতম গ্রস্থেই স্বীকৃত-হয়েছে। পরবর্তী কালের 
মহাকাব্য, ধর্মশান্ত্র এবং পুর'ণে-উপপুরাণে সেই আদর্শ আরও বিব্যারিত আকারে 
বিন্তন্ত হয়েছে। বেদীস্উপনিষদে বিধৃত ত্রদ্ষাবিদ্য] হল রাজবিদ্যা_ জনসাধারণের 
জন্য নয়। অধাত্ম চেতনা ও পারমার্ধিক সাধনায় ধার] তুঙ্গর্য অবলঙ্থন করেছেন 
্রহ্মবিষ্যায় শুধু তাঁদেরই অধিকার । “অদীক্ষিত' ব্যক্তির হাতে যদি স্থগোপা 
রন্ববিদ্যা পড়ে, তা হলে “পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্ষে ভাঙ্গে হীরাধার”-__ এইরকম 
বিড়ম্বনা হয় নাকি? অবশ্য মৃত্যুঞ্য় কখনও বেদাস্থবিরোধী ছিলেন ন]। 
কারণ, তিনি স্বয়ং কলকাতার বাসায় পুথি থেকে ছাত্রদের শঙ্করাচার্ধের 
টীকাঁসহ উপনিষদ পড়াতেন-_- একথা রামমোহন নিজেই বলে গেছেন ।৭ তবে 
য1 স্থগতীর চিন্তার ব্যাপার, সাধকের ম্মরণ-মনন-নিধিধ্যাপনের আসনে তার 
প্রতিষ্ঠা, তাকে রামমোহন অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণের হাতে তুলে দিয়ে হিন্দু- 
শাস্ত্রের অগৌরব করেছেন-- মৃত্যুপ্নয় ও কাশীনাথের এই হল সুদ অভিমত । 
পুরাণ-বিরোধিতা ও বেদান্থ উপনিষদ্দের আন্গত্য রামযোহনের মতা 
(১৮৩৩) পর কিছুকাল হতবল হয়ে পড়লেও যুবক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অল্নকালের 
মধ্যেই রামমোহনের পথ ধরে বাংল! গদ্যসাহিত্যের ধর্মালোচন1 সংক্রান্ত শাখাটির 
পুনরায় শক্তি বৃদ্ধি করলেন। তীর প্রতিষ্ঠিত তত্ববোধিনী সভা! ( ১৮৩৯) এবং 
অক্ষয়কুমার দত্ত-সম্পাদিত “তত্ববোধিনী পত্রিকা” (১৮৪৩ ) হল তার মতপ্রচারের 
প্রধান বাহন। এই সভা ও পত্রিকায় নিগ্াসাগর থেকে আরম্ভ করে আন্নক 
রুতবিগ্য ব্যক্তি যোগদান করাতে দেবেন্দ্রনাথ নিজের সাধাসাধনের আদর্শকে 
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সে-যুগের. বুদ্ধিজীবী মহলে কুপ্রচার করতে বিশেষ স্থবিধা গেয়েছিলেন । “তব-. 
বোধিন। পত্তিকা'য় তিনি খগবেদ অনুবাদ গুরু করলেন এবং ত্রাঙ্ম সমাজের 
&পাগা-এর আদর্শের জন্য বেদস্ত ও উপনিষদের "ওপর ভিত্তি করলেন । 
প্রথমত: বলা যেতে পারে, তিনি বেদাস্ত্থত্রের তত্বকথার বিশেষ অঙ্গর।গী ছিলেন, 
না”; জীঘনের প্রথম দিকে তিনি হিন্দুর পুরাঁণাদি শান্ত্রপ)ঠে অন্তরের অধ্যাত্ম- 
ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাতে শাস্তি পেলেন না। তখন তিনি 
মুয়ৌপের প্ররুতিবাদী জড়দর্শন আলোচনায় মগ্ন হলেন, তাঁতে শুধু অন্তরের 
প্রদাহ বেড়েই গেল। অতঃপর তিনি বেদ-বেদীন্ত-উপনিষদ চর্চায় শাস্তি পেলেন 
এবং ক্রাঙ্গলমাজের প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রথম গ্রতিজ্ঞাতেই বেদাস্তধর্মের প্রতি আস্ছগত্য 
শ্বীকীর করে লিখলেন : “বেদাস্ত-গ্রতিপাগ্য সত্যধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম 1” 
বিশুদ্ধ রীতিতে বেদ-অধ্যয়ন করার জন্য ১৮৪৩ সালে বৃত্তি দিয়ে তিনি কয়েকজন 
তরুণকে কাশীধামে পাঠিয়ে দিলেন । কিন্তু পরে বুঝলেন, উপনিষদই বেদের লার 
ভাগ $ তাই বেদের কর্মকাণ্ডপোষক অংশ তিনি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করলেন। এই 
প্রসঙ্গে বলে নেওয়া! যেতে পারে, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব নিয়ে তার সঙ্গে “তত্ব- 
বোঁধিনী'-র সম্পাদক তার শিষ্য অক্ষয়কুমার দত্তের ঘোরতর মতভেদ হয়েছিল । 
পরিশেষে তিনি অক্ষয়কুমারের মতের পোষকতা করে বেদের অভ্রান্ততা এবং 
অপৌকষেয়ত্ব পরিত্যাগ করেন। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্য ও আর্ধধর্মপ্রণালীর 
বিবর্তন জানবার জন্য তিনি বেদচর্চা সমর্থন করেছিলেন, নিজেও খগ.বেদ অন্বাদে 
প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । ১৮৫০ সালের পূর্ব পর্যন্ত বেদান্থে তার অনীহা। ছিল না, বরং 
বেদাস্ত-প্রতিপাগ্ঘ সত্াধর্মই যে তীর অনেষ্টবা ত1 তিনি স্বীকার করেছিলেন । 
কিন্তু ১৮৫০ সালে তার 'ব্রহ্মতত্ববিষ্ভা” নামে পুক্তিক! প্রকাশিত হয়, তাঁতেই 
সর্বপ্রথম মায়াবাদ ও অছৈতবাদের প্রতি তাঁর বিরাগের পরিচয় পাঁওয়া যায়। 
বস্তত:ঃ এই ময় তিনি বেদান্তের শঙ্কর ভাঙ্তের গ্রতি পুরোপুরি আস্থা! হারিয়ে 
ফেলেছিজেন। কিন্তু এর পূর্বে এবং পরেও দেখা যাচ্ছে, একাধিক স্থলে তিনি 
বেদাস্তের আঙ্গগত্য স্বীকার করেছেন । ১৮৪৬ সালে তিনি বলেছিলেন ; “যদি 
বেদাস্ত-প্রতিপাছ্ ত্রাঙ্মধর্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদয় ভারতবর্ষের ধর্ম এক 
হইবে.” কিন্তু তার আত্মঙ্জীবনী থেকে দেখা যাচ্ছে, এই “বেদান্ত-গ্রতিপাগ্ঘ” 
শবের অর্থ বাদরায়ণ হুত্র বা তার শাঙ্কর ভান নয়, এ হল ত্রঙ্গ-প্রতিপাঁদক 
উপনিষৎ। এ বিষয়ে তিনি তার আত্মজীবনীতে খোলাখুলিভাবে বলেছেন: . 


৫৩৬ 


উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ধর্মচেমা 
“আমরা কর্ষপ্রতিপাদক উপনিষদকেই বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতাম়। 
বোস্তদর্শনকে আমরা শ্রন্ধী করিতাম না; যেহেতু, তাহাতে শশ্বরাচার্ 
জীব ও ব্রদ্মকে এক করিয়া গ্রতিপর করিয়াছেন । আমরা চাই ঈশ্বরকে 
উপপসিনা করিতে, যদ্দি উপাশ্ত-উপাঁসক এক হইয়া ঘাঁয়। তবে কে 
কাহাকে উপাঁধনা! করিবে? অতএব বেদাস্থদর্শনের মতে আমরা মত 
দিতে পাবিলাম না। আমরা যেমন পৌনত্তলিকতাঁর বিয়োধী, তেমনি 
অদ্বৈতবাদেরও বিরোধী 1” 
এখানে তান ধর্মপাধন। সম্বদ্ধে আর কৌন দ্বিধা সংশয়ের অবকাঁশ নেই । তিনি 
মুলত; ছিলেন শাস্তরসের ভক্তিবাদী। এদিক থেকে বৈষ্ণব ঘ্বৈতবাদী ভক্তির 
সঙ্ষে তার বিশেষ বিরোধ নেই । তবে লীলাবাদী বৈষ্ণব ভক্ত দয়িত-দয়িতা- 
সম্পর্কজাত আঁদ্িরসকে মন্থন করে ভক্তিরসে পবিল্নাত হতে চান, আঁর মহর্ষি 
দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে পিতীপুত্রের স্সেহরসের সম্পর্ক স্থাপন করতে 
অভিপ্রয্মাসী | তাই তিনি ধর্মসাধনার একমাত্র অবলম্বন হিসেবে উপনিষদকে 
গ্রহণ করলেন । অবশ্য সমস্ত উপনিষদকেই তিনি প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করতে 
পারলেন না । তিনি নিজে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সাহ'য্যে এগারখানি উপনিষদ 
অধ্যয়ন করেন । কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি দেখলেন; দেশের মধ্যে উক্ত এগারথানি 
উপনিষদ ছাড়াও “গোপালতাপনী উপনিষৎ' ( বৈষ্ণব ), 'গোগীচন্দনেপনিষং। 
( বৈষ্ণব ), ব্বন্দৌপনিষং” ( শৈব ), ছিন্দরীতাপনী উপনিষৎঃ (শাক্ত ), কৌলো- 
পনিষৎ (তান্ত্রিক)__ এষন কি 'আল্লোপনিষঃ-ও (যার মধ্যে ইসলামের আল্লাহ্‌, 
ও উপনিষদের ব্রন্মের সংমিশ্রণ করা হয়েছেন ) প্রচলিত ছিল। তখন দেশের 
মধ্যে প্রাচীন ও অর্বাচীন উপনিষদের মেট সংখ্যা ছিল এক শ' সাতচল্লিশ । 
ইতিপূর্বে অক্ষয়কুমার দত্ত, রাখালদাস হালদার প্রভৃতি নবীন ব্রাঙ্মদের সঙ্গে 
বেদ-বেদান্তের এশিকতা নিয়ে তীব প্রথর তর্দবিতর্ক হয়েছিল। ফলে তিনি 
বোদেবেদীস্তকে আর ঈশ্বরমুখনি:্থত ভাগবতী বাণী বলে গ্রহণ করতে পারলেন না, 
কিন্তু উপনিষদের প্রতি আঙ্গগত্য ছাড়তে পারলেন ন]। 
উপনিষং-আখ্য।ত অনেকগুলি গ্রন্থই নিতান্ত অর্বাচীনকালে রচিত সাম্প্র- 
দায়িক ধর্মশান্ত ব্যতীত আর কিছু নয়। কিন্তু প্রামাণিক বলে গৃহীত উপনিষদগুলির 
সমস্ত যুক্তিই দেবেন্্নাথের ভক্তিভাববিভোর, ছতবাদী ও শাস্তরসাম্পদ চিন্ঠৎ 
মেনে নিতে পারল না। শাঙ্কর ভাঙ্কের অহৈতবাহী ব্যাখ্যাও তার মনঃপূত হল 


€1 


বহবিচিত্র 


না।১৪ তখন তিনি ত্রাক্মমতাদর্শের চুষ্কক রচনার জন্য নতুন করে বিশেষ বিশেষ 
উপনিষদ থেকে তার মনোমত শ্লোক সংগ্রহ ও বৃত্তি রচনায় গ্রস্তত হলেন। 
ইতিপূর্বে রামচন্দ্র বিদ্তাবাগীশের কাছে তিনি ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্তক মাওুক্য 
উপনিষদ পাঠ করেন। অন্যান্স পঙ্ডিতদের সাহায্যে তিনি প্রশ্ন, এতরেয়, 
তৈততিরীগ্ন, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য এবং বৃহদীরণ্যক উপনিষদ আয়ত্ত করেছিলেন । 
কিন্তু এই সমস্ত উপনিষদের কোন কোন গ্লোকে তিনি গ্রাণের আরাম খুঁজে 
পেলেন নাঁ। যে এগীরখানি উপনিষ্দকে তিনি প্রামাণিক বলে গ্রহণ করে- 
ছিলেন, তার মধ্যেও অনেক বাক্যের সঙ্গে (বিশেষতঃ যেখানে অদ্বৈতবাদের 
গন্ধ আছে) তিনি আপষম করতে পারলেন না! (যেমন বৃহদারণ্যকের 
“সোহহমস্মি) এবং ছন্দোগ্যের “তত্বমসি' বাক প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈততত্ব )। ব্রহ্ধ- 
জীবের লাূজ্যকল্পনা তীর মতের সঙ্গে মিলল না। ১৮৪৩ সালে তিনি যে 
উপনিষদের ওপর ক্রাক্ষধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, ১৮৪৮ সালে নৈর।শ্বভর' 
কণ্ঠে সেই উপনিষ? সম্বন্ধে বলতে বাধ্য হলেন £ “এই উপনিষৎ তো আমাদের 
সকল অভাব দূর করিতে পারে না। হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে না” ( আত্ম- 
জীবনী; পৃঃ ১৬৫-৬৬)। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫1১০।৩-৬ এবং মুণ্ডকোপ- 
নিষদের ৩।২।৭ বাক্যে যে নির্বাণ-মুক্তির কথা বল হয়েছে, তাকে তিনি একেবারে 
অ্বীকার করলেন। অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন £ “হৃদয়ের সঙ্গে 
যেখানে উপনিষদের মিল, উপনিষদের সেই বাক্যই আমরা গ্রহণ করিতে পারি। 
আর, হ্বদয়ের সঙ্গে যাহার মিল ন।ই, সে বাক্য আমরা গ্রহণ করিতে পাবি না” 
( আত্মজীবনী, পৃ, ১৭২ )। এর অর্থ হল, তিনি হৃদয়ের সম্মতিকেই ধর্মান্ুভৃতির 
মূল নিয়ামক শক্তি বলে গ্রহণ করলেন-- দ্বৈতবাদীদের মতো তাঁর মূল অবলম্বন 
হল হৃদয়াবেগ। সেযাই হোক, তিনি কয়েকখানি উপনিষৎ থেকে মনোমত 
বাছাবাছ! শ্লোক ও বাক্য সম্কপন করতে প্রবৃত্ত হলেন, যার সঙ্গে তার হায়ের 
সংযোগ আছে। তখন তাঁর বয়স মাত্র একত্রিশ বংসর | তিনি দিব্যভাবে ও 
ভক্তিরস।গ্ুত হৃদয়ে উপনিষদের কিছু কিছু নির্বাচিত বাক্য বলে যেতে লাগলেন 
এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সেগুলি তদ্দণ্ডে লিখে নিলেম। উপনিষদের নির্বাচিত 
্জোক ও বাকাসম্টি, যাকে ত্রাঙ্গধর্ের 1891910 বীজ? বলা হয়েছে, সেগুলি 
পৰে গ্রস্থাকারে ব্রাঙ্গধর্ম' নামে প্রকাশিত হয়। এটি ১৮৪৮ সালের শেষভাগে 
সন্ধলিত হয়, ১৮৪৯-৫* সালে প্রকাশিত হয়, ১৮৫১-৫২ সালে খর অনুবাদ- 


৫৮ 


উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ধর্মচেতনা: 


সংস্করণ প্রচারিত হয় এবং ১৮৬১ সালের 'তন্ববোধিনী পত্রিকায় এর তাৎপর্য 
প্রকাশিত হতে থাকে । এ বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন : “দেখিলাম যে. 
আত্মপ্রত্যয়সিন্ধ জানোজ্জবলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাহার পততনভূমি | পবিত্র হৃদয়েতেই 
দ্ধের অধিষ্ঠান, পবিত্র হৃদয়ই ত্রা্বধর্মের পত্রনভূমি।” এখানে আত্মপ্রত্যয়, 
জ্ঞান ও হৃদয়কেই ক্রান্ষধর্মের প্রতিষ্ঠাতুমি বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য 
করা যাবে, উপমিষদের প্রতি দেবেন্্রনাথের অচল ভক্তি থাকলেও জ্রানাত্মবক 
আত্মগ্রতায়কেই তিনি সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন । অবশ্য তীর আত্মপ্রত্যয় 
চি্ীত্মক হলেও আদলে তার সমস্ত ধর্মচেতনা ব্যক্তিগত ভক্তিবাদ অর্থাৎ শান্ত- 
রসাম্পদ দ্বৈতভক্কির ওপর দীঁড়িয়ে আছে । 


৩৪ 


উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যদিও সমাজ, রাজনীতি ও শিক্ষাসংক্রা স্থ' আন্দোলন 
নব্যশিক্ষিত বাঙালীকে উচ্চকিত কবে তুলল, তবু ধর্মচেতন! সমসাময়িক বাংলা 
সাহিত্যকে ঘে বিশ্ষভাবে প্রভাবিত করেছে, তা অস্বীকার করা যায় না। এই 
যুগে দেখা যাচ্ছে অগয়েস্ত কৌতের ( ১৭৯৮-১৮৫৭ ) ফ্রবার্শন বা পজিটিতিজম্‌- 
এর বিশেষ গ্রভাব ছিল। ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে শীঙ্থষকে সেই সিংহাসনে বসানোর 
চেষ্টা করেছিলেন মানববাদী কৌৎ। নবশিক্ষিত বাঙীলীসমাজে এই ফরাসী 
দীর্শনিকের উদীর মানবধর্ম প্রবল আধিপত্য লীভ করেছিল। আচার্য কৃষকমল 
ভট্টাচার্য, বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, ঘোগেন্ত্রন্ত্র ঘোষ-_ এ বা ছিলেন কোতের 
গোঁড়া ভক্ত । তালতলায় নীলমণি কুমারের বাড়িতে এরা এবং আরও অনেক 
শিক্ষিত বাঙালী কৌম-তত্ব আলোচনার জন্য পিজিটিভিস্ট, ক্লাব স্থাপন করে- 
ছিলেন। তখন এদেশে যে-সমন্ত ইংরেজ সিভিলিয়ান আসতেন তাঁদের কেউ 
কেউ এবং কলেজের শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকদের দৃণ্চার জন কৌতের. দর্শনে বিশ্বাসী 
ছিলেন। বঙ্িমচন্ত্রও প্রথমজীবনে বহুদিন কৌত-ভক্ত ছিলেন। কুষ্ণচরিত্র 
পরিকল্পনার পটভূমিকায় তার কৌত্-অস্থরক্তি এবং ধির্মতত্বঁ-এ অন্ুশ্লনধ্ 
ব্যাখ্যায় এর নির্যাস সহজেই লক্ষ্যগোচর হবে ।১১ শেষের দিকে তার ধর্মাদশে 
পাশ্চাত্য পজিটিভিজ ম-এর সঙ্গে, অনুশীলন তত্ব (0২০118100. ০6 ০810016) এবং 
ভাঁরতীয় অধ্যাত্মচিস্তার সংযোগ-সাধনের চেষ্টা দেখা যায়। সেশ্বর সাঙ্যতন্বের 
অন্থকরণে বন্ধিমচন্দ্রের কৌৎ-অন্ুরক্তি শেষপর্যস্ত সেশ্বর কৌৎ-বাদে পর্যবসিত 


৫৪৯ 


বহুবিচিত্ত 


হয়। অবস্ঠ কৌতুকের বিষয় এই ঘে, স্বয়ং কৌৎ-ও ধর্মীয় মানসিকতা! সম্পূর্ণরূপে 
পরিত্যাগ করতে পাবেন নি। হিউম্যানিটির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা অগুয়েস্ত কৌঁৎ 
হিউম্যানিটিকেই ধীশু-জনমীরূপে গ্রহণের ইচ্ছ। প্রকাশ করেছিলেন । ম্যাডোনা 
যেন একটি শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ করে আছেন, কৌৎ তাঁকেই মানবধর্ম বা 
'হিউম্যানিজম্”-এব প্রতীক বলেই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন । বাঁডালী কৌৎ- 
ভক্ত যৌগেন্রচন্ত্র ঘোষ কৌৎ-কে আর্ধধধির সমতুল্য মনে করতেন । তিনি 
ম্যাডোনা-মৃত্তিকে ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শে শাড়ীপরা নারীরূপেই পরিকল্পনা 
করেছিলেন । এই নারীর বাঙাঁপাঁড় শাড়ী পরনে, কপালে সিছুরের ফোটা, 
কোলে স্তন্পানরত শিশু। একে তিনি ম্যাডোন। মা বলে “নারায়ণী নাম 
দিয়েছিলেন । আসল কথা, এই লমন্ত ভারতীয় কৌৎ-পন্থীরা পুরোপুরি 
হিন্দুধর্ম ছাড়তে পাবেন নি। ঘোগেন্দ্রন্তর তো “জবাকুস্থম সম্কাশং” হর্যস্তব 
পর্যন্ত কৌত্-প্রনত্তিত পজাটভিজম্‌ তত্বের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিতে 
চেয়েছিলেন ৷ কৃষ্ণকমল ভট্াচার্ধের মতো! যুক্তিবাদী কে।ৎপন্থীবা অবশ্য এই 
সমস্ত হিন্দুয়ানির বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না, এবং কৌথকে বিশুদ্ধ মানব- 
প্রেমিকরূপেই গ্রহণ করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, বাংলা দেশের আধুনিক 
সংস্কতিতে কোত্“দ্শনের প্রভাব সম্পর্কে বিশেষ কোন গবেষণ! হয় নি । যদি হত, 
তব হলে বাংলা সাহিত্যে এই বিচিত্র দীর্শনিক মনোভাবের ক্রিয়া-গ্রতিক্রিয়া 
ল্নন্ধে অনেক অজ্ঞতপূর্ব তথ্য প্রকাশিত হতে পারত। পুরাতিন প্রসঙ্গে" 
স্তিচারণ প্রসঙ্গে আচার্য কৃষ্কমল ভট্রাচার্ধ কৌধ্-দর্শন-চর্চার অনেক স্থত্র 
নির্দেশ করে গেছেন। ্‌ 

এই প্রসঙ্গে বিদ্য(সাগরের ধর্মমত মনকে দু'চ1র কথ! আলোচনা কর! যেতে 
পাবে, অব্য নানা প্রসঙ্গে সে সধন্ধে কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ 
আবহাওয়া এবং টুলো পণ্ডিতের ঘরে ধার শৈশব-বাল্য-কৈশৌর কেটেছে, 
সংস্কৃত কলেজের প্রাচীন ধরনের শিক্ষায় ধার কৈশোর-যৌবন গঠিত হয়েছে, 
সেই ঈশ্বরচন্দ্র দেবশর্স৷ কি করে যে আধুনিক যুরোগীয় মননের অধিকারী 
হয়েছিলেন, গীতার জ্ঞান-কর্ম-প্রেমকে জীবনে প্রতিষ্রিত করেছিলেন এবং 
তারই লক্গে 'ঈশ্বরতত্ব ও পারমার্থিক সত্তা সম্বদ্বে কখনও সংশয়বাদে, 
কখনও নাস্তিকাবাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তা ভাবলে হতবাক হতে হয়। 
বিদ্যাসাগর পরবর্তী জীবনে ইংরাজী ভাষা, সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য দর্শনে হিন্দু 


৩০ 


উনিশ শতকের বাংল! সাহিত্যে ধর্মচেতনা। 


কলেজের যে-কোন সেরা ছাত্রের মতোই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন এবং সংস্কৃত 
কলেজের কর্ণধার হয়ে শিক্ষাসংস্কারের ইচ্ছায় সংস্কৃত কলেজের পুরাতন ও বক্ষণ- 
শীল শিক্ষাবিধিকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আদর্শে ঢেলে সাজতে চেয়েছিলেন । 
দেবভাষার সংরক্ষক ও পরিপোষ্টা হয়েও তিনি সংস্কৃত কলেজের সাধারণ 
শিক্ষাবিধি থেকে বেদাস্তাদি মোক্ষশান্্র এবং গ্যায়-মীমাংস! প্রভৃতি আম্বীক্ষিকী 
বিষ্তাকে দৈনন্দিন বাস্তব জীবনে নিরর্থক বলে তুলে দেবার ছপারিশ 
করেছিলেন।১২ উপযোগবাদে (প্র্যাগম্যাটিজ ম্‌ ) বিশ্বাসী বিষ্তানাগর মানুষের 
বাস্তব কল্যাণের প্রতি অধিকতর সচেতন ছিলেন, যে বিদ্যার সঙ্গে এহিক 
প্রয়োজনের কোন লম্পর্ক নেই, তাকে তিনি জীবনের একমান্ত্র অবলম্বন বলে 
মানতে চান নি। 

তাঁর বন্ধুবান্ধব ও ভক্তশিষ্তের কোন কোন উক্তি থেকে মনে হয়, তিনি 
হিন্দুর প্রচলিত সামাজিক আ.চার-অনুষ্ঠান ও ম্মার্ত সংস্কারের প্রতি কিছু উদাসীন 
ছিলেন । হিন্দুর উপবীত, নিবাহ ও উধ্ব দৈহিক সংস্কার অবশ্য তিনি সামাজিক 
রীতি অঙ্ুমারে মেনে চলতেন। কিন্তু এ সমস্ত ব্যাপারে তিমি কোন দিনই 
আসক্ত ছিলেন না। যদিও তিনি অন্তরঙ্গদের কাছে বলতেন : ধ্ধর্মকর্ম সব 
দলবীধা কাণ্ড” ( “বিষ্ভাসাগর-- বিহাবীলাল "সরকার ), তবু তথাকথিত ইয়ং 
বেঙ্গল -দের মতে। তিনি কখনও হিন্দুধম ও আচরণবিধি বিরুদ্ধে ক্রুশেভ ঘোষণা 
করেন নি, অথবা ত্রান্ষসম্প্রদীয়ের মতো৷ হিন্দুর ম্মার্ত ও পৌরাণিক সংস্কৃতিকে 
বর্জন করার কথাও বলেন নি। আসলে তিনি নরের বাস্তব দুঃখবেদনা নিয়ে 
এত ব্যস্ত ছিলেন যে, নারাঞ়ণের কথা ভাববার বিশেষ সময় পান নি, সেরকম 
মানসিক প্রবণতার অধিকারীও ছিলেন না। কেউ তাঁর কাছে নীতি-উপদেশ 
চাইলে তিনি গীতাঁর কথা বলতেন, কিন্ত নিজে কোন পারমার্থিক. তত্ব বিশ্বাসী 
'ছিলেন কিন! তীর রচনা থেকে সে সন্বন্ধে স্পষ্ট কিছু জান] যায় না । 'বোধোদয়'- 
এর প্রথম সংস্করণে (১৮৫১) তিনি বালকদের জন্য নান] জ্ঞানগর্ড বিষয় সম্পকে 
নিবন্ধ জিখলেও ঈশ্বরসন্বন্ধে তুফীস্ভাব অবলম্বন করেছিলেন । শোনা যায়, 
বিজকুষ! গোস্বামীর অনুবোধে১৩ তিনি নাকি “বোঁধোদয়'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ 
থেকে ঈশ্বরবিষয়ে সংক্ষিপ্ অনুচ্ছেদ যোগ করেছিলেন ।১৪ এটি পরবর্তী সংস্করণে 
পরিমার্জিত হয়ে নিয়রূপ ধারণ করে £ “ঈশ্বর, কি প্রাণী, কি উদ্ভিদ, কিক্ুড় 
সমস্ত পদার্থের হি করিয়াছেন । এ নিমিত্ত ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলে। ঈশ্বরকে. 


৬১ 


বন্ুবিচিত্র 
কেহ দেখিতে পান না) কিন্ত তিনি সর্ধদ সর্ধত্র বিদ্যমান আছেন । আম্বা ঘাহ! 
করি, তিনি তাহ] দেখিতে পান ; আমর! যাহা মনে ভাবি, তিনি তাহা জামিতে 
পারেন; ঈশ্বর পরম দয়ালু, তিনি সমন্ত জীবের আহারদাতা ও রুক্ষাঁকর্তী।”১৫ 
তার অন্য কোন রচনায় বড়ো একটা ঈশ্বরপ্রসঙ্গ নেই, বরং তিনি হিন্দুধর্মের 
অলৌকিকতাব পরিপন্থী ছিলেন | “সীতার বননাল+-এ (১৮৬০ ) সীতার পাতাল- 
প্রবেশ বর্জন করে মানসিক মআাঘাতে জনকনন্দিনীর আকম্মিক মৃত্যু পর্ণনা 
করেছেন-_ এর জন্ সে যুগের রক্ষণশীল ব্যক্কির! কিছু কিছু আপত্তি তুলেছিল । 
'শকুন্তলা*র (১৮৫৪) অন্তবাদেও তিনি অলৌকিক ব্যাপার যথাসম্ভব বাদ দিয়ে- 
ছিলেন। কেবল “মখ্যানমঞ্জরী'-র (১৮৬৩-১৮৮৮) ছু'একটি গল্পে ঈশ্বর প্রসঙ্গ 
'আছে বটে, তবে “আখ্যনমঞ্জরী” তার মৌলিক রচনা নয়, ইংরেজী কাহিনীর 
বাঁল! গগ্যে অন্তবাদ । মুলে যেখানে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ আছে, সেগুলিকে তিনি বাদ 
না দিয়ে অন্গবাদে রেখে দিয়েছিলেন |. তীর ধর্মমত কতকটা প্রচলিত বিশ্বাসের 
বিপরীত ছিল বলে তাঁর কোন কৌন জীবনচরিতকার ( বিহারীলাল সরকার ও 
স্থবলচন্ত্র মিত্র) তাকে যথার্থ হিন্দু বলে গ্রহণ করতে পারেন নি, এবং তাঁর 
তথাকথিত অহিন্ু মতামতের জন্য এদের কেউ কেউ. তার কঠোর সমালোচন! 
করেছিলেন । রুষ্চকমল ভট্টাচার্ং, যিনি তার ঘনিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন, তিনি কিন্ত 
শিক্ষাপ্ডরুকে নান্তিক বলেই প্রচার করেছেন ।১৬ 

বিচ্যাসাগরের বন্ধুবান্ধবের স্থৃতিকথ। থেকে জান] যায়, বাল্যে তিনি নাকি 
প্রতিমাপূজীর পক্ষপাতী ছিলেন না» প্রথর মেধাবী হওয়! সত্বেও উপবীত সংস্কারের 
পর বাল্যে গায়ত্রী ভুলে গিয়েছিলেন এবং পিতার কাছে তার জন্ত যথেষ্ট তজিতও 
হয়েছিলেন । উত্তরকালে পিতা ও পিতামহীর অহ্থরোধ সত্বেও গুরুর কাছে 
দীক্ষা ও মন্ত্র নেন নি; উইলে নানাখাতে অর্থ বরাদ্দ করলেও দেবসেবা, মন্দির 
প্রতিষ্ঠা, পুজাপার্ধন প্রভৃতি ধর্মীয় ব্যাপাবে এক কপর্দকও দিয়ে যান নি; 
কাশীধামে গিয়ে বিশ্বনাথের মনাবে দেবদর্শনের প্রয়োজন বোধ করেন নি, তার 
পৰিবর্তে জনকজননীকেই সাক্ষাৎ শিবছুর্গা জ্ঞানে ভক্তি প্রকাশ করেছিলেন। 
একখানি যাত্রীবাহী জাহাঁজডুবির ফলে বহু বালবৃদ্ধবনিতার বিনা কারণে গ্রাণ 
বিনাশ হলে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও পরমকাঁরুণিকত্বে ঘোর অনাস্থা ব্যক্ত করে 
বলেছিলেন, “এইসকল দেখিলে কেহ মালিক আছেন বলিয়া সহসা বোধ হয় 
ন11”১৭ অন্য একসময়ে বলেছিলেন : “এ দুনিয়ার একজন মালিক আছেন,' ত! 


৬৬ 


উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ধর্মচেতনা 


বেশ বুঝি; তবে এঁ পথে ন] চলিয়! এ পথে চলিলে নিশ্চয় তাহার প্রিয়পাত্র হইব, : 
সবর্গরাজা অধিকার করিব, এসকল বুঝিও না, আর লোককে তাহা! বুঝাইবার 
চেষ্টাও করি না” ( চত্তীচরণ, পূ. ৫৪১ )। আবার শ্রীরামকষ্ের সঙ্ষে কথোপ- 
কথনে তিনি ঈশ্বরকে সমদর্শী বলে স্বীকার করেছিলেন । এইসম্ত উক্তি থেকে 
মনে হচ্ছে, ঈশ্বরসত্তায় তিনি ঘোরতর অবিশ্বাসী নন, কিস্তু ঈশ্বরসাধনা'র জন্য 
কোন নির্দিষ্ট আচার-আচরণ বা সাধন-প্রণালীর প্রতি তার কোন আকর্ষণ ছিল 
না। প্রাজ্ঞ রামেজ্্ক্ন্দর ত্রিবেদী বিছ্যাসাগর-প্রসঙ্গ আলোচনা! করতে গিয়ে এ 
বিষয়ে নিশ্চয় করে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। তীর মন্তব্যটি এদিক 
থেকে উল্লেখযোগ্য £ । 
“ম্বর্গের দেবতায় তাহার কিরূপ আস্থা ছিল, জানি না; কিন্ত স্বর্গাদপি 
গরীয়ান্‌ জীবস্ক দেবের তুষ্টির জন্য আপনার ধর্মবুদ্ধিকে পর্যস্থ বলিদান দেওয়া 
সময়বিশেষে প্রয়োজন হইতে পারে, তাহ? তিনি স্বীকার করিতেন” ( রামেন্র 
রচনাবলী, ২য়, সাহিত্যপরিষদ সংস্করণ )। 
অবশ্য শেষজীবমে জীবনসংগ্রামে ও লোকবঞ্চনায় ক্ষতবিক্ষত বিচ্যাসাগর বোধ 
হয় বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের মধ্যে ফিরে গিয়েছিলেন । অথিলউদ্দিন নাষে 
এক মুসলমান বাঁউলকে তিনি কলকাঁতার বাড়িতে আনিয়ে মালে মাঝে তার 
দেহতত্ববিষয়ক গান শুনে মানমিক প্রদাহ থেকে ক্ষণকালের জন্য মুক্তি পেতেন। 
'অখিলউদ্দিন যখন একতারা বাজিম্মে গাইত £ 
তুমি আপনি মাতা আপনি পিতা, 
আপনার নামটি রাখব কোথা 
সে নাম হৃদয়ে গাথা, 
আমার গৌঁপাঞ্রি ঠাঁদ বাউল বলে-_ 
সে নাম ভুলব নারে প্রাণ গেলে । 
তখন কঠোর মনিববাদী এবং ঈশ্বরচেতনায় সংশয়ী বিষ্যাসাগবের ভশান্থ ক্লান্ত 
চিত কি আপন সভার গভীরে ডুব দিযে “ও নিরঞ্জন, তোর কোথায় গো 
সাকিন,” গানের এই প্রশ্রের সমাধানে ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্ৃত হত? সে 
ঘাই হোক, তার সমসাময়িক প্রায় সকলেই তাঁকে নাস্তিক বা সংশয়বাদী কুল 
জানলেও তার রচন। থেকে এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট মত 'গ পথের সন্ধান পাওয়া 
যায় না। 


৬৩ 


বহছবিচিন্ত 


এই সময়ে বা এর কিছু পূর্ব থেকে শিক্ষিত বাঁডালীসমীজে গ্রন্টান মিসনাবী 
সম্প্রদায়ের প্রচণ্ড আধিপতা সেও ত্রাঙ্মসমাজ ও আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে কেউ 
কেউ ভারতীয় সাধনায় আবার ফিরে এলেন। ভূদের মুখোপাধ্যায় ভিরোজিওর 
বিশুদ্ধ যুক্তিবাদের প্রভাবে প্রথম যৌবনে কিছুদিন শালগ্রামশিলায় এশ্বরিকত। 
অন্বীকার করেছিলেন এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণপণ্ডিতের এই পুত্রটি যজ্জোপবাঁতকে 
নিতাত্তই স্বত্রগুচ্ছ বলে কয়েকদিনের জন্য পরিত্যাগ করেছিলেন। অবশ্য 
শা্জ্ঞ ও ভূয়োদশী পিতা বিশ্বনাথের উপদেশে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি 
ডিরোজিও-ঘৃণিপাক থেকে উদ্ধার পান এবং পুনরায় শ্মার্ত হিন্দুর দেববিশ্বীসে 
ফিরে আসেন । পরবর্তী কালে তিনি সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের পুনর্গঠনের জন্য 
সদাচার স্থনীতির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, পুরাতন দেব- 
বিশ্বামকেও নিষ্ঠার সঙ্কে আকডে ধরেছিলেন । তীর মতে, পাশ্চাত্য জ্ঞান 
বিজ্ঞান ও ক্রিয়াকর্মীদি গ্রহণ করে ভারতবর্কে এঁহিক জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করতে হবে বটে, কিন্তু হিন্দুর পৌরাণিক ন্মার্ত বিশ্বাস ও আচার পরিত্যাগ 
করলে চলবে ন1। যুগধর্মের সঙ্গে নিত্যধর্মের বিরৌধ ঘুচিয়ে যথাসম্ভব সমন্বয়ের 
পথ নিতে হবে। বিশ্তুদ্ধ হিন্দুয়ানি যে নিন্দনীয় অপকর্ম নয়, এবং আধুনিক 
বিজ্ঞাননিষ্ঠ জীবনের সঙ্গে যথাথ হিন্দুধর্মের কোন বিরোধ নেই, একথা তিনি 
“পারিবারিক প্রবন্' “সামাজিক প্রবন্ধ” ও “আচার প্রবন্ধে আলোচনা কবেছিলেন 
এবং আদর্শ গৃহস্থের গৃহজীবনের যথার্থ অবলম্বন কি হবে, তা দেখাবার জন্য তিনি 
বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন । তাঁর 'পুষ্পাঞ্জলি' এবং “সামাজিক প্রবন্ধের অনেক 
স্থলে হিন্দুর সনাতন আদর্শ, স্থৃতিশীসিত সমাজব্যবস্থা, গীতার নিক্ষাম কর্মতত্ব 
প্রভৃতির বিশেষ প্রভাব দেখা যায় ; তার সঙ্গে স্বদেশ-প্রেম ও স্বদেশের হিত- 
চিন্তাও ব্যক্ত হয়েছে । ধর্মমঙের ধিক থেকে ভূদেব শেষপর্যন্ত গীতাকেই সার 
বলে জেনেছিলেন। দল-উপদ্দলগত বিবাদে ক্রাঙ্ষসমাজের প্রভাব খর্ব হতে 
থাকলে গীতার গ্রভাবই শিক্ষিত বাঙীলী-সমীজকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত 
করেছিল । 


9০ 


এই ঘুগে প্যারীষা্দ মিত্রের (১৮১৪-১৮৯৩) নাম ধর্মসংক্রাস্ত আলোচনায় 
একটু বিচিত্র বৌধ হতে পারে । অদ্ভুত গ্রতিভাধর, বিশ্বয়কব ক্ষমতার অধিকারী 


৬৪ 


উনিশ শতকের বাঁল। সাহিতো ধর্মচেতজ। 


ইংরেজী শিক্ষা ও হিন্দুকলেজ-ডিরোজিও-প্রভাবের শ্রেষ্ঠ ফল প্যারীচাদ উনিশ 
শতকের দ্িতী্নার্ধে বাঙালী-সমাজে ও ইংরেজসম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ শ্রচ্ছার 
আসন লাভ করেছিলেন । দেশবিদেশ থেকে তিনি প্রতিভার উপযুক্ত সম্মীনও 
পেয়েছিলেণ । অনেকে তাঁকে আলালের ঘবের দুল'ল' এবং আরও খানকতক 
আখ্যানের রচনাকার স্থরূসিক ব্যক্তি বলেই জানে । বাংল! কথা-সাহিত্যের 
জন্মলপ্নে গগ্যলেখকরূপে তাঁর আবিভাব অত্যন্থ শুভ যোগাযোগ বলে বিবেচিত 
হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেদিক থেকে তিনি বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। কিন্তু আরও কয়েকটি 
ক্ষেত্রে তাকে পথিরুং বলে সম্মান করতে হবে । পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন এবং বৈষয়িক 
জ্ঞানসম্পন্ন পিতার পুক্রদ্বয় প্যারী্টদ এবং কিশোরীচাদ আধুনিক বাংলা সংস্কৃতিতে 
স্থপরিচিত। পাশ্চাত্য ধরনের কৃধিবিজ্ঞ'নচর্চা, কৃষিবিজ্ঞানবিষয়ক বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা এবং এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে প্যারীটাদ শুধু এ দেশে নক্ব, বিদেশেও প্রচুর 
খ্যাতি অর্জন কবেছিলেন । নগ্তত তার জীবন ও কর্ম অভিনব বৈচিত্র্যে পূর্ণ । 
সাহিত্যচর্চ, কুষিবিজ্ঞন আলোচন1, প্রেততত্বচর্চা ও থিয়োজফির নানা শাখীকে 
তিনি পরিপুষ্ট করেছিলেন । এই সমস্ত বিভিন্ন বিদ্যার মধ্যে আত্মীয়তার 
যোগামোগ বড়ে৷। একটা চোখে পড়ে না। কৃষিবিষ্তার সঙ্গে অধ্যাত্মবিদযার 
বিশিষ্ট সম্পর্ক কোথায়, তা হয়তো স্থুরসিক টেকাদ ঠাকুর বলতে পারতেন। 
প্যারীষ্টাদ্দ প্রথম বৌবনে হিন্দ্ব কলেজে অধ্যয়নের সময়ে ডিবোজিও-চক্রের 
প্রভাবে এসেছিলেন এবং তথাকথিত “ইয়ং বেঙ্গল'-দের অগ্থভুক্ত ছিলেন । 
অবস্থ “ইয়ং বেঙ্গল'-স্থলভ কাল।পাহাড়ী মনোভাঁবের বশবর্তী হয়ে তিনি অশন- 
বসনের কদাচারকে প্রগতি বলে মনে করতেন না| প্রথম যৌবনেই তিনি ধর্ম- 
বিষয়ক ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাংল! গ্রন্থ পড়ে গভীরভাবে তত্বজিজ্ঞাস্থ হন এবং 
শেষপর্বস্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন-- ৮1017616515 ০৪ 016 0০৫ ০01 1761- 
0105 761500100.”১৮ সে যুগের নবাশিক্ষিত কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিতে 
বিশ্বাসী যুবকদের মতো তিনি ব্রাদ্ষসমাজের সঙ্গে সম্পকীন্থিত হলেন-_ “1 
১5০8006 ৪ 01)9156 ০1731819039.” ১৮৬০ গ্রীস্টাবে দত্রীর মৃত্যু হলে তার 
আত্মিক জীবনের বিশ্ময়কর পরিবর্তনের স্থচনা হয়। স্ত্রীর প্রতি নিবিড় দাম্পত্য 
প্রেম তাঁকে জমে ক্রমে গ্রেততত্বের দিকে টেনে নিয়ে গেল.। এর পর তিনি 
বাইবের ধর্মচর্চা থেকে সবে এসে গভীরভাবে প্রেততত্ব আলোচনায় যেতে 


ত€ 
বহৃ-ঃ 


বহুবিচিত্ত 

উঠলেম। বোধ করি অশরীরী দ্রীর ছায়া-সারিধ্যলীভের জন্য ব্যাকুল প্যারী্াদ 
বিদেশ থেকে প্রেততত্ববিষয়ক বহু গ্রস্থ আনিয়ে অধায়ন ও অন্থুনীলন শুরু করে 
দিলেন। (্রেততন্ববিষয়ক বিদেশী সাময়িক পত্রে তার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হতে আরস্ভ করল, পাশ্চাত্যের প্রেততত্ব-সংক্রীস্ত সভা ও কেন্দ্রের সঙ্গে 
তার সুগভীর পরিচয় স্বাপিত হল । ১৮৮২ সালে লগ্ডনে 06051 453$০9০12- 
(100 04 9011568911908, গঠিত হলে তিনি তাঁর সম্মানিত: সন্ত নির্বাচিত 
হলেন। তার কিছু আগে (১৮৮০) এদেশে 11150 458০০480107 ০1 
901110081188 স্থাপিত হলে তিনি তার সভাপতি হন। ইংরেজীতে-লেখ! 
প্রেততত্ব-সংক্রান্ত তাঁর যে-সমস্ত প্রবন্ধ বিদেনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, সেগুলির 
অধিকাংশই তার 27257171180) 5170) 74265 (1879) গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়। 
এ ছাড়াও তার 15272) 77082%5 07 50777801757 (1880), 0% £%৫ 
5941 11 11747522716 10478107167 (1881), 2025 07 176: 59% 
(1908-- মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ), 7০86 0711 :5017714411571 (1909) 
প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর অধিকাংশ রচন। সংগৃহীত হয়েছে। 'ীতাগ্কুর' (১৮৬১), 
'ৎকিঞ্চিংণ (১৮৬৫), “অভেদী, (১৮৭১), নশ্বর উপাসনা, উপাসনা প্রড়ৃতি 
আখ্যান ও তত্বগ্রন্থে তিনি প্রথমে প্রেততত্ব, আত্মার অবিনাশিতা] প্রভৃতি 
আলোচনার পর অধ্যাত্ববিষ্যা ও ঈশ্বরতত্বের সঙ্গে জীবতত্বের সম্পর্কবিষয়ে যে 
সমন্ত আলোচনা করেন, তাতে একদিকে হিন্দুর ষড়দর্শন ও ত্রন্ষবিষ্ঠার প্রতি 
যেমন তীর নিষ্ঠা স্থচিত হয়েছিল, তেমনি কর্নেল ওলকট ও মাদাম ব্লীভাট্স্ষির 
থিয়োজফিতেও ভার প্রবল অন্রাগ সধারিত হয়েছিল । ১৮৮২ সালে পাশ্চাত্য 
থিয়ৌজকফি প্রচারের নেতা কর্নেল ওলকট কলকাতায় এলে শিক্ষিত বাঙালীদের 
দ্বারা বিশেষভাবে অভ্যিত হন, এবং ৫ই এপ্রিল (১৮৮২) কলকাতা! টাউন হলে 
তিনি 10059500195 :10005 8০151001606 88515 01 1২6118190” এই শিরো- 
মামায় এক দীর্ঘ বক্তৃতা দেন । . প্যারীচাদ সেই সভার সভাপতি হয়েছিলেন । 
প্যারীটাদ থিনো'ওফি সম্বন্ধে মাদাম ব্রাভাটষ্কিকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন । 
ওলকট-নংবর্ধন1 সভায় ( ১ল] মে, ১৮৮২ ) তিনি মাদাম সম্বন্ধে বলেন : “0৩ 
19081 6581660. 1205 17/12081016 3191515) ৪% 1086 0696 ] 091 11)- 
91790 £0 ১:০৩৪| 0০০ ড1) 87801 581৪--৮-৮ আুতরাং অধ্যাত্ব- 
বিষ প্রসঙ্গে তিনি ব্লাতাট্স্মির দ্বারা কতট! এভাবিত হয়েছিলেন; তা দহজেই 


৬ 


উনিশ শতকের বাংল সাহিতো ধর্সচেতরা 


প্সন্ধমেয়। ১৮৭৫ লালে নিউইয়র্কে ওলকট-ললীতাট্ম্কির নেতৃত্বে খিয্োজফিকাল 
সোগাইটি গঠিত হয়। তার প্রধান উদ্দেশ ছিল) “10 0:021005 1035 ৪১0৫১ 
০1 0175 68019110 161181999 [131198001)159 ০1 116 688%,৮ সুতরাং এ 
যুগে থিয়োজফি-প্রেমিক পাশ্চাত্য-চিস্তাশীল ব্যক্কির। ভারতীয় দর্শন ও গুহশীন্ত 
সম্বন্ধে অত্যন্ত কৌতুহলী হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। 

প্যারীর্টাদ বিশ্বাস করতেন 2 “10105 ডা) 015017110311905 18106059215. 
9011109511508 200 116095010138569 ৪1)9010, 01061610016) 65 00160 917৫ 
০1106 00617 60098050998: 02. 025 2681 7৫.৮১৯ প্রেততন্ব 
'শেষপর্যস্ত অধ্যাত্ম তত্বে পৌছে দেক্স, পাশ্চাত্য ঘিয়োজফিস্টদের মতো প্যারীচাদ 
একথা বিশ্বাস করতেন। কিন্ত তিনি ভারতীয় ধঁতিহে দৃঢ় নিষন ছিলেন। 
বিদেশী থিয়োজফিকে ব্রঙ্গবিদ্যার দ্বারা বুঝে নিতে গিয়ে তিনি ভারতীয় মুনি- 
খধিদের বিহিত মার্গই অচ্ুদরণ করেছেন এবং আত্মার অবিনাশিতা ও জীবাত্মা 
পরমাত্মার পারম্পরিক সম্পর্কবিষয়ে ভারতীয় মোক্ষশীঘ্্রের অনুবর্তন কবেছেন। 
কর্নেল ওলকটের সংবর্ধনাসভায় প্যারীটাদ এ বিষয়ে পরিষ্কারভাবেই বলেছিলেন : 
“1080 096 79707571552 21577 280 8880৮ 10 0৩ 7445 
17172715/72205, 708৫) 74717659100 194727705) 18) 01996 101%015 23 
10 10801091169) 200 11381 1166 883100118690 60 101%10109, 19 006 50111 
8081 116-656 11ভি 01 447772772 17100 15 8051080180৮ 5501811 
80176 0১5 0810821 11তি 69 86) ০1701086008 ঠ0 0106 ৫9610079601 
91 05 50116951116. এখানে শ্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, প্যারীচাদদ প্রেততত্ব 
ছাড়িয়ে তাবতের অধ্যাত্মবিষ্ভ(র মূল কেন্দ্রে অধিষ্িত হয়েছেন । তার বাংলা 
নিধস্কগ্রন্থ 'যৎকিঞ্চিৎ এবং আধ্যাত্মিক রূপক-উপন্তাস 'অভেদী”-তে র্বহ্গ্তবাদ- 
সংক্রাপ্ত অনেক গুড় দংকেত আছে। উনবিংশ শতার্ীর শেষভাগে বাঙালী 
থিয়োজফিন্টর! বুদ্ধিজীবী সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন ; তার মূলে 
ছিল প্যাবীাদের বিশেষ কৃতিত্ব । তার বাংলা! প্রন্থগুলি এবং ক্রহ্ষলর্মীতগুচ্ছ 
( গীতান্ুর' ) এ বিষয়ে মৌলিকতা! দাবি করতে পারে । স্ঠার অধ্যাত্ম-চিন্ত! ও 
গভীব তাধনিষ্ রচনা থেকে একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে £ 

“হে পরমাত্মন্‌ ! তুমি হ্র্গের স্বর্গে বিশেষরূপে বিরাজ রুবিতেছ। অং 

দেবতারা সুধুর সন্বীর্ভনে খপ থাকিয়া তোক্সার অভিবাদন ও এপ্রহানন 


৬৭ 


বন্ছবিচিত্র 


উপভোগ করিতেছেম। তুমি সামান্তরূপে সকল বস্ত ও জীবে আছ। তুঙ্জি 
জ্যোতিস্বরূপ, গতিম্বরূপ আকর্ষণস্বরপ, শক্তিস্বরূপ, সম্মেলনস্বরূপ্‌, সৌন্দর্ধ- 
স্বরূপ, স্থগন্ধশ্বরূপ, স্থরম্য ধ্বনিস্বরূপ | তুমি সর্বনিয়ন্তা_ সর্বস্থথদাতা | বাহ 
বাজ্যে যেমন দিবাকর গ্রজ্জলিত, তেমনি অন্ঠররাজ্যের তুমি শুর্ধ। তোমার 
জ্যোতিতে আত্মার মালিন্য ও তিমির তিরোহিত হয়-- যে আত্মা যত 
পরিশুদ্ধ ও জ্ঞানে প্রেমেতে পূর্ণ, সেই আত্মীতেই তুমি বিশেষরূপে বিরাজ 
কর, তখন সেই আত্মাই তোমার স্বর্গের স্বর্গ হয়। তোমার অস্তিত্ব প্রত্যেক 
নিশ্বাসে, প্রত্যেক দৃষ্টিতে, প্রত্যেক প্রাণে, প্রত্যেক ধ্যানে, প্রতোক ভাবে 
জাজ্জল্যমান।” ( যৎকিঞ্চিৎ? ) 


উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রঙ্ধসমাজের পুরাণবিরোধিতা এবং উপনিষদ- 
বেদাস্তানরক্তি ইংরেজী-শিক্ষিতসমাজে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছিল । এমন 
কি, কেউ কেউ কলে থাকেন যে, বেপরোয়া ইয়ং বেঙ্গল দল যে নবীনসমাজকে 
গ্রাস করতে পাঁরে নি, ভার অন্যতম কারণ ব্রাক্মসমাজের প্রতিষ্ঠা । স্বয়ং দেবেন্দ্র 
নাথ সরল ভাষায় উপনিষদের বিশেষ বিশেষ বাঁকার অন্থবাদসহ যে 'ত্রান্ষধর্ম? গ্রন্থ 
(১ম ও ২য় ১৮৫০--১৮৫২ ) এবং 'আত্মতত্ববিষ্যা” (১৮৫২ ) প্রকাশ করেন, 
তার দ্বারা ও বাংল। গগ্যসাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল । বিশেষত; তারু 
বক্তৃষ্তা ও ভাষণে যে আত্মস্থ ভক্তি ও পবিত্রতার সাত্বিক ভাব দেখা যায়, গঙ্কা- 
সাহিতোর ইতিহাসে তাঁর মূল্য বিশেষভাবে স্বীকৃতিলাভের যোগ্য । 

পরবর্তী কালে মহর্ষির জোষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্রের অধাত্ম রচনাবলীর মধ্য দিয়ে 
তারই বাঁসন। ঘেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। ধিঞেগ্ণাথের তত্ববিষ্ঠাসংক্রান্ত গ্রন্থগুলিতে 
( 'অদ্বৈতয়তের সমালোচনা'_-১৮৭১, এ প্রথম ও দ্বিতীয় আলোচনা-_১৮৯৭, 
্রন্ষজ্ঞান” ও ব্রহ্ষদাধনা'--১৯০০) 'হারামণির অন্বেষণ'--১৯০৮, 'গীতাপাঠ'-_ 
১৯১৫, ইত্যাদি ) একধারে ভারতীয় দশন ও পাশ্চাত্য দর্শনের যে নিগৃঢ় সময় 
দেখ] যায়, বাংলার দীর্শনিক সাহিত্যের ইতিহাসে তা! সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী । 
তার রচনা থেকে এমনি একটি বুদ্ধিদীপ্ত দার্শনিক আলোচনার অংশবিশেষ 
উদ্ধৃত হচ্ছে : 

“জ্াতুশকিতর উদ্দীপন যে কত বড় মঙ্গল, তাহা জামর। জানিম্বাও জানি না । 


৬৮ 


উনিশ শতকের বাংল! সাহিত্যে ধর্চচেতন! 


আমাদের আত্মশক্কি রীতিমত পরিশ্ফুট হইলে আমাদের কোন অভাবই থাকে 
না। আপনার চৈভন্য ন! জানিলে ষেষন অন্বের টচৈতগ্য জীনা যায় না__ তেমনি 
'আপনার আত্মশক্তি ন জানিলে পরমাত্মার নিগৃঢ় তত্বের সন্ধান জান! যায় না । 
আমাদের নিজের আত্মশক্কি যে কতবড় মঙ্গল তাহা যদ্দি আমরা বুঝিতে পারি, 
তবে পরমাত্বার আত্মশিক্তি-- অর্থাৎ জগত্ব্যাপারে যে শক্তি ঘটিতেছে সেই 
এঁশী শক্তি কত বড় মঙ্গল তাহা আমাদের বুঝিতে বাকি থাকিবে না।” ( অমিম্ন 
চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র ) 
এই সমন্ত অধ্যাত্ব-চিন্তাকে তিনি পরিচ্ছন্ন যুক্তিমার্গের ভ্বারা এমনভাবে 
সাজিয়েছেন যে, নিগৃঢ় তত্ববিদ্যা যুক্তিবুদ্ধির গোচরীভূত হতে পেরেছে। পরবর্তী 
কালে বিপিনবিহারী গুপ্ত সম্কলিত 'পুরাতন প্রসঙ্গে তিনি কথাপ্রসঙ্গে নিজন্থ 
ধর্মান্ভৃতি ও দর্শনচিন্তার কথা অতি খজ্তাষায় বাক্ত করেছেন। অজ্ঞেয়- 
বাদীদের তিনি নান্তিক বলেই মনে করতেন । তীর উক্তি £ “এই অজ্ঞেয়বাদী 
আমি কিছুতেই সহা করিতে পারি না । অজেয়ু বলিয়। হাল ছাড়িয়! দিব কেন? 
অচিস্তনীয় বলিতে পারি, কিন্তু তাহাকে অজ্দ্রেয বলিব কেন ?” এইপ্রসঙ্গে 
তিনি অতি স্পষ্ট ভাষায় শঙ্করাচার্ধের বৈদা্টিক মত স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন : 
“শঙ্কর বলিলেন- প্রকৃতির লীলাকে খবরদার বিশ্বাস করিও না; ওকে 
বুঝিবার সাধ্য কাহার নাই ! এইজন্য ওকে আমি অবিষ্যা বলিতে চাই। 
বুদ্ধির দ্বারা উহার ভিতর হইতে তত্বজ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা নিক্ষল হইবে ; 
উহা! অবিষ্া, মায়া, 11510, তোমাকে ফ্লাকি দিবেই দিবে । কাণ্ট থে 
তিমিবে সেই তিমিরেই রহিয়া গেলেন । শঙ্কর গপথ একেবারেই ধরিলেন 
না ।-..আসল কথাটা শঙ্কর যেমন ধরিয়াছেন, তেমন আর কেহ ধরিতে 
পারেন নাই। এখন, যে-আমি না থাকিলে জগৎ থ|কে না, স্ুষ্টি মিথ্যা 
হয়, দে-আমি কি একট? ৪০০1616? সমস্ত স্থক্টিতত্বটখ কি একটী। &০- 
4601-এর উপর নির্ভর করিতেছে ? তবে যদি ন! হয়। তবে ?” ( পরাতন 
প্রনঙ্গ' ) 
হাচনিরিন্রনরর বানি লারা রি 
জিজ্ঞাঞ্ দার্শনিক ও .অধ্যাত্ববাদী সাধকের মনে কখনও সংশয় জাগিয়েছে, 
কখনও. নাস্তিকের গহ্বরে সমন্ত চৈতন্তকে নিক্ষেপ করেছে, আরার কখনচিবা 
বআত্মপ্রতায়ের ত্বরিৎ ভড়িতালোকে চিদানদদঘয় পিবতঘকে “মহসতয়ং রঙমুদ্ততম্* 
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রঙ্াবিচি 
থেকে রঙ, করেছে। আর্ঘবাণীর অনুবর্তন করে ছিজেন্রনাথ বাংল! গন্ঠে ত- 
বিষ্ঠা যে আয়োজন করেছেন, এবং যার ফলে আমাদেয দর্শনসাহিত্যের আশ্চর্য 
বিকাশ হয়েছে, এখমও তার সেই কৃতিদ্বের যথার্থ পবিমাঁপ হয় নি। 
: এই প্রসঙ্গে জ্রাঙ্গসমীজের অস্তর্ধিরোধ এবং শিক্ষিত বাঁডালী-সঙ্গাজে তার 
প্রতিক্রিক্নার কথা.সংক্ষেপে আলোচনা] করা ঘেতে পারে ।' ব্রাক্ষসমাজে ব্রদক্ষানন্ 
কেশবচন্জ' লেনের ( ১৮৩৮-১৮৮৪ ) যোগদান মহত্ি দেবেন্দ্রনাথকে নানাভাঁকে 
উপকৃত করেছিল । বৈষ্ণববংশের সন্তান কেশবচন্দ্রের ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস, 
পাশ্চাত্য দর্শন, রসায়ন শান্ত প্রভৃতি আধুনিক বিদ্ার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ 
থাকলেও তাঁর অন্তরে প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল শুদ্ধা ভক্তি। নানাবিধ প্রগতিশীল, 
আন্দোলন, রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত নান৷ ব্যাপারের তিনি 
ছিলেন কর্ণধার, যুবসমাজের অপ্রতিতন্দী নেতা । কিন্তু ধর্মসংক্রান্ত শীলসাধনা। 
ও যমনিয়ষের প্রতি তার ছিল আন্তরিক নিষ্ঠা। পাশ্চাত্য দর্শন যখন তার 
মানিসিক প্রদাহ শান্ত করতে পারল না, তখন তিনি ব্রাঙ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় 
রাজনারায়ণ বন্ধর ব্ত। '্রাহ্মধর্মের লক্ষণ” পাঠ করে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকষ্ট 
হলেন এবং ১৮৫৭ সালে ব্রাক্মসমাজের মুক্রিত আবেদন-পত্রে স্বাক্ষর করে ্রাহ্ছ 
ছলেন। বাগ্গী, প্রগতিশীল, অথচ ধর্মনিষ্ঠ যুবক, কলকাতার বিহ্ৃখগোষ্ঠীর মেতা 
কেশবচন্দ্র মহর্ধির গভীর সান্গিধ্যে এসে ধর্মেষণার পরিতৃপ্তি খুঁজে পেলেন । 
 দেবেজ্্নাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের মানসিক প্রবণতার দিক থেকে কতকগুলি 
মৌলিক পার্থক্য ছিল। মহর্ষি ছিলেন উপনিষদের রসে লালিত শান্ত ভক্তির 
মান্ধয। তার চেয়ে বড়ে। কথা__ তার ব্যক্তিগত চিন্তাই ধর্মসাধনার প্রধান পথ- 
প্রদর্শক । উপনিষদ তাঁর একমাত্র শরণ্য হলেও তিনি প্রচলিত উপনিষদের 
সবগুলিকেই শিরোধার্ধ করতেন নাঁ। বরং তিনি উপনিষদ থেকে মনোমত 
শ্জোক ও বাক্য বাছাই করে এক: কোন কোন ঙ্সোকের তীৎপর্য অমান্ত করে 
আত্মগ্রত্যয়সিদ্ধ চিন্তার অধিকতর আহ্গত্য স্বীকার করেছিলেন । যুবক 
কেপবচন্ত্রকে মহর্ষি পুত্রীধিক শ্বেহ করলেও তাঁর মনঃগ্রক্কতির মৌলিক পার্থক্য 
সন্ধে ক্রমে ক্রমে সচেতন হন। পরে প্রবীণ মহরি ও নবীন বন্ধানন্দের মধ্যে 
মত ও"পথের পার্থক্য ক্রমেই স্পষ্ট হতে লাগল । মতপার্থক্য শেষপর্যপ্ত মতবিবোধে 
পর্ধবন্িত হল | ১৮৬৪ লালের শেষভাগে অতিশয় প্রগতিশীল এবং আবেগপ্রবণ 
কেপবটজ্ের সঙ্গে মহ্িৰ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দেখা দিল, নবীনের দল কেশবের দিকে 
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উনিশ শতকের বাংল! সাহিত্যে ধর্মচেতমনা 


ঢলে পড়লেন । তখন দেবেন্দ্রনাথ ত্রাঙ্মলমাজ-পবিচালন1 ও সম্পত্তির ভার মিজ- 
হৃন্তে গ্রহণ করলেন। এর ফলে ১৮৬৪ সালের পৌষ মাঁসে কেশবচন্্র ও তীর 
অশ্তরাগী নবীন ত্রাঙ্দের দল ( তারকনাথ দত্ত, উমানীথ গুপ্ত, প্রতাপচন্দ্র মজুষদ।র 
প্রভৃতি ) দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমীজ পরিত্যাগ করলেন এবং তাঁর কিছুকাল পরে. 
১৮৬৬ সালের ১১ই নভেম্বর “ভারতবর্ষায় ব্রাঙ্মসমাজ” (2116 8181110 98108) 
০1 [7018) স্থাপন করলেন । উদার ধর্মীয় মনৌতাবের ফলে কেশবচন্র সব 
ধর্মকেই শ্রদ্ধা করতেন । দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকুষ্থদেবের সঙ্গ করে তিনি 
ধঙ্য হলেন । 19805 01015 ; 4919. 200 60:০৩” বক্তৃতায় এমনভাবে 
ীস্ গ্রীতি প্রকাশ করলেন যে, শুধু বাঁালীরাই নয়, অনেক মুরোপীয় রাজকর্মচাবী 
ও বিশিষ্ট শ্বেতাঙ্গ আশ! করেছিলেন যে, কেশব ত্বরায় খ্রীস্টান হবেন। শ্ত্রীষ্টানী 
অন্গতাঁপ ও আদিম পাপভীতি, বৈষ্ণবদের লীলারস ও স্মরণকীর্তন, শাক্তের 
মাতৃভাব, মহণ্মদীয় ধর্মের প্রবল ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামা-_ এ সমস্তই তিনি অভি 
শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যাখা করতে লাগলেন । আরও নানাগ্রকার প্রগতিশীল 
আন্দোলনে তিনি যুবসমীজকে প্রবলবেগে নিজ কক্ষপথে টেনে নিলেন । মহ্থির 
আদি ব্রাঙ্ষদমাজ কোন কোন দিক থেকে কিছু রক্ষণশীল ও হিন্দুভাবাপন্ন ছিল 
বলে অধিকাংশ নবীন ব্রাহ্ম কেশবচন্ত্রের আনুগত্য স্বীকার করলেন ।২* ধর্মীয় 
উন্মাদনা ও অধাত্ম ভাবাবেগে কেশব যেন মাতাল হয়ে উঠলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের 
মতো ্রাহ্ম-প্রতিকূল প্রধান ব্যক্তিও বৈদ্য কেশবচন্ত্রকে সংন্রাঙ্গণের গৌরব দিতে 
দ্বিধা করলেন না।২১ 

অবশ্ত আদি ব্রাঙ্ষসমাজ, বিশেষতঃ জোড়ার্সীকোর ঠীকুরবাড়ী স্বাভাবিক 
কারণেই কেশবচন্দ্রের অতি-প্রগতিবাদ, উদ্দাম ভক্তিভাব এবং খ্রীস্টধর্মান্ুরক্কি 
বিশেষ পছন্দ করতেন না। নানাকারণে কেশবচন্জের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের 
বিশেষ অগ্রসন্গতা সঞ্চারিত হয়েছিল ।২২ একবার তিনি বাজনাবায়ণ বন্থকে 
লেখা এক পত্রে কেশবচন্দ্রের অভিনব ধর্মমতের কঠোর সমালোচন1 করে 
বলেছিলেন : 

“ধর্ম সন্বদ্ধে তাহার ( কেশবচন্দ্র ) সঙ্গে আর মিল হইতে পারে না। মিলের 

সভ্ভাবমাই-বা কোথায়? যখন তিনি স্থীক্স' অভিমানে এত উচ্চ হইয়া 

উঠিয়াছ্ছেন যে, জামরা তাহার আর নাগাল পাই না, তখন আর তীহাঁর- 
অঙ্গে কি গ্রকারে জিল হইবে? হখন তিনি কখনো! গঙ্গার স্তব করিতেছেন, 
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বছবিচিত্র 


কখনো বাধাকঞ্চের প্রেমগান করিতে করিতে রাস্তায় মাতিয়! বেড়াইতেছেন, 
কথনে! আবার হোম করিতেছেন, কখনো সশিষ্কে বাড়ীর পুঙকরিধীতে সান 
করিয়া বলিতেছেন, জোর্ডান নদীতে জান্-দি-বেপটাইষ্টের দ্বার! বেপটাইষট, 
হইতেছি, মধ্যে মধ্যে মুশা, যীশা, সক্রেটিসের সাক্ষাৎ করিতে সশরীরে 
পরলোকে তীর্থষাত্র করিতেছেন-_- তখন এই সকল প্রহেলিকা ভেদ্‌ 
করিয়! তাহার সঙ্গে কি প্রকারেই কা মিল হইবে ?."...কেবল ষে তাহার 
সঙ্ষে মিল হইতে পারে না, এমত নহে, তাহার সঙ্গে নিত্যবিরোধই 
উপস্থিত হইতেছে ।” ( ফোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত “দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর”) 
পৃ, ৮০-৮১ ) 
এখানে দেখা যাচ্ছে, কেশবচন্দ্রের সবপশ্রসমন্য়, বিশেষতঃ শ্রীস্টানধর্মান্ুরক্তি 
মহর্ধির আদৌ পছন্দ হয় নি। কেশব ভক্তির আবেগের ছ।রা উদ্বেল হয়ে সর্বধর্মের 
মধ্যে সার সতোর সন্ধান করেছিলেম-_ সম্ভবতঃ শ্রীরামরুষ্ণের সান্নিধ্যে এসে। 
উপরস্ত বৈষ্ব পরিবারে তার শৈশব-বাল্য-কৈশোর কেটেছে; ফলে উচ্ফ্সিত 
ভক্তিবাদ তার শিরায় শিরায় প্রবাহিত ছিল। সেই ভাঁবাবেশের ফলে তিনি 
এদেশের পুকুরের জলে জর্ডন নদীর তরঙ্গধ্বনি শুনতে পেতেন, কখনও বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের সন্কীর্তনের অনুকরণে খোল-করতালসহ নগ্রপদে কলকাতার বাস্ত।য় 
রাস্তায় নগরসঙ্থীর্তন করতে বেরোতেন এবং সঙক্ত ভক্তি-মুক্তির গান গাইতেন 
কখনও খ্রীস্টানি অনুতাপানলে বিলাপ করতেন, কখনও-বা নিষ্ঠাবান বৈষণবের 
মতে পুলকে-প্রেমে তদ্গতচিত্ত হয়ে পড়তেন, ঘন ঘন শ্রীহরির নামকীত্তন 
করতেন । মহর্বির জোষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের এই ধরনের বাঁড়াবাঁড়িকে 
আদৌ সমর্থন করতেন না। করথাঁপ্রসঙ্ে একবার তিনি বলেছিলেন : 
“কেশবচন্দ্র উপনিষদের কোন ধার ধারিতেন না, ভারতবর্ষের প্র/চীন ০/1- 
81০-এর ভিতরকার কথ ভাল করিয়া! জানা আবশ্বক বিবেচনা করিলেন 
না; যতটুকু বুবিতে পারিলেন, সেটুকুকেও পাশ্চান্্য পরিচ্ছদে মণ্ডিত ন 
করিতে তিনি লজ্জিত বোঁধ করিলেন ; নৃতন সমাঁজ গঠিত করিয়া বিলাতি 
ছাচে তাহার নাম দিলেন-বিত্। 1019297189601-- নঘবিধান । এই যে 
_. কেশবচন্দ্র বিদেশের দিকে মুখ ফিরাইলেন, একটা'উতৎকট রিলাতি ৪/1$5০ 
লইলেন,_- এইখানে সমত্ত £9007 1006200506-ট1 পণ হইবার আয়োজন 
হইল। তিমি উপমনিব ছু ইলেন না, বাইবেল পড়িলেন। তাই কি. হি 


শিখ 


উনিশ শতকের বাংলা সাহিতো ধর্মচেতনা 


অথবা! গ্রীক শিক্ষা করা! আবশ্কক বিবেচনা করিলেন ?-..তিনি কীর্তন 
- শিখিতে আবস্ভ করিলেন। ক্রমশ; তীর নববিধানে কীর্তনের প্রসার 
বাড়িয়া গেল। এদিকে তিনি বামরুষ্। পরমহংসের২৩ কাছে আনা- 
গোন1! করিতে লাগিলেন ।”২৪ ( পুরাতন প্রসঙ্গ, নতুন সংস্করণ, 
পঃ ২৯৫-২৯৬ ) 
ছিজেন্রনাথের এই বিরস মন্তব্য থেকে দেখ! যাচ্ছে, ধর্মসাধনার মননের 
দ্বিকটাকে অপ্রধান করে আবেগমূলক সাধনার দিকে কেশবচন্দ্র বেশী গুরুত্‌ 
দিয়েছিলেন * তাই একই লঙ্গে বুদ্ধ-গ্রীস্ট-মহম্মদ-চৈতগ্য-রা'মকৃষ্ণকে শ্রন্ধা করতে 
পেরেছিলেন । বিতিন্ন ধর্মমত ও ধর্শানস্ত্রের আলোচনার জন্ত তিনি তার 
অন্রাগী যুবসমাজকে প্রভাবিত কবেন। তাঁর শিষ্য ও অন্থরাগী প্রতীপচন্জ্ 
মজুমদীবের খ্রীস্টান ধর্ম, অঘোরনাঁথ গুপ্তের (সাধু অঘো'রনাথ ) বৌদ্ধশান্, 
গিরিশচন্দ্র সেনের ইসলামি শান, উপাঁধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের গীতা ও অন্যান 
হিন্দশীন্্ এবং ত্রলোক্যনাথ সান্্যালের ( “চিরপীব শর্মা” ) গৌড়ীর বৈষ্নধর্মেষ 
এতিহাসিক ও তাত্বিক আলোচনা উনবিংশ শতাব্ধীর ধর্মনিবন্ধ-সাহিত্যের 
বিশেষ গৌরব বুদ্ধি করেছিল-_ একথা স্বীকার করতে হবে। বলা বাহুল্য, 
তাদের কর্মোদ্যমের মূলে ছিল কেশব-বাক্তিত্বের' বৈদ্যুতিক ম্পর্শ। 
কেশবচন্দ্রের ধর্মমতের কোন কোন অংশ যেমন মহর্ষি ও আদি ব্রাক্গঘমাজের 
মনঃপুত হয় নি, তেমনি তার কোন কোন আচরণও অতি-প্রগতিবাদী তরুণ 
শিল্কেরাও শিরোধার্য করতে পারলেন না! ১৮*৮ সালের দিকে অত্যন্ত 
ভাবাবেগের বশে কৌন কোন কেশবভক্ত “কেশবচন্দ্রের পদে ধরিয়া পদধূলি- 
গ্রহণ, পাঁদপ্রক্ষালন, সবিনয়ে ক্রন্দন প্রভৃতি আবরভ করেন”।২৫ এব ফলে 
কেশবগীতে নরপূজা ও গুরুবাদের প্রকাশ্য অস্ঠপ্রবেশ দেখে তাঁর তরুণ 
শিষ্যদের কেউ কেউ শঙ্কিত হলেন । তার। মনে করলেন, ফেশবচন্দ্র উন্নত ব্রাঞ্গ 
আদর্শ ছেড়ে দিয়ে “হি ছুয়ানি-র মধ্যে চলে যাচ্ছেন। কেউ কেউ এতে অতি 
স্থুল প্রতীকোপাঁসনা বা পৌত্তলিকতার গন্ধ পেলেন! ক্রমেই তরুণ ব্রাঙ্মদের 
মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন দান] বেঁধে উঠল। কেউ কেউ তার সংঘ ও 
সান্সিধা ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। অবশ্ঠ কিছুদিনের মধ্যেই এই উত্তাপ 
মন্দীভূত হয়ে আসে। কেশবের তক্তি ও. প্রগতিশল লমাজসংস্কারকোধ নিন 
সমাজকে দীর্ঘদিন মাতিয়ে রেখেছিল । কিন্তু ১৮৭২ সালের দিকে কেশবের 


প৩ 


ভঞ্জসমাজে আবার লোষ্টপাত হল। কোঁনও বিষয় নিয়ে তীর সঙ্কে তার এক 
ঘনিষ্ঠ ভক্তের দাকণ বিবাঁদ উপস্থিত হয় এবং শেষপর্যগ্ ব্যাপার 'মাদালত পর্বস্ত 
গড়ায়। কেশবচন্দ্রের অশ্নকূলে তার নিষ্পত্তি হলেও তাঁর বিরুদ্ধে একদল নবীন 
্রান্মের প্রতিকূলত! বেড়েই চলল । শিবনাথ শাস্ত্রী হলেন এই উপদলের নেতা । 
১২৮১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (১৮৭৪) তীর সম্পাদনায় কেশববিরোধী নবীন- 
দলের মুখপত্র দসমদর্শী' মাসিকপত্র প্রকাশিত হল এবং এতে কেশবের. মত ও 
আচরণের প্রতিবাদ প্রকাশিত হতে লাগল। আরও নান! কারণে তার সঙ্গে 
নবীনদলের গ্রচ্ছন্্র বিরোধ ক্রমে ক্রমে দান! বেঁধে উঠতে লাগল । কিন্ত লোষ্টপাত 
ক্রমে বজ্াঘাতে পরিণত হল ১৮৭৮ সালের মার্চ মাসে। ব্রাহ্ষসমাজের ইতিহাসে 
একে 'কুচবিহার পর্ব বলে। ১৮৭৮ সালের ৬ই মার্চ কেশবচন্দ্রের জোষ্ঠা কন্তা 
স্থনীতি দেবীর সঙ্গে কুচবিহার-রাজের বিবাহ সংঘটিত হলে, কেশবের বিরুদ্ধে 
তার গোষ্ঠীর কেউ কেউ প্রবল প্রতিবাদ করলেন। তখন তার কন্যার বয়স 
তের বৎসরের সামান্য বেশী । এই বিবাহ ১৮৭২ সালের ৩ আইনের দ্বার! নিষ্পন্ন 
হয় নি বলে তকুণদল তাঁকে ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্ষসমাজের সম্পাদকের পদ থেকে 
অপসারিত করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র পদত্যাগে সম্মত হলেন না । 
তখন তার বিরুদ্ধপক্ষ ১৮৭৮ সালের ১৫ মে তারিখে কলকাতা টাউন হলে 
সমবেত হয়ে “সাধারণ ব্রান্ধসমীজ? প্রতিষ্ঠা করলেন-_ কেশবের সঙ্গে তাদের 
বিরোধের এইভাবে নিষ্পত্তি হল। শিবচন্দ্র দেব, শিবনাঁথ শাস্ত্রী, বিজয়কষঃ 
গোস্বামী, আনন্দমোহন বন্থ প্রভৃতি কেশববিরোধী ব্রাহ্মযুবকেরা সাধারণ ক্রাঙ্গ- 
সমাজের পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন । কেশবচন্দ্রও অল্পদিন পরে 'নববিধান” 
বা বত 19180903880” নামে নতুন নামে নিজপ্রভাবাধীন আর এক ব্রাহ্ম 
সমাজের পত্তন করলেন এবং তার জন্য নতুন নিয়মকানুন তৈরী করলেন ।২৬ 
সে ষাই হোক, ১৮৭৯ সালের মধ্যেই ব্রাঙ্ষসমাজ ভেঙে তিনখণ্ড হয়ে গেল-_ 
মহর্বি-প্রভাবিত আদিত্রাক্ষসমাজ, রেশব-প্রতিষ্ঠিত নববিধান এবং নবীনদলের 
ভারতব্ষীয় সাধারণ ব্রাক্মদমাজ। ব্রাক্মদমাজের এক্য ত্রিধাবিভক্ত হলে শিক্ষিত- 
মমাজের ওপর এর প্রভাবও কিঞ্চি হাম পেতে আরস্ত করল এবং বাংলার 
ধর্মজাগরণের আর এক পর্ধের শুরু হল-_ এটির নাম দেওয়া যেতে পাকে 
বন্ধিমপর্ব। হিন্দুর পৌরাণিক সংস্কৃতির পুনরুখান এই পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য-_ 
বাকে জাচার্য, অজেজ্নাঁথ শীল 18/840 85৬৪ বলেছিলেন । 


৭৪ 


উনিশ শতকের বাংল! সাহিত্যে ধর্মচেততন!' 


বাংলার ধর্মচেতনায় ত্রদ্ধানন্দ কেশবচন্জ্রের প্রভাব যে স্থগভীবর তা আর 
প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু বাংলা গদ্য সাহিত্যেও তীর জরস্ত ভক্তি ও 
অধাত্ান্্ভূতির এমন প্রত্যক্ষ ম্পর্শ আছে যে, বাংল! সাহিত্যের সঙ্গে তার 
অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক সদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্তিত হয়েছে। তাঁর অসাধারণ বাগ্সিতা, সাময়িক 
পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও ভাষণ এবং “জীবনবেদ” 'মহোৎ্লব+, 'সাধুসমাগম”। 
“আচারের প্রার্থনা" প্রভৃতি পুস্তক-পুস্তিকার তীর ভাবোম্মাদনীমন়্ স্পর্শ সঞ্চারিত 
হয়েছে । অবশ্য “কেশবচন্দ্রই প্রথম বাংলা ভাষায় মি্টিসিজয আনয়ন কষেন”, 
এই মন্তবা সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও “তিনি ছিলেন ভাষাশিল্পী-_ নৃতন 
শব্প্রণয়নে ছিল তাঁহার অশেষ দক্ষতা”,১৭ তা] অবষ্ঠই স্বীকার করতে হবে । 
ধর্মচিন্তীয় প্রবলভাবে ভাবাবেগ ও ব্যক্কিচিন্তকে মিশ্রিত করে, তিনি একটি 
বিশিষ্ট গগ্যরীতির প্রবর্তন করেছিলেন, সেকথা তাঁর “জীবনবেদ” 'সাধুসমাগম” 
প্রভৃতি গ্রন্থ থেকেই বোঝা যাবে। এখানে তীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কয়েকটি 
গগ্যানথচ্ছেদ উল্লেখ করা! যাচ্ছে ঃ 
১, “কেহ কোন কীতি রাখিতে চাও, চিজ না দ্র কেহ 
ব্রত লইয়া লৌকের মঙ্গল করিবে, এরূপ দি নে কবিয়া থাক কিছুদিনের 
. জগ্ঘ একবার ধনে খাইতে হইবে । ছিজ হইতে চাও, একবার দণ্ডধারী হইয়া 
অন্ততঃ; কয়েকপদ ঘুরিয়া আসিতেই হইবে । এই যে উপনক্গনসংস্কারের 
ব্যবস্থা হিন্দুরা করিয়! রাখিয়াছেন, ইহার উপকার আমাদিগকে লইতে 
হইবে। যদি ছিজ হইবার বাসনা কর, ঈশ্বরের হাতে ঘর্দি আপনাকে 
দেখিতে চাও, অন্তরের ভিতর যে জন্তু আছে, তাহাকে মাব্বিতে হইবে, 
কুপ্রবৃত্তি সকলকে তাড়াইতে হইবে । কিছুদিন শোকের অশ্রু পড়িবে, মড়মড়' 
করিয়া হৃদয়ের হাড় তাডিবে, অবশেষে চমত্কার ভাগবতী তঙ্গ লাভ হইবে । 
বীঁচিতে যদি প্রয়াস কর, একবার মর | ঈশার স্তায়, বুছের স্তায়, শ্ীগৌরাঙ্ষের, 
্তায় কষ্টঘন্ত্রণার মধ্যে ফিরিয়ে এস।” ( “জীবনবেদ? ) 
২. *শাক্য, সর্বত্যাগী হইয়া তৃষি কি দেখিলে? তুমি কি পাইলে ? 
বৈরাগ্যমস্ত্রের গুরু, কি তুমি অক্ভব করিলে? বল, হে শাকা, কি সাধনে 
তুমি বৈবাগাযরত্ব পাইলে! তোমার যে এতবড় রাজা ছিল, অনায়াসে তুমি 
তাহা পরিত্যাগ করিলে! ফিরূপে তোমার মনে এত তেজ হইল. বিশ্ব? 
জননী যখন তোমার হৃজ্ন করিলেন, তখম তোমার প্রাণের ভিতর এমন ফি. 


প$ 


বিশেষ পদার্থ প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে তুমি নকল বৈরাগীদিগের 
'উপরে উচ্চ সিংহাসনে লাভ করিলে ?...হে শীক্য, হে বৈরাগ্যের অবতার, 
“হে হরিসন্তান, বল, তৌমার জীবনবৃত্তান্ত বল, তোমার প্রাণের ভিতরে 
নির্বিকার হরি কি অপূর্ব চিত্তরঞ্ক সামগ্রী বাখিয়া। দিয়াছিলেন ।” ( 'সাধু- 
সমাগম? ) 
৩, "পৃথিবীতে থাকিলেই অমুকের পায়রা, কলিকাতার পাক্রা, ফরাস- 
ডাঙ্গার পায়রা গণনা করা যায়। আকাশে ভেদাভেদ নাই, সব একাকার । 
গ্রামে থাকিতে গেলেই দাগ দিবে । তুমি বাঙালী কালো, তুমি কাক্রি 
আরে! কালো, তুমি ইংরেজ সাদা । কিন্তু আকাশের সব এক | চিদাকাশে 
পায়রাআত্ম। উড়িল, জ্ঞানস্র্যের আলোকে উহা ক্রমাগত উড়িতে আরম্ত 
কৰিল। যোগী হইয়া বিহঙ্গ সকল উড়িতেছে | হিংসা, নিন্দা নীচে, চিন্তা 
দুর্ভাবনা পৃথিবীতে, কাম, ক্রোধ, স্বার্থপরতা মাটিতে বাঁস করিলেই হয়; 
আকাশে এসব কিছুই নাই । অতএব পায়রা হও দেখি, যৌগবলে আকাশে 
উড় দেখি! আমাদের যোগিগণ পাখী হইতেন, ধ্যান-সমাধিতে চিদাঁকাঁশে 
উড়িয়া! যাইতেম । আমার মন-পাখীও উড়িয়া গেল ।” ('মাঘোৎ্সব £ পায়র! 
উড়ান' ) 

এ ভাঁষার আবেগ, সাত্বিকতা ও গভীর তাৎপর্য বাংল! নিবন্ধ-সাহিত্যের 
একট? বিচিত্র দিক খুলে দিয়েছে । ব্রহ্গীনন্দের চবিত্র ও মন এই উক্তির মধ্যে 
দর্পপে-প্রতিফলনের মতো৷ প্রকাঁশ পেয়েছে। এই রীতির সঙ্গে বিরাট পৌরষের 
বীর্ষোত্রাপ সঞ্চারিত হলে এটি একটি অভিনব রসরূপ লাভ করিতে পারত, যাঁর 
বিশিষ্ট পরিচয় স্বামী বিবেকানন্দের কৌন কোন গছারচনায় ফুটে উঠেছে । 

কেশবচন্দ্রের প্রভাবের পর বঙ্কিমচন্দ্রের গৌরবের দিন শুরু হল। হিন্দুর 
পৌরাণিক এঁতিহা, যা এতদিন -্রীস্টান মিসনারী ও ক্রাক্ষগোর্ঠীর দ্বারা আক্রান্ত 
হয়েছিল, তার আবার স্থ্দিন এল। এই সময়ে পাশ্চাত্য দেশেও ভারতের 
'পুরাণ, স্থতিসংহিতা, মহাকাব্য, ধর্মশান্ত্, ষড়দর্শন প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা গুরু 
হয়েছিল । ফলে ভারতীয় এঁতিহোর যে অংশের প্রতি এতদিন ধরে শিক্ষিত 
বাঙালীরা বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না, সেই পুরাণ ও মহাকাব্যকেন্দ্রিক আদর্শকে 
সশিষ্ঠ বঙ্ছিমচন্্র নবগ্রবৃদ্ধ চিদ্াত্মক প্রবণতা ও মানব-হিতবাদের আদর্শে নতুন 
দুিকোণ থেকে 'বিচারবিক্লেষণ শুরু করলেন ; অনৈনগিকত!. ও ভাবাষেগের 


৭৬ 


উনিশ শতকের বাংল! সাহিত্যে ধর্মচেতনা 


উন্মত্ততা পরিহীর কবে তীর বিশুদ্ধ যুক্তিবুদ্ধির নিরিখে শীস্তরবিচারে প্রবৃত্ত 
হলেন এবং ভগবান বাস্থদেবের মানবাদর্শকে যুগধর্মের ছারা শোধন করে নিষ্বে 
ভাগবতী চেতন! ও নব্য-মানবতাবাদকে ( 06০-০00808501 ) গীতাতত্বের সঙ্গে 
মিলিয়ে দিলেম। তারপর দক্ষিণেশ্ববের মহাঁসাধকের সন্তানেরা বেদাগ্ুকেশরী 
বিবেকানন্দ, মহীতাপস অভেদানন্দ প্রভৃতি অঘ্িহোক্রীর দল ভারতের মনে এমন 
দিব্যদাহ স্থ্টি করলেন ষে, অগ্নিগর্ত শমীশীখার প্রতি তত্তুতে বহুযৎসব শুক হয়ে 
গেল, তীর স্পর্শ সঞ্চারিত হল বাংলীর জীবন ও সাধনায়, বাঁডালীর ভাষা! ও 
সাহিতো। সে অন্যযুগের কাহিনী, অন্যভাবের ইতিহাস । 


পাদটীক| ও বিবিধ তথ্য 


১, বিপিনবিহারী গ্তপ্ত প্রণীত “পুরাতন প্রসঙ্গ' ( আচার্য রুষ্ণকমল ভট্টা- 
চার্ধের মন্তব্য ), নতুন সংস্করণ, পৃ; ১৩১ ৃ 

২, এ-বিষযে প্রথম প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে । 

৩. প্রথম গ্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । ৃঁ 

৪, 0916%116 4£2৮16/-এ (১৮৪৫ ) কিশোরীচাদ মিত্রের উক্তি | 

৫. দেবেন্দ্রণীথও ক্রাহ্মধর্ম গ্রচারের মূলে কতকটা এই মনোভাব পোষণ 
করতেন । তিনি মনে করেছিলেন : “যদিও বেদীস্ত প্রতিপাদ্য ত্রাহ্মধর্ম প্রচার 
করিতে পাবি, তবে সমুদয় ভারতবর্ষেব ধর্ম এক হইবে। পরম্পর বিচ্ছিন্নভাব 
চলিয়া যাইবে, নকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পূর্বকাঁর বিক্রম ও শক্তি 
জাগ্রত হইবে ।৮-সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত শ্রীমন্সহর্ধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
আত্মজীবনী” ( ৩য় সং), পৃঃ ১০৬ 

৬. পথ্যপ্রানে (১৮২৩ ) গৌরাঙ্গদেব ও বৈষ্বসম্প্রদীয় সন্বন্ধে রামমোহন 
সব্যাঙ্ষে বলেছিলেন, “গৌরাঙ্গ ধাহার পরব্রন্ধ ও চৈতন্যচরিতাম্ৃত ধাহার শবব্রঙ্ 
তাহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ যদ্যপিও কেবল বৃথা শ্রমের কাঁরণ হয়, তথাপি 
কেবল অন্গুকম্পাধীন এ পর্যন্ত চেষ্টা করা যাইতেছে ।” 

৭, “কবিতকারের সহিত বিচাবে' ( ১৮২* ) রামমোহন লিখেছিলেন, এ 
সকল মূল উপনিষদ ও আচার্ধের ভাস্ত এবং বেদাত্ত দর্শন ও তাহার তা মৃত্যুঞ্প" | 
তষ্টাচার্ধের বাচীতে এবং কালেজের ও অন্তান্ত পণ্ডিতের নিকট এই দেশেই আছে 


স্দি 


বন্ছবিচিত্র 


তাহ! দৃষ্টি করিলে বিজ্ঞলৌক জানিতে পারিবেন ।” 

৮ সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত শ্রীমল্সহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্ম- 
জীবনী । 

৯, সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোহ, উপনিষদে আকুষ্ট ছিলেন, 
৫২ খানি প্রচলিত উপনিষদের ফারসি অঙ্ুবাদ করেছিলেন । তিনি উপনিষদের 
তত্বের সঙ্গে সুফীতত্ব ও অন্যান্ত অধাত্ম তত্বের সাদশ্য দেখিয়েছিলেন । বেদাস্ত- 
উপনিষদের অদ্বৈততত্ব এবং ইসলামি অধ্যাবশান্ত্রের “তৌহীদ,, হিন্দুশানের 
“সোহহুম অশ্মি, এবং ইসলামি শাস্ত্রের অনল হক? প্রায় একই বকম। স্থতরাং 
তাব দ্বারা “আল্লোপমিষদ' রচিত হলে বিস্ময়ের কারণ নেই । (ত্রঃ দেবেন্্রনাথের 
আত্মজীবনী, পৃঃ ৭৭) 

১১, বঙ্কিমচন্দ্র সীলীর “76 50099121005 ০1135118101) 18 0818016% 
এবং কোৌতের +1২6118101 ০90113199 11) 1680191176 01615 11701100091 
1020016১ 2100. 001009 0115 191191008 000৮ 001 811 016 597081816 
1001%10915”__ বাক্যে মানবধর্মেরই জয় দেখতে পেয়েছিলেন । ( ধর্মতত্ব, 
ক্রোড়পত্র-_ খ ) 

১২, বিষ্যাসাগর বেদাস্ত ও সাথ্যকে ভ্রান্তদর্শন বলেছেন । এমনকি সমগ্র 
হিন্দু দ্শনকে “অপদার্থ, বলতেও কুত্তিত হন নি। ত্রষটব্যঃ 2 15167 0%77272 
71758807৫52 £2:460/1077751--318)510015 90) 99061196 
| 1০611) 2২6৬16৬১09০. 1927 )) ঈশ্বরচন্ত্র বিষ্যাপাগর ( সাহিত্যসাধক 
চরিতমালা_-১৮ ) 

১৩, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-_ বিদ্যাসাগর ( ১৮৯৫ ), পঃ ৫২১ 

১৪. প্রথমে বোধ হয় এই অনুচ্ছেদের আকার কতকটা এই রকম ছিল £ 
“ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্তত্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু সর্ধদা 
সর্বত্র বিষ্যমান আছেন ।” দেবেন্দ্রনাথ নাকি ১৮৪১ সালে সর্বপ্রথম "ঈশ্বর নিরাকার 
চৈগ্তস্বরূপ' বাঁকাটি বক্তৃতাধ ব্যবহার করেছিলেন ৷ মহর্বির আত্মজীবনীর ( ৩য় 
সং, পৃঃ ৬৯) সম্পাদকের মতে, “বোধোঁদয়-এর উক্ত অন্চ্ছেদ দেবেজনাথের . 
উক্তির অন্করপ।” সে যাই হোক, বিদ্যানাগরের ঈশ্বরবিষয়ক “নিরাকার 
চৈতগ্ন্বরূপ' এই উক্তি গোঁড়া হিন্দুদের অনেকেই সমর্থন করেন দি । বিহারীলাল 
সরক।রের “বিষ্ভাসাগর' এবং সবলচন্ছ্র মিদ্রের 1581 ০0910018 %107888851 


পি 


উনিশ শতকের বাংল! সাহিত্যে ধর্মচেতন! 


গ্রন্থে এই মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে। বিহারীলাল তো স্পইই বলেছেন £ “বোধোদয় 
হিন্দুসম্তানদের সম্যক পাঠোৌপযোগী নহে । বোধোদয়ে বুদ্ধির অনেক স্থলে 
বিকৃতি ঘটিবারই সম্ভাবন11” ( “বিষ্াসাগর” ৪র্ঘথ সং, পৃঃ ২৪৮) 

১৫. দেবকুমার বস্থু সম্পাদিত “বিদ্যাসাগর রচনাবলী”, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৩ 

১৬. পুর।তন প্রসঙ্গে ছিজেন্দ্রনীথ ঠাকুর ও বিপিনবিহারী গুপ্তের মধ্যে 
বিদ্যাসাগরের ধর্মমত নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল তাতে হিজেক্রনাথ বিছ্যা- 
সাগরকে একবার নাস্তিক, আর একবার অজ্জেয়বাদী বলেছেন । বিপিনবিহারীর 
প্রশ্ন, “বিদ্যাসাগর কি বান্তবিক নাক্তিক ছিলেন ?” ছিজেন্দ্রনাথের উত্তর, “এ 
একরকমের নীস্তিক ছিলেন, ধাকে বলে অজেয়বাদী”। (পুরাতন প্রসঙ্গ, নতুন 
সং, পৃঃ ২৯৩) | 

১৭, চগ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, “বিষ্ভাসাগর', পৃঃ ৫২২ 

১৮, প্যারীটাদের 0% £%4 59% গ্রন্থের ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত। 

১৯, ১৮৭৯ খ্রীঃ অন্ে অক্টোবর মাসে বোঁগ্ধাই থেকে প্রকাশিত ধিয়ো- 
জফিকাল সৌসাইটির মুখপত্র “711699০2119 পত্রে প্রকাশিত প্যাবীচাদ মিত্রের 
[06 [01৩ 9০০+ প্রবন্ধ থেকে উদ্ধত। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য তথ্যের জন্য 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্ট্যোপাধ্যায়ের 'প্যারীঠাদ মিত্র (সাহিত্যসাধক চরিতমাল! ) 
পুস্তিকা! দ্রষ্টব্য । 

২০, আদি ব্রাক্মলমাজের এই বিব্রতাবস্থা দেখে বিদ্যাসাগর একবার বাজ- 
'মারায়ণ বস্থকে বলেছিলেন, “আপনারা ( অর্থাৎ আদি ব্রাক্মদম।জ ) একটা গলির 
মধ্যে পড়েছেন । আর সেই গলির একদিকে হিন্দুরা অন্যদিকে অততাগ্রগামী 
ব্রাহ্ধের! চাপিয়! ধরিয়াছে ।” ( চণ্তীচরণের “বিগ্ভাসাগর', পৃঃ ৫১৩) 

২১, ধর্মতত্বে' (সাহিত্য পরিষদ সং, পৃঃ ৬২) বঙ্কিমচন্দ্র বৈদ্য কেশব- 
চন্দ্রকে সদ্ত্রাহ্মণ বলেই ঘোষণ] করেন এবং তীর ব্রাহ্মণ শিশ্ত গ্রহণও অন্থমোদন 
করেন। 

২২, অবশ্ট কেশবচন্দ্রের তিরোধানের (১৮৮৪ ) পর তত্ববোধিশী পত্রিকায় 
'( মাঘ, ১৮০৫ শক) তার পুণ্যম্বতির প্রতি প্রচুর প্রশক্তিবাক্য ব্যয় করা 
হয়েছিল। যখা_ “এই শ্রীমান ধর্মপ্রচারক্ষেত্রে অটলপদে দীড়াইয়া যে কল্যাণ 
সাধন করিয্নাছেন, জগৎ তাহা কখনও ভুলিবে না । ইহার পবিত্র উপদেশ দীপ্ত 
দিবালোকের ন্যায় বিস্ীত হইয়া অনেককেই মনুম্যত্বর পথ দেখাইয়াছিল |” 


নি 


বহুবিচিন্ত 


২৩, শ্রীরমকূষের সক্ষে কেশবচন্ত্রের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৮৭৫ ত্ীঃ অবে। 
00181) 811101? পত্রিকায় (২৮ মার্চ, ১৮৬৫ ) এই সাক্ষাতের বিবরণ মুদ্রিত 
হয়েছিল। তার থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হচ্ছে £ “৮/০ [101 016 ( & 8110616 
71000 00666 ) 1001 10116 28০১ 800 ৮516 ০11277050 ০ 119 05001 
7০175696100 200 51010110109 01105 50411. (সাহিত্যসাধক চরিতমীল, 
“কেশবচত্র সেন? , পৃঃ ৬৫) 

২৪, শুধু ছিজেন্ত্রনাথই নন, জ্যোতিরিক্্রনাথ গোড়ার দিকে কেশবচন্দ্রের 
প্রতি নিদ্রপাজক বাক্য নিক্ষেপ করতে কুষ্টিত হন নি। “কিঞ্চিৎ জলযোগে” 
মাতাল স্ব'মী পূর্ণ এদং তাঁর কেশবভক্ত স্ত্রী বিধুমুখীর মধ্যে কথোপকথনে 
কেশবচন্দ্র সেনকে ্যান্জা” বলে বিদ্রপ করা হয়েছে । স্ত্রী এজন্য সক্ষোভে বলল, 
“আমাদের পরমণ্ডরু, শ্রদ্ধাম্পদ, ভক্তিতাজন, পাগীর গতি শ্রীপতিতপাবন সেন 
মহাশয়কে কিন! তুমি স্থান্জা৷ বল্লে ?” মাতাল স্বামী বিদ্রপতর্ে কেশবের 
আশ্রমকে ( “কমলকুটার” ) “ঈাইজির গির্জী” বলেছিল । 

২৫, শিবনাথ শান্তী__ রামতন্্র লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ( নিউ এজ 
সংস্করণ ), পৃঃ ২৪৬ | 

২৬. কেশবের 'ঘোর প্রতিবাদী শিবনাথ শাস্ত্রী তার এই সময়ের আচরণ 
সম্বন্ধে এই মন্তব্য করেছিলেন, “ইহার কিছুদিন পরে ( অর্থাৎ কুচবিহাঁর বিবাহের 
পর ) কেশবচন্ত্র তাহার নিজের বিভাগীয় সমাজের “নববিধান' নাম দিয়! তাহার, 
নৃতন বিধি, নৃতন সাধন, নৃতন লক্ষণ, নৃতন প্রণ!লী প্রভৃতি কষ্টি করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন ; মহম্মদের অনুকরণে বিবোধিগণকে কাফের শ্রেণীর গণ্য করিয়া 
তাহাদের প্রতি কটুক্তি বর্ষণ করিতে ল|গিলেন ; এবং আপনার দলের শ্রেষ্ঠত! 
প্রতিপাদনের জন্ বিধিমত প্রয়াসী হহলেন।” ( ামতন্ লাহিড়ী ও তত্কালীন 
বঙ্গলমাজ, পৃঃ ২৪৮ ) 

২৭, যোগেশচন্ত্র বাগলের “কেশবচন্দ্র সেন' থেকে উদ্ধৃত। 


| 


বঙ্কিমচন্দ্র ও নব্য পৌরাণিকত। 


উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় বস্কিমচন্দ্রের মানসিকতা বিশ্লেষণ করলে দেখ! 
যাবে, পুরাণ এঁতিম্বের একটি বিশেষ প্রকরণ তার মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। 
বৈদিক ও বৌন্ধযুগের পর ভারতচ্েতন। পুরাণস্বাহিত ক্রান্মপ্য সংস্কৃতির দ্বারা 
বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল । বৌদ্ধ উপপ্লবের পর ভারতের পূর্বতন ঈ'ল- 
সাধনা বহুলাংশে ভেঙে পড়লে খ্রীস্ীয় শতকের গোড়ার দিকে সংস্কৃত ভাষায় বচিত 
পুরাণ সাহিত্য সংস্কৃতজ্ঞ জনসমাজে ধর্মকর্ম, ইতিবৃত্ত, আচার-আচরণকে পুনরায় 
নৈষ্ঠিক অন্থীলনের মধ্যে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে এবং সমাজে সদাচার 
ও ত্রিদেবতাশ্রয়ী পৌরাণিক অন্গভাবনাকে নানাভাবে ভরিয়ে তুলতে চেষ্টা করে । 
কালধর্মে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম, হব্যকব্য, ষাগষজ্ঞাদি অপ্রচলিত হয়ে পড়ল-_ 
বৌদ্ধধর্মের 731251890॥ ধরনের সর্ববৈনাশিক শূন্যতা, তত্বের দিক থেকে যাই 
হোক, সমাজবন্ধনের দিক থেকে মারাত্মক । বৌদ্ধধর্ম ভাঙল অনেক কিছু। 
'ব্রিশরণ”-এর ত্রিশূলের খোচায় বর্ণাশ্রম- সমাঁজব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু 
নেতিব।দী শুন্যতা মানুষের মনে স্থায়ী সাম্বনা এবং ন্গিগ্ধ প্রশান্তি দিতে পারল না। 
সঙ্ঘারাম গৃহজীবনের স্খশান্তি কেড়ে নিল। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্যপন্থী শান্্যাজী 
সম্প্রদায় ষে কৃর্মবৃত্তি গ্রহণ করেননি, তার সাক্ষী হচ্ছে পুরাণ ও উপপুরা'ণ নামে 
ছত্রিশখানি গ্রন্থের প্রচার । এই পুরাণ সাহিত্য বেদব্যাসের রচনা! বলে চললেও 
এগুলি বিভিন্ন সমদ্বে বহু জনের চেষ্টায় রচিত হয়েছে । অনেকের হস্তক্ষেপের 
ফলে পুরাণগুলির পৌর্বাপর্য, গঠন ও রচনার মধ্যে অনেক স্থলে শিখিলতা৷ প্রবেশ 
করেছে । কতকগুলি তে৷ অর্বাচীন কালের বচন1। তাই কেউ কেউ ( উইলসন ) 
পৌরাশিক সাহিত্যকে হাজারখানেক বছরের রচনী৷ বলে উড়িয়ে দিতে চান। 
কিন্ত একথা ঠিক নয়। স্বয়ং ভিন্তারনিত্জ শ্বীকার করেছেন যে, পুরাঁণের 
এঁতিহা অতি প্রাচীন। অথর্ববেদে চতুর্বেদের সঙ্গে পুবাণেরও উল্লেখ আছে। 
সুত্র-সাহিত্যেই বোধ হয় পুরাণের বথার্থ গড়নটি ধরা পড়েছে। 'গৌতমধর্মস্থত্র 
এবং “আঁপন্তত্বীয় ধর্মস্ত্রে' পুরাণের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই ধর্মশান্রগুলি অন্তিৎ 
প্রাচীন, গ্রীস্টের জন্মের চার-পাঁচ শত বৎসর পূর্বের রচনা । সুতরাং অনুমান 
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বনুবিচিন্তর 


পুরাণের পূর্বরপ গ্রীন্টের জন্মের পরে নয়, তাঁর অনেক পূর্ব থেকেই ভারতের 
ব্রাহ্মণসমাজে প্রচলিত ছিল । পরবর্তীকালের মহাকাব্য, বিশেষত: মহাভারতের 
গড়নটিতে পৌরাণিক ছাদ লক্ষ্য করা যাবে । 

ভারতীয় আর্ধসমীজে গ্রীস্টের জন্মের প|চশতাঁধিক বৎসর পূর্ব থেকে পুরাণের 
ধারা বহমন থাকলেও, আমরা যে-আকাবে পুরণগুলিকে পাচ্ছি তা খুব সম্ভব 
প্রথম খ্রীস্টাবের পূর্ববর্তী রটনা! নয় । উইলসন পুরাণকে অর্ধাচীন বললেও ভ্যান্স্‌ 
কেনেডি উইলসনের এই অভিমত স্বীকার"করেন নাঁ। তীর মতে পুরাণগুলি 
অতি প্রাচীন এতিহোর ম্মারক । একাঁদশ শতকের তৃতীয় দশকে আঁরবদেণীয় 
পর্যটক অলবেকনী আঠাঁরটি পুরাণের তালিকা দিয়েছেন এবং তিনি নিজে 
আদিত্য, বায়ু, মৎস্য এবং বিষুপুরাণ পড়ে ফেলেছিলেন । স্থতরাং উইলসনের 
পুরাণের কাল-সম্পঞ্চিত অভিমত মেনে নেওয়া যায় না। সে যাই হোক, পঞ্চ- 
লক্ষণ সমন্বিত ( সর্গ, প্রতিসর্শ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশান্ুচরিত ) পুবাণগ্রস্থ আদৌ 
অর্ধাচীন নয় তা স্বীকার করতে হবে। অবশ্য পুরাণে কবিত্ব ও রূপকের ভাষায় 
এমন সমস্ত বর্ণনা আছে, এমন প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে, ঘার যৌক্তিকতা খুঁজে 
পাওয়া কঠিন। এতে যেসব দেবদেবীর বর্ণনা মুনি ও রাজবংশের তালিকা এবং 
আরও সম্ভব-অসম্ভব বর্ণনার বাহুল্য আছে তার কিছু কিছু অংশ বাঁলস্থলভ মনে 
হতে পারে৷ কিন্তু এর বাহা বিস্তার ও অতিরঞ্জিত বর্ণনা ছেডে দিলে এর মধ্যে 
একযুগের লমাজজীবন ও ব্যক্তিমানসের চমতকা'র পরিচয় ফুটে উঠেছে তা স্বীকার 
করতে হবে! পুরাণ ইতিহাস ন1 হলেও, এঁতিহাসিক উপাদানের খনি । খ্র্টীয় 
শতাবী থেকে শুরু করে এতাবৎকাল পর্যন্ত পৌরাণিক ভাবধার! ও আদর্শ সমগ্র 
ভারত-মানসকে ধারণ করে রেখেছে । আধুনিক যুগের ব্রাহ্গসমারজ ও আর্ধ- 
সমাজ প্রাক-পৌরাণিক আৌতযুগে ফিরে যাবার চেষ্টা করলেও সেকাল এবং 
একালের হিন্দুভারত কতটুকুই-বা বৈদিক আচার পালন করে আসছে? 
উপনিষদ, বেদাস্তাদি ষড়দর্শন তো করাঙ্গুলি-গণনীয় মুমুক্ষ মানবের আধ্যাত্মিক 
'পলান্ন । বস্ততঃ প্রায় দু'হাজার বছর ধরে যাকে বলা হয়েছে আর্ধধর্ম, পরে 
হিন্দুধর্ম, একালে বল] হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যধর্ম, _-যে ধরনের প্রেরণ] ও নির্দেশ ভারতীয় 
হিন্দুসমাজকে চাঁলন। করেছে, তাঁর প্রায় সবটাই পুরাণ!ত্রিত। বিষ্ণু ও শিবকে 
কেন্দ্র করে যে ধর্মমহামণ্ডল গড়ে উঠেছে, মুনি-খধি-দেবতীরা যে পরিমগলের 
র্ঘ-চন্্র-গ্রহ-উপগ্রহ, কল্পনাশ্রয়ী ইতিহামে ও ভূঁগোলে যে সমন্ত যক্ষ-রক্ষ- 
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বঙ্কিমচন্দ্র ও নব্য পৌবাপণিকতা 


পন্ধর্বাদির বিচিত্র শোভাযাত্রা গ্রৃস্থীয় শতাব্দীর গোড়া থেকে একাল পর্যন্ত প্রশ্থত 
__তার মূলটা পৌরাণিক । 


নও 


ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে যখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! অত্যাশ্চর্য সংস্কৃত 
সাহিত্যের সন্ধান পেলেন, তখন থেকে পুরাণের প্রতি তাদের কৌতুহলী দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হল। বোধ হয় উইলসন-ই সর্বপ্রথম তার 2$52)5 ০07 507151011 
171670204 (1832 )-এ এবং তার অনূদিত বিষুপুরাণে পুরাণ সম্বন্ধে বিদ্তাবিত 
আলোচন1 করেন | ভ্যান্স্‌ কেনেডি তারও এক বছর আগে £5582853 7740 
4716 11011416 01704107771) ০0147676711 271 142014)21 221710 1401/70- 
108)-তে পুরাণের প্র/চীনতা স্বীকার করেন । ইউজেন বুণু'্চ, জুলিয়াস এগেলিং, 
মনিয়র উইলিয়ম্স্‌, উইনডিশ, লুভার্স, পাঁজিটার, ফাকুহার-_ এর। নানাভাবে 
পুরাণের প্রীমাণিকতা ও অন্ান্য বিষয় নিয়ে আলোচন] করেন এবং এই বিশাল 
সাহিত্যের অনেক বিচিত্র দিক উদ্ঘাটিত করেন। এদের কেউ কেউ বলেছিলেন 
যে, বৈদিক ও উত্তর-বৈদিক অ|চার।মুষ্ঠান ও তাঁবধাঁরা ইদানীং ভারতে অবলুণ্ 
হয়ে গেলেও পুরাণকেন্দ্রিক ও নিয়ন্ত্রিত আদর্শ এখনও অনেকট? বঙ্জায় আছে। 
হৃতরাং হাজার দুই বছরের ভারতীয় মানুষের মূল রহস্য বুবতে গেলে পুরাণ- 
সাহিত্য বিশ্লেষণ করতে হবে অসীম ধের্ধের সঙ্গে । প্রায় দেড় শ' বছর ধয়ে তারা 
নানাভাবে সে কাক্ত করে চলেছেন । 

বাংলাদেশে একালে পুরাণের প্রভাব সম্বন্ধে দু-এক কথা আলোচনা কর! 
€ঘতে পারে । অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে বৈষ্ণব পুরাণের ঘোর 
বিরুদ্ধতা করে দৌম আন্তোনিও দে! রোজারিও নামে এক ধর্মান্তরিত বাঙালী 
ক্যাথলিক খ্রীস্টান 'ব্রাহ্ণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদে" অতি তীত্র ভাষায় বাঙালী 
হিন্দুর ধর্মীয় আচার-আচরণের নিন্দা করেন। পরবর্তীকালে শ্রীবামপুরের 
প্রোটেস্টাপ্ট মিশনারীরা। উইলিয়ম কেরীর নেতৃত্বে বাংলা ভাষা, বিশেষতঃ বাংলা 
গছ্যের বিকাশে সহায়ক হয়েছিলেন, অনেক মুল্যবান গ্রন্থ রচন1 ও মুদ্রণের ব্যবস্থা 
করেছিলেন । কিন্তু এ-সমস্ত প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য ছিল শরস্টানধর্ম প্রচার্‌। 
পুরাণাশ্রয়ী হিন্দুধর্মকে হান্তাম্পদ প্রমাণ করে তংস্থলে 'মধিলিখিত সুসমাচা 
প্রচারের দিকেই তারা নিবন্ধ-দৃষ্টি ছিলেন। তাঁরা কুক্রিয়াসক্ত ও পুতুলপৃজক 
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বহুবিচি্ত 


কৃষ্ককায় হীদেনদের খিশুত্রীস্টের করুণার ধর্ম অর্থাৎ 86118100 06 111০$7র 
ছায়াতলে আনতে চেয়েছিলেন । এ কার্ধে কিছুটা! অগ্রসর হয়ে কার! দেখলেন, 
সমগ্র হিন্দুসমাজে ব্রাঙ্ষণ্য-প্রতাবিত পুরাণের অপ্রতিহত প্রভাব । তথন তাঁর 
পুরাণকাহিনী ও 71/%-এর মধো অস্বাভাবিকতা, অযৌক্তিকতা ও হুর্মীতি 
আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করলেন। অবশ্ত হেলেনীয়্, হিক্র ও খ্রীস্টানী শান্তর- 
* সংহিতা ও পুরাণে যে অনুরূপ ব্যাপার প্রচুর আছে এবং পৌরাণিক যুগের 
সাহিত্য এ রকমই হয়ে খাকে, একথ। তীর। মানতে চাননি-_ধর্মপ্রচারের ইচ্ছাই 
তার প্রধান কারণ। 

রামুমোহনের সঙ্গে মিশনারী সম্প্রদায়ের যে প্রথম বিরোধী বাধে তারও মূল 
কারণ-- এই পৌরাণিক সংস্কারের মৃল্যাবধারণ সম্পর্কে মতভেদ । মিশনাবীরা 
হিন্দুর পুরাণ তন্ত্রাদির দিন্দা করলে র।মমোহন ব্রাঙ্মণসেবধি'-তে বলেন যে, 
মিশনারীরা হিন্দুর পুবাগগ্রস্থকে যে জন্য নিন্দা করছেন, ঠিক অস্করূপ ব্যাপার 
্ীস্টানী সাহিত্যেও আছে। তবে ভারতীয় পুরাণ সাধারণের জন্য উদ্দিষ্ট। 
সংস্কৃত পুরাণ স্বশলবুদ্ধি ব্যক্তিদের ঈশ্বরোপ।সন।র প্রাথমিক সোপান । উচ্চন্তরে 
উঠলে পুরাণের আর কোনও প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তার মতে উপনিষদ 
ও বেদাস্তই হিন্দুধর্ম ও সাধনার সারভাগ-_ মিশনারী যার বিশেষ সংবাদ 
বীঁখতেন না। বামমোহুন এইজন্য 'ব্রদ্ষণসেবধি'তে তার্দের আক্রমণের প্রতিবাদ 
করেছিলেন । পরবর্তীকালের একেশ্বরবাদী রামমোহন পুরাণের প্রতি বিশেষ, 
আনুগত্য দেখান নি। অবশ্য এখানে বলে রাখি, বেদান্তের জীব-ত্রহ্ষতত্ব ও, 
রামমোহনের একেশ্বরবাদ তত্বতঃ একবস্ত নয়। সে সময়ে কাশীনাথ তকপধ্শনন,, 
মৃত্যুঞ্জয় বিষ্যালঙ্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধায়, রাধাকাস্ত দেববাহ|ছুর প্রভৃতি 
পণ্ডিত ও মাম্যগণ্য ব্যক্তিরা সমাজসংবক্ষণের জন্য পৌরাণিক সংস্কৃতিকে অ।কড়ে 
ধরতে সকলকে উপদেশ দিয়েছিলেন । অপরদিকে হিন্দু কলেজে শিক্ষিত 'ইয়ং- 
বেঙ্গল'- দল, খ্রীস্টানধর্মে দীক্ষিত মুষ্টিমেয় বঙ্গসন্ভানগণ এবং রামমোহনপন্থী 
একেশ্বরবাদীরা-_ একে অপরের সঙ্গে নান বিষয়ে মন্তপার্থক্য অবলক্ষন করলেও, 
একবিষয়ে সকলেরই মতৈক্য ছিল। তা! হল পুরাপাদির প্রতি অবহেল্গা ও 
অশ্তদ্ধা। অবশ্য উনবিংশ শতাবীব মধ্যভাগ থেকেই সংস্কৃত পুরাঁণ অনূদিত হয়ে 
বাঁডালীলমাজে. প্রচারলাভ করেছিল | বৈষবসম্পরদায় বিুরুষ্চবিষয়ক পুরাণের, 
মৃস্রণ ও..প্রচার ধর্মীয় কৃতোর অগ্ততম অঙ্গ বলেই গ্রহণ করেছিলেন । ক্ঠাবাও, 
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বন্ধিমচন্ত্র ও নব্য পৌরাণিক! 
একাধিক বৈষ্ব পুরাণ গ্রচাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন | 
রাজনাবায়ণ বস্থ উগ্র কালাপাহাড়ী ভাব, সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মমত প্রভৃতি 
প্সিড়িগুলি 'একে একে পার হয়ে “হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা” পুস্তিকায় স্বীকার করেন, 
“নাস্তিকতা অপেক্ষা পৌত্বলিকতা৷ ভাল ।” বৃদ্ধ হিন্দুর আশা” পুস্তিকায় তিনি 
ঘষে “হিন্দুমহাসমিতি' গঠনের কথা বলেছিলেন তাতে পৌরাণিক দেবদেবীর! 
উপেক্ষিত ছননি । তাতে তিনি প্রস্তাব করেন যে, সমিতির কাধ আরস্তের পূর্বে 
“কুমারিকা৷ হইতে হিমালয় পর্ধ্যস্ত দেবপূজ| উপলক্ষে যে সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত 
হয়, সেই মকল অনুষ্ঠিত হইবে ।” তাঁর মতে ভারতবর্ষের পৌরাণিক ধর্ম ছু'দিক 
থেকে উল্লেখযোগ্য ৷ প্রথম-_ এই বিশেষ দেবোপাসনা ও কৃত্য অবলম্বন করে 
উপনিষদ-বেদাস্তাদি-নির্দিষ্ট ঈশ্বরতত্বে পৌছান সবচেয়ে সহজ । ছ্িতীয্-- সমগ্র 
ভাঁরতবর্ষকে সংস্কৃতির দিক থেকে একতাবন্ধ করতে হলে সর্যদেশে সর্বাধিক 
প্রচলিত যে মত, অর্থাৎ পৌরাণিক মত, তাকেই অবলম্বন করতে হবে। 
বামমোহনপন্থী একেশ্বরবাদীর দল, আদি ব্রাক্মলমাজ, নববিধানের “কৈশবী দল? 
ও ভারতবয়ীয় সাধারণ ত্রাঙ্ষসমাজ-_ এদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে ঈষৎ মত- 
পার্থকা থাকলেও এঁরা মকলেই কমবেশী পুরাণবিরোধী ছিলেন । কিন্তু ভক্ত 
কেশবচন্দ্র বৌধ হয় ততটা! পুরাণবিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি ভক্তির আবেগে 
পুরাণোক্ত দেবদেবীকে যথোচিত শ্রদ্ধা নিবেদন করতে কুষ্টিত হন নি। ভূদ্েব 
মুখোপাধ্যায় জীবনে ও আচরণে সামঞ্জন্ত রক্ষা করে চলতেন বলে ধর্মীয় অঙ্গ- 
ভাবনার সেই ঁতিই অবগাহন করেছিলেন! পুরাণ-এঁতিহের গ্রৃতি তার বিশেষ 
নিষ্ঠাবিশ্বাস ছিল। 
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উনবিংশ শতাঁবীর সপ্ুম দশক থেকে পাবম্পরিক বিরোধে ব্রাক্মদমাজ কিছু 
হীনবল হয়ে পড়লে কোন কোন প্রগতিশীল ও উদারনৈতিক ব্রাক্ষ পুরাঁণকে আব 
কুসংস্কার বলে অবহেলা কবলেন না। ইতিমধ্যে হিন্দু কলেজের যুব-সমাজের 
উত্তেজনা! ক্রমে ক্রমে ধর্মকে পরিত্যাগ করে বাজনীতি, লমাজনীতি, জনশিক্ষা। ও 
সমাজসেবা সঞ্চারিত হল। এরই কিছু পূর্ব থেকে পাশ্চাত্য ভা 
পুরাণের ইংরেজী অনুবাদ করে এবং পুরাণের উপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে 
শিক্ষিত ভাবতবাসীর কৌতুহলী দৃষ্টি এর প্রতি ফেরাতে সমর্থ হলেন। এই 
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বহুবিচিন্ত্ 


পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হল। যদিও বঙ্িমচন্ত্র পাশ্চাত্য ধরনেক 
শিক্ষায় শিক্ষণ সমাপ্ত করেছিলেন, কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার ঝৌকে ত্রাঙ্মমমজ ও 
ইয়ং বে্গল'-এর দিকে ঢলে পড়েন নি। তিনি হিন্দুর বহুকাল-প্রচলিত 
সংস্কারের প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষ বহন করতেন না। ১৮৭২ খ্রী: অবে 'বঙ্গদশন” 
প্রকাশের পর এবং পরবর্তাকাঁলে (প্রচার ও 'নবজীবনে' আলোচনা করার 
সময়ে হিন্দুধর্ম ও পৌরাঁণিকতা সম্বন্ধে নতুনভাবে অন্সন্ধান করেছিলেন । 
“বিবিধ প্রবন্ধ”, “কিষ্ণচরিত্র”, ধর্মতত্ব', গীতার অসম্পূর্ণ অনুবাদ, “দেবতত্ব ও 
হিন্ুধর্ষ প্রভৃতি প্রবন্ধনিবন্ধ এবং জেনাগেল আাসেম্ক্রিজ ইনন্রিটিউশন-এর ' 
অধাক্ষ রেভাঃ উইলিয়ম হেষ্টির সঙ্গে লিপিযুদ্ধ থেকে তীর ধর্মমত সম্বন্ধে মোটা- 
মুটি ধারণ করা যায় এবং সেই প্রসঙ্গে পুরাণ সম্বন্ধে তার সিদ্ধান্তও বোঝা! 
যায়। 
১২৯২ বঙ্গাব্ের আযাঁঢ় মাসের প্রচারে? “রাঁধাকৃঞ্চ” নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র গৌরদাস 
বাবাঁজির মুখে এই মন্তব্য দিয়েছিলেন £ 
“আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জগদীশ্বর সশরীরে ভূমগডলে অবতীর্ণ হইয়া 
জগতে ধর্ম স্বাপন করিয়াছিলেন । তিনি রূপক নহেন। কিন্তু পুরাপ- 
কার তাঁহাকে মাঝখানে স্থাপিত করিয়! এই ধর্মার্থরপকটি গঠন 
করিয়াছিলেন ।".'কুষ্ণ রূপক মহেন...তিনি শরীরী, অন্তান্য মনস্ের 
সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিলেন । এবং তিনি অশরীরী জগদীশ্বর 1” 
এখানে দেখ! যাঁচ্ছে, বন্কিমচন্দ্র ক্ণের অবতারত্ব স্বীকার করেছেন, কিন্তু পুরাণে 
যে সমস্ত রূপকরর্মী অতিরঞ্জিত বর্ণনা আছে তা স্বীকার করেন নি। “জ্রিদেব 
সম্বদ্ধে বিজ্ঞানশীস্ত্র কি বলে' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন £ 
“ত্রিদেবের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা শ্বীকার করিলেও তীহাদিগের সাকার 
বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পুরাণেতিহাসে বে সকল আনুষঙ্গিক 
কথা আছে, তপোষক কিছুমাত্র বৈজ্ঞ।নিক যুক্তি পাওয়া যায় না। 
্রহ্ষা, বিধু, মহেশ্বর প্রত্যেকেই কতকগুলি অদ্ভুত উপন্যাসের নায়ক । 
লেই সমস্ত উপন্যাসের তিলমান্্ নৈসগিক ভিত্তি নাই। যিনি ব্র্থা- 
 'বিষুটমহেশ্বরকে বিশ্বাস করেন, তাঁহাকে নির্বোধ বলিতে পারি না? 
টি সিসির গািনিল রনী বাজান করি 
মাই।” 
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বন্ধিমচন্ত্র ও নবা পৌরাণিকত! 


এখানে লক্ষ্য করা যাবে, বন্ধিমচন্্র ত্রিদেবের অস্তিত্বের যে'ক্তিকতা স্বীকার 
করলেও তীর্দের সাকার বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। বরং সেই সমস্ত 
পৌরাণিক কথাকে “অদ্ভুত উপন্তাসের বিষয়” বলে ব্যঙ্গই করেছেন । তাঁর এই 
বক্তব্যের মধ্যে একটু গভীরভাবে অন্রপ্রবেশ করলে দেখা যাবে যে, তিনি 
প্রকারান্তরে পৌরাঁণিক দেববাদ ও এঁতিহাকে বাস্তব সত্য বলে বিশ্বাস করতে 
পারেন নি। কিন্ত কষ্ণচবিত্র'-এর প্রথম খণ্ডে তিনি “কৃষ্্ত ভগবান্‌ স্বয়ং” বলে 
স্বীকার করেছেন__ “আমি নিজেও কৃষ্ণকে ্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়! দু বিশ্বীস করি ; 
পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃীভূত 
হইয়ীছে।” এখানে লক্ষণীয়, যা! অনৈসর্গিক, অসম্ভব ও অবাস্তব-_ এমন বিস্তর 
ব্যপার অন্যদেশের প্রাচীন ইতিহাসে ও পুরাণে অজন্র আছে। লিভি, 
হেরোডোটস, ফেরিশ তা! প্রভৃতি প্রাচীন ইতিহাসকারগণ সত্য ঘটনার সঙ্গে 
কল্পনা ও অতিরঞ্নের রং মেশাতেন। প্রাচীন ভারতীয় পুরাণে, মহাকাব্য ও 
ইতিহাসে এই ধরনের অতিরঞ্জন লক্ষ্য করা যাবে। সেই অতিরঞ্জন ও অলীক 
কা থেকে পুরাণ-সাহিত্য ও মহ।কাব্যকে রক্ষা করতে পারলে তার মধ্যে প্রাচীন 
ভারতের ইতিবৃতের নতুন স্বরূপ ফুটে উঠবে । 

: বঙ্ধিমচন্দ্রের মনের পটভূমিকা আলোচনা করলে দেখা যাবে, উনবিংশ 
শতাকীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্মদমাজ ও ইংরেজী-শিক্ষিত তরুণসমাজ পৌরাণিকতার 
ঘোঁর বিরুদ্ধাচরণ করলেও নবজাগ্রত বাংল! সাহিত্য-- যাঁকে উনবিংশ শতাববীর 
রেনে্সীস বলা হয়, তার মধ্যে পৌরাণিক উপাদান যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ 
করেছিল। মধুস্থদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, নাট্যকার গিরিশচন্ত্রঁ- এরা সকলেই 
পৌরাণিক উপ।দরানের উপর ভিত্তি করেছিলেন । অবশ্ঠ প্রাচীন পুরাণকে ঠিক 
অবিকল প্রাচীন কলেবরেই গ্রহণ করেন নি। উনবিংশ শতাব্ধীর আধুনিক 
মনোবৃত্তির ঘর! চালিত হয়ে পুরাকথাকে মাঙ্গিত করে নিয়ে সাহিত্যে তাকে গ্রহণ 
করা-_ উনবিংশ শতাঁবীর সাহিত্যগত নবজাগরণে এই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভানে 
লক্ষণীয় । অনৈসগিকতা, অতিরঞ্রন ও উদ্ভট কর্পনাপ্রস্থত প্রক্ষেপের ফলে প্রঃচীন 
ভারতীয় সাহিতো, বিশেষত; মহাকাব্য ও পুরাণে অনেক অবাঞ্ছিত ব্যাপার 
অনুপ্রবেশ করেছে। আধুনিক পাশ্চান্য জ/নবিজ্ঞানলন্ধ মানসিকতার দ্বারা উদ্্ধ 
হয়ে এবং যৌক্তিকতাকে মূল নিয়ামক শক্তি বিবেচনা করে একালের অনেরে' 
পুরাণের বাগবাহুল্যের মধ্য থেকে প্রাগীন ভারতের ধধখার্থ ইতিহাস উদ্ধারের 
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চেষ্টা করছিলেন। কেউ প্রাচীম কাহিনীয় অভ্তরালে রূপকাশ্রয়ী ঘটনাকে 
প্রত্াক্ষ করতে চাইছিলেন, কেউ-ব! পুরাণের মধ্যে একালের ইতিহাসের অনুরূপ 
ব্যাপার সন্ধান করছিলেন। 
পৌরাণিক .দেবমণুলের ছুই প্রধান কুলপতি বিষু ও শিবের মধ্যে বিষুকে 
কেন্দ্র করে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে একটা বিশেষ মানসিকতার 
আবির্ভাব হয় । এই নব্য বৈষ্কবধর্ম প্রাচীন ভাগবতধর্ম নয় বা! মধ্য যুগের গৌড়ীয় 
বৈধবধর্ম নয় । আধুনিক জীবন ও সংস্কৃতির পটভূমিকায় একধরনের যানব- 
হিতবাঁদমূলক নৈতিক আদর্শের পটভূমিকায় রু্কে উপস্থাপনার চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র 
সময় থেকে প্রবলবেগে শুরু হয়। নবীনচন্দ্র তার ব্রয়ী* মহাঁকাব্যে কষ্চচরিত 
পরিকল্পনা! বস্কিমচন্দজ্রের কাছ থেকে পেয়েছিলেন কিনা তা নিয়ে তর্ক চলতে 
পারে। কিন্তু শুধু একা বঙ্টিমচন্দ্র নন, উনবিংশ শতাবীর সপ্তম দশক থেকে 
শিক্ষিত সমাজ, ধার! মোটামুটিভাবে পরম্পরাগত ভারত-এঁতিহ্থে বিশ্বাসী ছিলেন, 
তার! পুরাণের কৃষ্ণকেই নতুন করে যুগোপযোগী করে নিতে চাইলেন। এই 
মানসিকতার নাম দিতে পারি নব্য-পৌরাণিকতা। পুরাণকে কল্পকথা বলে 
বিসর্জন না দিয়ে তার অতিরঞ্জন ও রূপকের খোলসের মধ্য থেকে তার যথার্থ ূপ 
আঁবিফার করা, ইতিহাসকে গড়ে তোলা, প্রাচীন ভারতের আত্মাকে খুঁজে বার 
করা-_ এই যুগের আধুনিক শিক্ষিত সমাজে এই অনুভাবনাটি ক্রমে প্রাধান্য লাত 
করে। অবস্থা এর একটা উগ্র ০4451715170 বূপ শশধর তর্কচূড়ামণির প্রচারের 
মধ্যে ফুটে উঠল যা] বস্কিমচন্দ্রের বিশেষ আনুকুলা লাভ করে মি। সে যাই হোক, 
রাহ্ম রাজনারায়ণের নিষেধ সত্বেও খ্রীস্টান মধুস্থদন বাধারুষ্*-ঘটিত কাহিনীকে 
অশ্রদ্ধা করে কাব্যগ্রাঙ্ণ থেকে বিতাড়িত করেন নি। তার পূর্বে বিষ্যাসাগর, 
যিনি পৌরাশিকতাঁর প্রতি বিশেষ আকুষ্ট ছিলেন না, তিনিও ভাগবতের দশম- 
একাদশ ব্বন্ধ অবলম্বনে “বাস্ছদেব চরিত" এব কিয়দংশ রচনা করেছিলেন । 
্ন্ানন্দ কেশবচঙ্জ মেনও তাঁর অন্যতম ভক্ত ও পার্খচর উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ 
রায়কে কৃষ্ণচরিত্রের এতিহালিকতা। বিচার, বিশ্লেষণ ও প্রমাণে উৎসাহিত করে- 
ছিলেন। ত্রেলোক্যনাথ সান্যাল (“চিরপ্তীব শী” ) ভারই নির্দেশে গোঁড়ীয় 
বৈষধ ধর্মালোচনাক় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । ত্রদ্মানন্দ কখনও. কখনও, আবেগ বত: 
'নির্ধিকার হুবি' এবং মাতৃনামে বিবশ হয়ে বলেছেন £ 
“মা' আমার প্রাণ, মা আমার জাম, মা আমার ভক্তির হয়া, মা আমা 
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বন্ধিমচন্্র ও নব্য পৌরার্ণিকতা 


পুণ্য শাস্তি, মা আমার প্ীমৌন্দর্ঘ, মা! আমার ইহালোক, পরলোক, ম 
আমার সম্পদ সুস্থতা !."-এই আনন্দময়ী মাকে নিয়ে, ভাইগণ, তোমর! 
সুখী হও। এই মাকে ছাড়িয়া অন্য সুখ অন্বেষণ করিও না। এই 
মা তাহার আপনার কোলে রাখিয়া, তোমাদিগকে ইহলোকে চিরকাল 
স্থখে রাখিবেন। জয় মা আনন্দময়ীর জয়! জয় সচ্চিদানন্দ হরে ।” 
( “আচার্ষের প্রার্থনা) 

আবেগততপ্ত এই প্রার্থন|র মধ্য দিয়ে কেশবচন্ত্র পৌরাণিক মানসিকতায় উপনীত 

হয়েছেন একথ] স্বীকার করতে হবে । 


৪, 


বঙ্গিমচন্দ্র সমন্ত জাতি ও সংস্কৃতিকে নতুন করে জাগ্রত করবার জন্ত একটি 
জীবস্ত বিগ্রহ খুঁজছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে কৌৎ্পন্থী হলেও পরবর্তী 
কালে তার সঙ্গে ঈশ্ববতত্ব সংযুক্ত করেছিলেন । এই সেশ্বর কৌতদর্শনই তাঁকে 
অনুশীলন ধর্ম (7%1219% ০ 0%1/5) অর্থাৎ বৃত্তিনিচয়ের নামঞ্জস্তীভূত 
মানবজীবনের দিকে আকর্ষণ করেছিল। “গৌরদাঁস বাবজির ভিক্ষার ঝুলি” 
( “বিবিধ প্রবন্ধ” ২য় খণ্ড) এবং 'ধর্মতত্বে* ( ক্রোড়পত্র-থ ) গুরু-শিষ্ের সংলাপের 
মধ্য দিয়ে তিনি এই তত্ব ব্যাখ্যা করেছেন । ভারতীয় বৈরাগ্যবাদ বা মধ্যযুগীয় 
খ্ীস্টান্নী সন্ন্যাসজীবনের আদর্শ তাকে আকর্ষণ করতে পারে নি। মানবর্ধৃতি 
সমূহের হুসমঞ্জস সমন্বয় এবং তার মধ্য দিয়ে পরম পুকষার্থে ( ঈশ্বরভক্কি ) উন্নয়ন 
-একথাই তিনি ধর্মতত্ব, কষ্ণচরিত্র ও অন্যান্য প্রবন্ধের লাহায্যে ব্যাখ্যা 
করেছেন। হিন্দুর ধর্মীয় কত্য ও সামাজিক আচীরাুষ্ঠানে যথার্থ ধর্ম নেই, ধর্ম 
আছে অন্তরে, শুদ্ধাত্ার অন্থরে। এ-বিষয়ে তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন, 
আচারসর্বহ্ব কিন্তু নীতিভরষ্ট হিন্দু হিন্দু নয়, বরং আঁচারবিচারহীন ভক্ষ্যাভক্ষ্যে 
উদ্দাসীন অথচ সঙ্জীবনঘাপনকারী ব্যক্তি-- তিনিই যথার্থ হিন্দু। এই ছুই 
ব্যক্তির চিত্র উপস্থাপিত করে বদ্ষিমচন্জ্ প্রশ্ন কষেছেন, “এই ছুই ব্যক্তির মধো 
কে হিচ্কু? ইহাদের মধ্যে কেহই কি হিন্দু নয়? যদ্দি না হয়-_ তবে কেন 
নয়? ইহাদের মধ্যে কাহাতেও যদি হিন্দুয়ানি পাইলাম না, তবে হিন্দু ধর্ম কি? 
একব্যক্তি ধর্ম, ছ্িতীয় ব্যক্তি আঁচায্ষ্ট । : আচার ধর্ম, না ধর্মই ধর্ম ? 
আচার ধর্ম না হয়, ধর্মই ধর্ম ইয়, তবে এই আচার ধার্মিক বাক্তিকেই হিন্দু 
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'বলিতে হয়”. ( 'দেবতত্ব ও হিন্দুধর্ত )। অর্থাৎ আচার নয়, সছত্সগাঁমী 
নরোতিমকেই তিনি আদর্শ বলে মনে করতেন । সেই সর্বোত্তম নরোত্বমের 
সন্ধানের জন্য তিনি দীর্ঘকাল ধরে পৌরাণিক সাহিত্য ও মহাকাব্য অহ্ুশীলন 
করতে লাগলেন, বন্ধ পরিশ্রম করে তিনি প্রাচীন গ্রন্থ থেকে রুষ্ণচরিত্রকে সেই 
আদর্শের প্রতীকপুরুষ বলে অবধাঁরণ করলেন। এ সম্পর্কে “কুষ্ণচবিভ্র'এর 
উপক্রমণিক! থেকে তাঁর মন্তব্য উদ্ধার করা যেতে পাবে £ 
“ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণের যথার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাণে ইতিহাসে বর্ধিত 
হইয়াছে, তাঁহ! জানিবাঁর জন্য, আনি যত দূর সাধ, আমি পুরাণ 
ইতিহাসের আলোচনা! করিয়াছি । তাহার ফল এই পাইয়াছি যে, 
রুষ্ণ সম্বন্ধীয় যে সকল পাপোপাখ্যান জনসমাঁজে প্রচলিত আছে, তাহা 
সকলই অমুলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, এবং উপন্তাসকার-রুত 
কষ্ণসন্বন্ধীয় উপন্যাস সকল বাদ দিলে যাহা! বাঁকি থাঁকে, তাহা অতি 
বিশ্তুদ্ধ, পরম পবিত্র, অতিশয় মহৎ, ইহাও জানিতে পারিয়াছি।” 
বল! বাহুল্য এই “পাপোপাখ্যান”-এর প্রীয় সবটাই কষ্ণ-গোগীলীলা-সংক্রান্ত | 
কিষ্চচরিত্র'-এর প্রথম সংস্করণে কৃষ্ণ-বাঁধা গোঁপীলীলার প্রতি তিনি অতিশয় 
প্রতিকূল ছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণেও বলেছেন, “এ সকল পুরাঁণকারকল্লিত 
উপন্যাস মাত্র, ইহার কিছুমাত্র সত্যতা নাই ।” “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তখৈব 
ভজাম্যহ্ম্‌ গীতার এই বাঁণী সত্বেও কৃষ্ণের গোপীসংসর্গ যে লৌকিক দিক থেকে 
পরদারাভিমর্ণ বলে নিন্দিত হতে পারে এবং সামাজিক দিক থেকে এসব 
হানিকর উপন্তাস অতিশয় অশ্রদ্ধেয়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম দিকে এই প্রতিকূল মনো- 
ভাবের উধ্র্ধ উঠতে পারেন নি। কাজেই গোঁড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সাধ্যসাধনতত্ 
অনেক সময়ে তীর কাছে “কামকুন্মমদামশোভিত” ইন্দ্রিয় বাসনা বলে মনে 
হয়েছে । “গীতগোবিন্দ' ও জয়দেব সম্বন্ধেও তার ধারণ এই ধরনের প্রতিকুল__ 
প্যাহা ভাগবতে নিগৃঢ় ভক্তিতত্ব, জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহ! মঘনধর্মোৎসব 1” 
তার ধারণা, প্রাচীন গ্রস্থাদিতে “কৃষ্ণচরিত্র বিশুদ্ধিতায় সর্বগুণময়তে জগতে 
অতুল্য।” কেবল কালধর্মে তাতে অনেক অয! ছুর্নাতিপূর্ণ গালগন্প স্থান 
পেয়েছে। হুরিবংশ, বিষ্ুপুরাণ, ভাগবতে যে ধরনের কৃষণ-শোপীলীলা বর্ণিত 
হয়েছে, বস্ধিমচন্দ্র তার মধ্যে আদিরসাত্মক আধ্যাত্মিকতা প্রতিষিত কব্‌তে চেষ্টা 
কযেছেন বটে, কিন্তু মাঝখানে বাদ সেষেছে ত্রক্গবৈবর্ত পুরণ ।. এ পুরাণে 


ছি 


বঙ্কিমচন্দ্র ও নব্য পৌরাণিকতা 


প্রান রচনায় কি ছিল জানা ঘাম না, কিন্তু পরবর্তীকালে যা প্রচারিত হয়েছে 
তাতে রাধকষের চবিজ আছিরসের উল্লাসে আবিল হয়ে পড়েছে। তাদের 
আচার-আচরণ ভীববৃন্দাৰনের তুরীয়লোক ছেড়ে ভৌমবৃন্দাবনের ধুলিধুসর 
প্রাঙ্গণে নেমে এসেছে । গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সাহিত্যে ত্রহ্মবৈবর্তপুধাণের প্রভাব 
দেখা যাঁয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন £ “ত্রদ্ধাবৈবর্তকার সম্পূর্ণ চ্থৃতন বৈষ্কবধর্ম 
সৃষ্টি করিয়াছেন । সে বৈষ্ণবধর্ষের নাঁমগন্ধমাত্র বিষুঃ বা! ভাগরত বা অন্ত পুরাণে 
নাই। বাঁধাই এই বৈষ্বধর্মের কেন্্রত্বর্ূপ |” সাময়িকপত্জে ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত কৃষ্চরিত্র এবং গ্রস্থাকারে প্রকাশিত কৃষ্চরিত্রের প্রথম সংস্করণে 
কের অনৈসগ্সিক বালালীলা! এবং কৈশোর-যৌবনের গোপীলীলাকে তিনি 
কখনই মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেন মি। ধিমতত্বে' তিনি রাধাকৃষ্ণের 
ইন্জিয়।সক্ত লীলাঁয় বিশ্বামীদের এইভাবে ধমক দিয়েছেন-- যাহারা রাঁধারৃষ্ণকে 
ইক্জিয়স্থখরত মনে করে, তাহারা বৈষ্ণব নহে_ পিশাচ” ( সপ্তবিংশতিতম 
অধ্যায় )। এই ধরনের লীলাকে তিনি ধর্মতত্বে' আধ্যাত্মিক বলে শোধন 
করেছেন-_ “সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে, রাসঙ্গীলা অতি অঙ্লীল ও জঘন্য 
ব্যাপার । ক|লে লোকে রাসলীলাকে একটা জঘন্য ব্যাপারে পরিণত করিয়াছে । 
কিন্ত আঁদৌ ইহা ঈশ্বরোপাসন! মাত্র, অনস্ত সুন্দরের সৌন্দর্ধের বিকাশ এবং 
উপাসনা মাত্র; চিত্তরঞ্জিণী বৃত্তির চরম অন্গশীলন, চিত্তবঞ্জিনী বৃত্তিগুলিকে 
ঈশ্বরমূখী করাম!ত্র।” অর্থাৎ এখানে ম্পষ্ট বোঝ যাচ্ছে, রুষ্ণের গোপীলীলাকে 
তিনি ৮1৮) ৪ £:910. ০1 591 গ্রহণ করতে চান-_- আর্দিরসকে ভক্তিরসে, 
উন্নীত করে তবে তিনি আশ্বস্ত হয়েছেন । বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে দুটিতে রাধাকে 
প্রত্যক্ষ করেন বস্ছিমচন্্রের দৃষ্টি যে অবিকল তার মতো ছিল না, তা! শ্রীরাম 
পরমহংসও জানতেন । ১৮৮৫ শ্ীঃ অৰে ১৩ই জুন দক্ষিণেশ্বরে তিনি ভক্তদের 
সঙ্গে বন্ধিমগ্রসঙ্গ অ।লোচনা" করছিলেন £ 
“একজন ভক্ত বলিলেন, “শ্রীযুক্ত বহ্ধিম কৃষ্ণ-চরিত্র লিখেছেন । 
শ্রীরামকষ্চ-__বহ্ছিম শ্রীকৃষ্ণ মানে, শ্রীমতী মানে না।”-- কথামৃত, ৩য়। 
পরে একথা ব্যাখ্যা করে বললেন, “ঈশ্বর মানুষ হয়ে লীল। করেন, একথা! 
কেমন করে বিশ্বাস করবে ? একথা যে ওদের ইংরেজী লেখাপড়ার ভিতর নাই |”, 
তখন প্রচারে' কৃষ্চচন্িতর প্রকাশিত হচ্ছে । পরে ১৮৮৬ শত: অব্ধে ্ 
্রা্কালে 'কুফচরিত্র প্রথম ভাগ' নাম নিয়ে সেই ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত 


-বন্থবিচিত্র 


হয়|. এর ছ'বছর পরে ১৮৯২ শ্রী: অঞ্জে প্রথম সংস্করণের চেয়ে অনেক বিদ্তারিত- 
তাবে ও বিশীল আকারে 'কষ্ণচরিত্র'-এব ছিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই 
ছ" বছরের মধ্যে বঙ্ছিমচন্ট্রের কৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক অভিমত কিছু কিছু বদলে 
গিয়েছিল দ্বিতীয় সংন্করণের বিজ্ঞাপনে তিনি লেখেন 25 
প্রথঙ্ধ সংস্করণে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখন তাহার কিছু 
পরিত্যাগ এবং কিছু কিছু পরিবতিত করিয়াছি । রুষের বাঁল্যলীল। 
সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে এই কথা আমার বক্তব্য । এবপ মত পরিবর্তন 
স্বীকার করিতে আমি লঙ্জ! করি মী । আমার জীবনে আমি অনেক 
বিষয়ে মত পরিবর্তন করিয়াছি-__কে না করে? কুষ্ণবিষয়েই আমার 
মত পরিবর্তনের বিচিত্র উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । বঙ্গদর্শনে? থে 
কুষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক 
।অন্ধকারে যত দূর গ্রভেদ, এতছুভয়ে ততদবর প্রভেদ ।” 

“আলোক অগ্ধকাবে যত দূর গ্রতভেদ' বাক্যাংশের অর্থ_- প্রথম সংস্করণে তিনি 
কষ্চচবিত্রের যাবতীয় অলৌকিক লীলা, য! নৈসর্গিকতাঁকে লঙ্ঘন করে এবং রাধা- 
রু্ণ ও কৃষ্ণ-গোগীলীলা, যা সামাজিক ও লৌকিক নৈতিক আদর্শকে আঘাত 
কবে তাকে প্রক্ষিপ্ত বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন । 

কিছু কিছু তথ্যের দিকে দৃ্টি দিলে দেখা! যাবে, ১৮৭৩ খ্রীঃ অন্দের দিকে 
বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এ বৎসরের 'বঙ্গদর্শনে' 
( পৌষ) 'মানস-বিকাশ' নামক একখানি কাব্য আলো চন! প্রসঙ্গে তিনি জয়দেব- 
বিদ্যাপতির কবিতা! বিঙ্গেষণ করতে গিয়ে কৃষ্ণ সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। এর পথ 
প্রীয় ছু' বছর পরে ১৮৭৫ খ্রীঃ অন্দের (বঙ্গাফ ১২৮১, চৈত্র) 'বঙ্গদর্শনে' 
অক্ষয়ন্ত্র নরকার সম্পাদিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রচ্চের সমালোচনা করতে গিয়ে 
বলেন : | 

“বৈষ্ণবশ্কবিতা অনেক সময় অঙ্গীল, এবং ইন্জিয়ের পুষ্িকর--অতএব 

ইহা লর্বথা পরিহার্য। ধাহারা এইরপ বিবেচনা করেন, তীহারা 

নিতান্ত অসারগ্রাহী। যদি রুষ্লীলার এই ব্যাথ্যা হইত, তবে তাঁরত- 

বর্ষে কঞ্চভক্কি এবং কৃষ্ণগীতি কখন এতকাল স্থায়ী হইত লী"। কেননা 
' ক্পবিজ্ত্র কাব্য কখন স্থায়ী হয় না। এ-বিষয়ের যাথার্থা নিরূপণ অন্ত 
আমরা এই নিগৃড় তত্থের সমালোচন 'য প্রবৃত্ত হইব ।” 


৯২ 


বস্থিমচন্দ্র ও নব্য পৌরাপিকতা? 


এরপর তিনি প্রশ্ন তৌলেন--.মহাভারত, ভাগবত, জয়দেব ও বিষ্যাপতির 
কুষ্খ কি এক চরিত্র? “চাবিজন গ্রস্থকারই ( অর্থাৎ মহভারতের ব্যাসদেব,, 
ভাগবতকার, জয়দেব ও বিদ্য।পতি ) কৃষককে এশিক অবতার বলিয়া স্বীকার 
করেন, কিন্তু চাবিজুনেই কি একপ্রকার সে এঁশিক চক চিত্রিত করিস্বাছেন ?” 
অতঃপর এ প্রশ্নের কথঞ্চিৎ জবাব দেবার চেষ্টা করলেন বিবিধ সমালোচনা 
( ১৮৭৬) গ্রন্থে পুষ্ণচরিত্র” মিবদ্ধে । বিবিধ প্রবন্ধে” প্রবন্ধটি পরিত্যক্ত হয়।; 
কিন্তু কৃষ্ণ যে তাঁকে পরিত্যাগ করেন নি এবং এ-বিষয়ে সংস্কৃত সাহিত্াভাগার 
মন্থন করে তিনি ঘে একটি বিশাল কর্মের জন্য মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন তার 
প্রমাণ মিলল ১২৭১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মলে (১৮৮৪ খ্রীঃ অঃ), যখন প্রচাবের। 
আশ্বিন সংখ্যা থেকে তিনি বিস্তৃততর পটভূমিকায় কৃষ্ণচরিত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হলেন । ১২৯৩ বঙ্গান্ধের জৈন মাস পর্যন্ত প্রচারে? প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই তিনি 
কষ্চচব্বিত্র লিখতে থাকেন । এর কয়েকমাস পরে ১৮৮৬ শ্রী: অন্দে কিষ্ণচরিত্ত 
প্রথম ভাগ” প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ গুলি গ্রস্থাকারে প্রক!শের পর এ 
প্রচারেই ১২৯৩ সালের অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় দুই কিস্তিতে দুই পরিচ্ছেদ 
( প্রস্তাব ও “যাত্রা” _ দ্বিতীয় সংস্করণের পঞ্চম খণ্ডের অন্র্গত ১ম-৫ম অধ্যায়) 
প্রকাশিত হয় এর প্রায় ছ” বছর পরে ১৮৯২ শ্রী: অকে 'রুষ্ণচরিত্রের সমগ্র 
ংশ দ্বিতীয় সংস্করণরূপে মুত্রিত হয় | এই সংস্করণে তিনি কৃষ্ণ গোগীলীলাদি 
আদ্দিরসের কাহিনীকে যথাসপ্তব স্বীকৃতি দিয়েছেন, অবশ্ঠ আবিল আদ্িরসকে 
ভক্তিরসের গঙ্গোদকে শোধন করে নিষেছেন। কিষ্ণচবিত্র'-এর প্রথম সংস্করণ 
যে বংসর এবং যে মাসে ( ১৮৮৬ শ্রী: অ: আগস্ট ) প্রকাশিত হয় সেই মাসেই 
শীবামরুষ। লীলা সংবরণ করেন। তিনি আরও কিছুকাল মত্যলীল নির্বাহ 
করলে দেখতে পেতেন, ১৮৯২ এীঃ অৰে প্রকাশিত 'কষ্ণচরিত্র'-এর দ্বিতীয় 
₹স্করণে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীমতীকে স্বীকার করেছেন, এমনকি বন্ত্রহরণ, রাঁসলীল! 
প্রভৃতি আদিরসাত্মক কাহিনীকেও নানা যুক্তিতর্ক উত্থাপন করে একপ্রকার 
মেনে নিয়েছেন। তাঁর ধারণা, বন্ত্রহরণাদি ব্যাপার “আধুনিক রুচির বিরুদ্ধ” 
হলেও এবং “সেই কল বর্ণনার বাহ দৃশ্থ এখনকার কচিবিগ্ছিত হইলেও 
অভ্যন্তরে অতি পবিত্র ভক্তিতত্ব নিহিত আছে” (কুষ্ণচরিত্র, ২য় খণ্ড, ৭ম পরি.) 

তার প্ধ তিনি গীতার বচন উদ্ধৃত করে বলছেন £ 
“যৎ করোধি ধক্সাসি যজ্দছুহোষি দদাসি যৎ-ইতি বাক্যের অস্থবরতী 


৯৩ 


-বন্থবিচিন্র 


হইয়া! যে জগদীশ্বরে সর্বস্ব সমর্পন করতে পারে, সেই ঈশ্বরকে পাইবার 
অধিকারী হয়। বন্ত্রহরণকালে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ সর্বস্বাপ্পণ ক্ষমতা 
দেখাইল, এক্জন্ত তাহার! কৃষ্কে পাইবার অধিকারী হইল ।” 
শ্রীরাধাকে তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন £ 
"বাধা ঈশ্বরের শক্তি, উভয়ের বিধি-সম্পাদিত পরিণয়, শক্তিমানের 
শক্তির স্কি, এবং শক্তিরই বিকাশ উভয়ের বিহার ।-..."রাধ, ধাতু 
আরাধনার্থে, পৃজার্থে। ঘিনি কৃষ্ণের আরাধিকা তিনিই রাধা বা 
রাধিকা ।” ৰ 
পরিশেষে এই বলে উপসংহার করেছেন : "রাধা কষ্ণার।ধিকা আদর্শরূপিণী গো 
ছিলেন সন্দেহ নাই ।” 
এই সমস্ত উল্লেখ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র কুষ্ণকে জগদীশ্বরের 
অবতার বলে বিশ্বাস করতেন । তাঁর মতে শ্রীকষ্ণ ছিলেন বৃত্তিনিচয়্ের সামগ্তস্ঠী- 
ভূত নরোতিম, ভক্তের ভগবান, প্রার্থীর বাঞ্চাকল্পতরু, আর একদিকে ধর্- 
সংস্থাপনের জন্য চক্রধারী কলয়সি করবালম্‌” । তার মতে এগ্রীস্ট ও শীক্যসিংহ 
কেবল উদদীসীন, কৌগীনধারী নির্মল ধর্মবেত্তা” কিন্তু কুষ্ণই হচ্ছেন নরজাতির 
একমাত্র শরণ্য, কারণ তিনি পূর্ণতার প্রতীক । সে যাই হোক, এই সময়ে 
পুরাণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাকে ছুই শ্রেণীর পণ্ডিতের মধ্যে পড়তে হয়েছিল । 
একদিকে প্রাচীন সংস্কার ও সেকেলে পাণ্ডিত্য । এদেশের প্রাচীনপস্থী পণ্ডিতের! 
মনে করেন, “সংস্কৃতভাষায় যে কিছু রচনা আছে, যে কিছুতে অন্রম্বার আছে, 
সকলই অভ্রাস্ত খষি গ্রণীত।” প্রাচীন ব্যাপারে সংশয় সন্দেহ প্রকাশ করলে এবা 
তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিপক্ষকে “মহাপ।তকী, নারকী এবং দেশের সর্বনাশে প্রস্তুত 
মনে করেন।” আর একদিকে রয়েছে পাশ্চান্তের 'ই্ডোলজিস্ট'গণ, যাঁকে 
বলতে পারি আধুনিক বিলাতী পাণ্ডিত্য। তাঁদের অনেকেই ইপনিবেশিক দন্ত 
বশত: প্রাচীন ভারতকে, বিশেষতঃ বৈদিক ১৪ পৌরাণিক ভারতকে ধর্তব্যের 
মধ্যে আনতে চান না। বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধে পাথুর্যা” প্রমাণ রয়েছে বলে সেটির 
্রীস্টপূর্ব প্রাচীনত। কোনও প্রকারে গলাধঃকরণ করেন । কিন্তু হিন্দু ভারতবর্ষ 
সন্ধে তাদের কারও কারও মানসিক 'আ্যালাজ্ি” আছে। “তীহাদের বিচার 
প্রণালীর মূল সুত্র এই ঘে, ভারতব্ষীয় গ্রন্থে ভারত পক্ষে যাহা পাওয়া যায়, 
তাহ! মিথ্যা ব! প্রক্ষিপ্, যাহ] ভারতবর্ষের বিপক্ষে পাওয়া যাঁয়, তাহাই সত্য 1৮৬ 


স্%ঠু । 


বঙ্কিমচন্দ্র ও নব্য পৌরাণিকতা! 


আলোচনায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি এই ছুই দলকে বাদ দিলেন। এ ছাড়া আব 
এক দল আছে । এব! হলেন ইংরাজী শিক্ষা, সভ্যতা ও আদবকায়দার অন্ধ 
অন্ুকরণকাঁরী। এঁদের সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য ঝাঁঝালো! হলেও অযৌক্তিক নয় 
“যাদের কাছে বিলাতী সবই তাল, ধাহার! ইন্তক বিলাতী পণ্ডিত, লাগায়েত 
বিলাতী কুকুর, সকলেরই সেবা করেন, দেশী গ্রস্থ পড়া দূরে থাক, দেশী 
ভিখাবীকেও ভিক্ষা! দেন না১”__ বঙ্ছিমচন্দ্র এই সমস্ত অমেকদণ্ডী জীবদের হিসাব 
থেকে বাদ দিয়েছেন । কিন্তু ধার] উচ্চ শিক্ষিত ও বিলাতী পাত্তিত্য সত্বেও 
“দেশবংসল ও সত্যপ্রিয়” বন্ধিমচন্দ্র তাদের জন্যই কষ্ণচচরিত্র বিচ।র-বিষ্লেষণে 
প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । 

অবশ্য একথা ঠিক, বিশ্তুদ্ধ গবেষণা অথবা! শান্তরচর্চর জন্য বঙ্কিমচন্দ্র পুরাণা- 
লোচনা এবং কষ্ণচবিত্র ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হননি | কৃষ্চবিজের মধা দিয়ে তিনি 
এমন একটি পূর্ণ মনষত্বের আদর্শ খুঁজছিলেন যার মধ্যে দৈবী মহিমা নয়, 
মান্ষের মর্ধাদাই স্প্রতিষ্ঠিত হবে। পুরাণাদি বিঙ্লেষণে প্রস্তত হয়ে তিনি 
দেখলেন, পুরাণকারেরা কোন কোন স্থলে কৃষ্ণকে ভুতলচ।বী সামান্য মাঁছুষে 
পরিণত করেছেন $ মানুষের নান1 ধরনের চারিজ্রিক দুর্বলতাও তার চবিজ্রে 
রয়েছে। মহাভারত, গীতা ও রৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক বিবিধ পুরাণের পুংখাঙগপুংখ 
বিশ্লেষণ করে বঙ্কিমচন্দ্র দেখলেন, যে পুরাণ যত অর্ধাচীন, তাতে কষ্চচরিজ্রের 
অনৈসগিকতা ও মানবিক দুর্বলতার ভাগ তত বেশী । শুধু কৃষ্ণকেন্দ্রিক পুরাণ 
কেন, শৈব পুরাণে এমন অনেক প্রসঙ্গ আছে ঘা পড়তে গেলে একালের পাঠক 
চমকে উঠবেন । বল! বাহুল্য পুরাণগুলি একসময়ে বা একহাতের লেখা নয়। 
হাজারখানেক বছর ধরে পুরাণের বহু পুথি ও তার নকল হয়েছে, অনেক 
অপ্রাসঙ্গিক ও উত্তট ব্যাপার উচ্চতর দীর্শনিকতার সঙ্গে অবিবোধে এর মধ্যে 
বাস করে আসছে । একথ। মনে রাখতে হবে যে, দেবভাষায় লেখ পুরাণমান্রেই 
দ্নেবভোগ্য নঘু। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা, সমাজবিদ্া, দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও 
নীতিশাস্ত্রে যিনি অভিজ্ঞ হয়েছেন তার পক্ষে পুরাণকথাকে পুরোপুরি হজম করা 
কঠিন। তাই বঙ্ষিমচন্ত্র কষ্চচরিভ্রের যথার্থ মহিমা সন্ধান করতে গিয়ে ততুল ও 
তুষ আলাদা! করবার চেষ্টা করলেন। তিনি কালাহুক্রমিক পর্যায় নির্ণয় করে, 
কোথায় তুষের ভাগ অধিক তা নির্দেশের জন্য সাধারণ জ্ঞান, বান্তব চেতনা ্ 
:মুক্তবুদ্ধির যৌক্তিকতার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করলেন। যেখানে 


ন৫ 


থহুবি স্তর 


স্বাতাবিকতা ক্ষুন হয়েছে, উদ্ভট অলৌকিকতার বাহুল্য প্রবেশ করেছে, 
সঙ্গতিবোধের অভাব ঘটেছে, পুরাণের সেই অংশকে তিনি' প্রক্ষিপ্ত বলে 
পরিত্যাগ করবার পক্ষপাতী ৷ অবশ্থ পুরাণের মধ্যে কতটুকু প্রাচীন ও যথার্থ 
আর কতটুকু অর্বাচীনকালের প্রক্ষেপ, যুক্তি দিয়ে তার পরিমাণ নির্ণয় করা 
কঠিন। আমরা যে যৌক্তিকতা, বৈজ্ঞানিক বিঙ্লেষণপদ্ধতি ও সম্তাব্যতার 
মাপকাঠি দিয়ে পুবাণসাহিত্য বিচারে অত্যন্ত, তা পশ্চিমী বিদ্যালক্ থেকে 
আহত । কিন্তু গ্রীক, হিক্র ও খ্রীস্টান পুরাণেও এমন অনেক গালগল্প আছে 
যে, তার মধ্যেও যুক্তিবৃদ্ধি বিশেষ পায়া! যায় ন1। বন্ধিমচন্্র-অবলক্কিত গজকাঠি 
দিয়ে মাপলে পশ্চিমের তামাম পুরাণগ্রস্থকে বাতিল করতে হবে । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পচিশ বংসর-_ যখন প্রাচীন ভারতীয় ব্যাপাবের 
প্রতি স্বাদেশিক তারতবাসীর দৃষ্টি ফিরছিল, তখন পুরাপকেও অশ্রন্ধার আঘাত 
থেকে উদ্ধার কর!র চেষ্টা চলতে লাগল। কিন্তু ঝাড়পৌছ করতে গিয়ে বঙ্িমচন্ত্ 
দেখলেন, তার পরতে পরতে ধুলোবালি জমেছে ৷ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সে মলিন 
আস্তরণ ভেদ করতে অপারগ হয়ে পৌরাণিক এঁতিহোর শুধু দোঁষকীর্তন 
করেছেন । পুরাণকে যুগসঞ্চিত মালিন্য থেকে রক্ষা করতে গিয়ে বঙ্ছিমচন্্র মূলতঃ 
বুদ্ধিকেন্ত্রিক সংস্কার অর্থাৎ যুক্তিকে মধ্যস্থ মেনে অগ্রসর হলে না। পুরাণ 
ভক্তিগ্রস্থ বা শান্গ্রস্থ বলেই নয়,__ বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা! করলে এবং তও্ুলকণা 
থেকে তৃষ ঝেড়ে ফেললে পুরাণের মধ্যে পুরাতন ভারতকে খু'জে পাওয়া সহজ 
হবে ।৮ এই ছুরহ কর্মে ব্রতী হয়ে বঙ্ধিমচন্দ্রকে এক হাতে পাশ্চাত্য দোষী 
গবেষকদের ঠেকাতে হয়েছে, আর একদিকে পুরাণের অন্ধতক্ত এদেশীয় 
পণ্ডিতদের নয়নে জানাঞ্জন শলাকা প্রয়োগ করতে হয়েছে । পুরাঁণকে মবীকরণ 
নয়, পুরাণের মধ্যে ঘে সমস্ত অলীক বচন ও অধথার্থ বর্ণনা স্ফীত হয়ে মূলকে 
আবৃত করেছে, কোথ।ও কোথাও বিকৃত করেছে, বঙ্কিমচন্দ্র তারই বিরুদ্ধে যুক্তির 
অন্তর ধারণ করেন । দেশব্যাপী জাড্যের বিরুদ্ধে এভাবে যুদ্ধ কর! মহাসত্ববান 
পুরুষের পক্ষেই সম্ভব । 'ঙ্গদর্শন”গো্টী ও তার শিশ্ত সম্প্রদায়.এদিক থেকে তার 
বিশেষ সহায়ক হয়েছিলেন । 

নবীনচন্ত্র সেনের মহাকাব্যত্রয় আলোচনা! প্রসঙ্গে আচার্য ব্রজেন্ত্রনাথ শীল এই 
যুগকে অর্থাৎ উনবিংশ শতাবীর শেষ পচিশ বৎসরকে 12000 16118005 
£5%1%91+-এব. ফুগ বলেছিলেন । কিন্ত 19%1$৪] শকটিতে পুরাতনের, অন্তরৃততি 


ক 


বক্কিমচন্দ্র ও নবা পৌবাণিকতা 


রোঝায়। বাঙ্কম-প্রভাবিত এই যুগ প্রাচীন ও পুরাতন হিন্দুপ্লানিকে কি অবিকল 
অপরিবতিত অবস্থায় গ্রহণ করেছিল ? এ যূগে ঘখন ঘরে ফেরার পালা শুক 
হল তখন শ্রোতোধার! গোমুখীগহ্বরে ফিরে বাবার বৃথাচৈষ্টা করেনি; জীবন ও 
এঁতিহা নতুন পথেই চলতে শুরু করল । পুরাতন সাহিত্য, শ্বতি-সংহিতা, দর্শন 
প্রভৃতিকে প্রচার করে বস্ষিমচন্দ্র এদেশে অনুস্থর-বিসর্গের টক্কার স্র্টি করতে 
চাননি । বুদ্ধি ও বিবেকের বকযস্ত্রে চোলাই করে পুরাণকে গ্রহণ করতে হবে । 
বেদব্যাস, বোপদেব বা অন্যান্ত লেখক, ধারাই পুরাণ বচনা করুন না কেন, এর 
মধ্যে বহু অবাঞ্ছিত ব্যাপার প্রবেশ করেছে তাতে কোনো সন্দেহ মেই। তার 
থেকে পুরাণকে মুক্ত করে নিতে হবে, এবং কম্মধ-মুক্ত পুরাণে শুধু নিত্যধর্ম নয়, 
যুগধর্ম-সন্ধানেরও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে। পুরাতন সংস্কার থেকে মুক্ত করে 
পুরাণকে নব্যজীবনের পাশাপাশি দাড় করাতে হলে এই গ্রস্থগুলিকে বুদ্ধির 
অসপত্ব মহিমায় স্থাপন করতে হবে । নারায়ণ নর, নরোতম ও দেবী সবস্বত্ীকে 
প্রণাম করে বঙ্িমচন্দ্র অগ্রসর হলেও বুদ্ধি ও বুদ্ধিগত প্রতীতির ম'নদপ্ডেই " 
পুরাণকে বিচার-বিঙ্লেষণ ও গ্রহণ-বর্জন করেছেন । এই গ্রহণ-বর্জনের মূল 
কথা হল মানবিকতা । বঙ্গিমচন্ত্র পুরাণের মধ্যে যুগের বাণী সন্ধান করতে 
লাগলেন । যেখানে যুক্তি-বুদ্ধির সাঁয় নেই, যা মুগধর্ম বিরোধী, পুরাণের সেই 
অংশ বস্কিমচন্দ্রের সমর্থন পেল নাঁ_- অনেকটা মহষি দেবেন্দ্রনাথের উপনিষদ- 
আন্গগত্যের মতো । যদিও উপনিষদ মহত্বির আত্মার খাগ্যপাঁনীয়ে পর্যবসিত 
হয়েছিল, তবু তিনি বহুপ্রচারিত এগারখানি উপনিষদের সব মন্ত্র ব্রাক্ষসমাজের 
অশ্ুকুল বলে গ্রহণ করতে পারলেন না। বৃহদারণ্যকের 'সোহহমন্মি' এবং 
ছান্দোগ্যের “তত্বমসি' নিয়ে মহত্বি বড়োই চিন্তায় পড়লেন । আচার্ধ শঙ্করকৃত 
ভাগ্কসহ মব উপনিষদগুলি কি ব্রাঙ্মসমাজের দার্শনিক বীজ হতে পারে? উপ- 
নিষদের যে-সমন্ত মন্ত্র তার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হল, তিনি নিজ আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ 
বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে শুধু সেইগুলিকে গ্রহণ করলেন । ভাবাবিষ্ট অবস্থায় 
তিনি উপনিষদ্দের বাছা বাছ! ছত্র বলে যেতে লাগলেন এবং অক্ষয়কুমার দত্ত ত! 
তৎক্ষণাৎ লিখে নিলেন । এইভাবে ঘণ্টা! তিনেকের অন্ুলিখনে ব্রাহ্মধর্মগ্রস্ 
রচিত হল। এখানেও দেখা যাচ্ছে, মহৰি স্থানুভাবাশ্ুকূল শ্লোক ও ছত্রগুলিকে 
গ্রহণ করেছেন, সমগ্র উপনিষদকে নয়। এই গ্রহণ-বর্জনের কারণ কি 

এব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথ অন্ধের মতো গ্রন্থের প্রতি আহ্গগত্য দেখাননি। তীর 
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বহুবিচিন্র 
আদর্শ ও উদ্দেস্ঠ যাব দ্বারা সিদ্ধ হবে, তিনি উপনিষদের শুধু সেই অংশগুলিকে 
ব্রাদ্মধর্মের দার্শনিক ভিত্তি বলে গ্রহণ করেছিলেন । এখানেও সংস্কার নয়, 
দেবেন্দ্রনাথ জাগ্রত বুদ্ধিকে উপনিষদ বিচারে নিয়োগ করেন । বন্ধিম যুগ অর্থাৎ 
উনবিংশ শতাব্সীর শেষভাগ পর্যন্ত ইন্জিয়জ জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানকে নিয়ন্ত্রিত 
করবার জন্য কার্ধকারণীত্মক অভিজ্ঞাকে পৌরাণিকতার যৌক্তিকতা নির্ধারণে 
নিযুক্ত করা হয়েছিল । মেটকথা পুরণ ও পুরাণজাতীয় ভারতীয় এতিছোর 
'যেটুকু যুক্তি-বুদ্ধি ও ন্বাতাবিকতা-অন্ুমোর্দিত এবং যা বিচিত্র হলেও অলৌ- 
কিকতার মোহমুক্ত, তাকেই আমরা নব্য পৌবাণিকতা বলতে পারি । বঙ্কিমচন্দ্র 
ও তার শিহ্য-প্রশিষ্ের দল সেই পথের পথিক । কৃষ্ণচবিত্র, ধর্মতত্ব, গীতার 
অনুবাদ ও ভাষা এবং বেদান্ুশীলনে বন্ধিমচন্ত্র সেই বুদ্ধিমা্গায় বাস্তব নীতিকে 
অস্ুসরণ করেছিলেন । পৌরাণিক সংস্কৃতি বিচারের এই রীতিটি বাংলাদেশ 
থেকেই সারা ভারতে প্রশ্থত হয়েছিল। বেদ-বেদাস্ত-উপনিষদ ও ষড়দর্শনের 
প্রভাব একালে মৃষ্টিমেয় শিক্ষিতজনের সমাজে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।' কিন্তু 
পৌরাণিক সংস্কার বৃহত্তর জনসমাজে প্রচলিত । এখনও অ।মরা মুখে বেদীন্ত- 
উপনিষদের কথা বললেও আচাবে-আচরণে এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাসে ঘোরতর 
পৌরাণিক | ইদানীং সার্জনগন পুজাপার্বণ যেভাবে বেডে যাচ্ছে, তাতে আমরা 
যে কোনও সুদূর ভবিষবাতেও স্থল পৌবাণিকত! ছেড়ে স্থপ্মতর উপনিষদ-বেদাস্ত 
তত্বে উপনীত হব এমন কোনে। সম্ভাবনা নেই । 

অবশ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত নব্য পৌরাণিকতা'র একটি দুর্বলতর দ্িক আছে । 
শুধু যুক্তিবুদ্ধিকে একমাত্র শরণ্য বলে মেনে নিলে পৌরাণিক ব্যাপারের মধ্যে বনত 
ছিত্র আবিষ্কার কর] যাবে। স্বাভাবিকতা ও লৌকিকতার দ্বারা বিচার করলে 
এবং প্রত বুদ্ধিকে প্রীধান্ দিলে পুরাণের বু অংশ পরিতাগ করতে হবে। 
পরিত্যাগ না করলে দোটানায় পড়তে হবে । মাঝে মাঝে বস্কিমচন্দ্রকেও সেই 
ধরণের বিপদে পড়তে হয়েছে । লৌকিক বিচারবুদ্ধি অন্গুসারে চললে কৃষ্ণের 
গোগীলীলা, বিশেষতঃ রাধাঘটিত কাহিনী পরিপাক কর দুবহ হবে। এই জন্য 
চক্ত বৈষ্বেরা রুষ্ণের এই প্রসঙ্গকে অপ্রারুত এবং অচিস্ত্য বলেছেন । বঙ্ধিমনন্তর 
স্বীকার করেছেন ষে কষ, নন্দ, যশোদা, বৈকু, বাধা সবই রূপক ।১১ তার 
মতে, নিদিধ্যাসন কবলে ঈশ্ববোপানীর তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যাবে। তার 
মন্তব্যটি এখানে উল্লেখ করি : 


বহ্ধিমচন্ত্র ও নব্য পৌর্াপিকতা 


“যখন তাহাকে অব্যক্ত, অচিস্ত্য, নিগুণ এবং সধ-জগত্ডের আধার বলিয়া 
চিন্তা করি, তখন তাহার নাম ত্রন্ম বা পরত্রহ্ধ বা! পরমাত্বা। আর যখন 
তাহাকে ব্যক্ত, উপান্ত, সেই জন্া চিন্তনীয়, সগ্ডণ এবং সমস্ত জগতের হৃষ্টি- 
স্থিতিপ্রলয়ক্তী স্বরূপ চিস্তা করি, তখন তাহার নাম লাধারণ কথায় ঈশ্বর, 
€বদে প্রজাপতি, পুরাঁণেতিহাসে বিষণণ বা শিব। আর যখন এককালীন 
তাহার উভয়বিধ লক্ষণ চিন্তা করিতে পারি, অর্থাৎ যখন তিনি আমার 
হৃদয়ে সম্পূর্ণ স্বরূপে উদিত হন, তখন তাহার নাম শ্রীকুষ্চ।”১২ 
এই কথাটাই তিনি সংক্ষেপে বলেছেন £ “ধর্মের প্রথম মোপান, বহু দেবের 
উপাসনা ; দ্বিতীয় সোপান, সকাম ঈশ্বরোপাসন। ; তৃতীয় সোপান, নিফাম 
ঈশ্বরোপাসন] বা বৈষ্ণবধর্ম অথবা জ্ঞানযুক্ত ব্রদ্মোপাসনা | ধর্মের চরম কৃষ্কো- 
পাঁসনা1।” এই যে জ্ঞানযুক্ত ব্রদ্দোপাসনা, এতে কি তার অন্তবের ক্ষুধা তৃপ্ত 
হয়েছিল ? ধের্মতত্বে গুরু শিষ্যকে বলেছিলেন : 
“অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, “এ জীবন 
লইয়! কি করিব ?” “লইয়া কি করিতে হয়?” সমস্ত জীবন ইহারই 
উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়! গিয়াছে। 
অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইম্াছি, তাহার সত্যানত্য নিরূপণ 
জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়ছি।.*...এই পরিশ্রম, এই 
কষ্টভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরাস্বর্তিতাই ভক্তি, 
এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই ।”৯৩ 
বঙ্কিমচন্দ্র বুদ্ধিমা্গীয় নব্য পৌবাণিকতা৷ শেষপর্যন্ত ঈশ্বরভক্তিতে পর্ধবসতি 
হয়েছে । তীর পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার শিশ্তসম্প্রদায় এসে পৌরাণিকতার 
নতুন তাৎপর্য ব্যাধ্যা করলেন। পৌরাণিক বিশ্বাস ভারতের শুধু প্রাচীন বিশ্বাস 
নয়, সর্বযুগের শরণ্য, এবং শ্ধু বুদ্ধিবিচার নয়, জীবনের সবাঙ্গীণ ও সর্বোত্তম 
সস্তায় পৌরাণিক ভাবমৃঠ্ঠিকে ষথাযথভাবে পবিস্থাপনা-_ এই আদর্শ স্বামী 
বিবেকানন্দের দ্বার ভারতীয় সমাজ ও বিশ্বপ্নভাঁয় অত্যত্ত দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপিত 


হয়েছে। সে আর এক যুগের কথা। 

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী-অভিজ্ঞ বাডালীসমাজকে ভারতের পৌরাণিক এঁতিহোর 
প্রতি কৌতুহলী করেছিলেন, পুরাণের প্রতি আধুনিক ভারতীয়ের হারানে]॥, 
বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছিলেন, এর জন্য ভারতবর্ধ তীঁকে চিরদিন স্মরণে রাখবে । 
( বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত বন্ষিমজন্মোৎ্সব সভায় পঠিত ) 


ক 


রহুবিচিত্ঞ 
পাদটাকা ও বিধিধ তথ্য 

১, 8, ৬7101611780 4 2751079 ০12772127 11767076৬০1 0 
28111, 1963 (0.00.) 00. 455-56 

২, পাশ্চাত্য পণ্ডিতের যাই বলুন, একাঁলের অনেক কৃতবিদ্ আঁধুনিক 
ভারতীয় পুরাণের প্রতি গভীরভাবে বিশ্বাধী। এই সম্পর্কে ভিনতারনিৎজ 
মণিলাল ছিবেদী নামে এক শিক্ষিত ভারতীয়ের উল্লেখ করেছেন যিনি ১৮৮৯ 
খ্রীঃ অন্ধে স্টকহল্মে অস্থষ্টিত ওরিয়েন্টাল কংগ্রেলে পুরাণের সঙ্গে আধুনিক জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। তার সম্বন্ধে 
ভিনতারনিতৎজের মন্তবা উল্লেখযোগ্য 2 “45 ৪ 1090 01 %/596911) 60710911011 
176 5010 01 81011101201098) 100 £০০01098%) 01 1)91%19 8150. 179901016, 
919517051 2100 09806558695) 006 0019 11) ০1061 (0 70:0০ (1026 (06 
%19%/ 91116 01 016 1001809,8 8190 (11911 (59017110859 00010 (106 016920101] 
876 501610110 0০0০ 2100 116 01009 10 (17600 21605601061 071) 0179 
10101)656 00100) 2100 0661069% %/19৫017-- 17 01715 0110615681)05 1 ৪1) 
001190619 1, ৪১ 5/10001109119.-- /11)151105 1010) 0. 404 

৩. বাইবেলের মধ্যে যে একই রকম পৌরাণিক জ্ঞানবিশ্বাস আহে, সে 
বিষয়ে মিশনারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রামমোহন লেখেন, “অতএব মিশনার 
মহাঁশয়দিগো বিনয়পূর্বক জিজ্ঞাসা করি যে তাহারা মন্গুম্যরূপবিশিষ্ট ফিশ খ্ীষ্টকে 
ও কপোতরূপবিশিষ্ট হোলি গোষ্টকে সাক্ষাৎ ইশ্বর কহেন কিনা, আর সাক্ষাৎ 
ঈশ্বর যিশু গ্রীষ্টের চক্ষ্রাদি জ্|নেক্দ্রিয় ভোগ ও হস্তাদি কর্মেন্্িয়ের ভোগ মানেন 
কিনা-..তেহ আপন মাতা ও ভ্রাতা ও কুটুম্ব সমভিব্যাহারে বহুকাল যাপন 
করিয়াছিলেন কিন] ও তাহার মৃত্যু হইয়াছিল কিনা এবং সাক্ষাৎ কপোতরূপ- 
বিশিষ্ট হোলি গোষ্ট এক স্থান হইতে অন্যস্থানে প্রবেশ করিতেন কিনা আর স্ত্রীর 
সহিত আপন আবির্ভাবের ছারা খ্িশু গ্রীষ্টকে সন্তাঁনোৎপত্তি করিয়াছেন কিনা 
যদি এসকল তাহারা স্বীকার করেন তবে পুরাণের প্রতি এ-দোষ দিতে পারেন না 
যে পুরাণমতে ঈশ্বরের নামরূপ সিদ্ধ হয় ও তাহাকে বিষয়ভোগী ও ইন্জরিয়গ্রামবাসী 
মানিতে, হয় ও ঈশ্বরকে স্ত্ীপুত্র বিশিষ্ট মানিতে হয় ও আকার বিশিষ্ট হইলে 
তাহার বিভুত্ব থাকে ন। যেহেতু এসকল দৌষ অর্থাৎ ঈশ্বরের নানাত ও ঈশ্বরের 
বিষয়ভোগ ও অবিভুত্ব স্পূর্ণমতে তাহাদের প্রতি সংলগ্ন হয় ।”___্রাক্মণসেবধি, 


৯৩ 


বন্ধিমচন্দ্র ও নব্য পৌরাণিকতা 
সংখ্যা ২ 

৪. “দেবতত্ব ও হিন্দুধর্ম” শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধের (প্রচারে? প্রকাশিত ) 
পাদটীকায় শশধর তর্কচুড়ামণি সম্বন্ধে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেছেন £ 
“পণ্ডিত শশধর তর্কচুড়ামণি মহাশয়, ঘে হিন্দুধর্ম গ্রচার করিতে নিযুক্ত তাহ! 
আমাদের মতে কখনই টিকিবে না, এবং তাহার যত সফল হইবে না11” ( "বিবিধ 
প্রবন্ধ'_- বঙ্কিম শতবাস্িক সংস্করণ পৃঃ ১৮৭) 

৫. লগ্ন ফুনিভাঙ্পিটি কলেজের ল্যাটিনের অধ্যাপক স্যর জন রবাট সীলী 
( ১৮৩৪-৯৫ ) মূলতঃ ইতিহাসে আসক্ত ছিলেন । কিন্তু তার প্রথম গ্রন্থ (15664 
130170) 1865) খ্রীস্টানধর্ম-সংক্রান্ত, ধাতে তিনি শ্রীস্টের এশ্বরিকত্ব অন্বীকার 
করেছিলেন । এই গ্রস্থেই তিনি সবিস্তারে অন্গশীলন ধর্মের কথা বলেছেন । 
বস্িমচন্দ্র তার বিশেষ অন্তরাগী ছিলেন। ১২৯১ সালে প্রকাশিত “দেবীচৌধুবাণী, 
এবং ১২৯১-৯২ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'ধর্মতত্বে' (১২৯৫ সালে 
গ্ন্থাকারে প্রকাশিত ) বঙ্ছিমচন্দ্র সীলীর কথা উদ্ধত করেছেন-_ “[006 9৮৮৫- 
19105 01161181010 19 02816016 ) 016 [010 01 10 (06 171617651 [16,” 
(264 2০৮10, 0, 145) । তার চিন্তায় পীলীর প্রভাব অনুসন্ধানের বিষয় । 

৬. “লোকরহস্তেঃ “রামায়ণ মমালোচনা_ কোন বিলাতী সমালোচক প্রণীত” 
কোতুকপ্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এই ধরনের পল্পবগ্রাহী বিল।তী পা্ডিত্যকে মরস ব্যঙ্ 
করেছেন । 

৭. ভিনতারনিৎজ-ও এই মতে বিশ্বাসী, তিনি এ-সম্পকে স্পষ্টই বলেছেন, 
+[0)6 12051 005 591205, 015 1095 06 198981090 85 & £6109191 £016-৮ 
106 11016 ০০০/০০1559 976 61)6 655885619110105,” (17217) £716701/76) 
০1, 19 7210 119 0, 45১ 0০ 0৭ 1963 ) 

৮*4797217 1816701/16) ৬০1, [52910 115 005 464-65 
৯, 9. বি, 9591-1121) 8552) 77 0০711167577 

১০, জ্রষ্টব্য ঃ মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠীকুবের আত্মজীবনী (পৃঃ ১৩৪), 
1বশ্বভাব্তী সং, ১৯৬২ 

১১, প্রষ্টব্য £ বিবিধ প্রবন্ধ (২স্স)-_ “গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি” 

১২, এ 

১৩ ধর্মতত্ব, ১১শ অধ্যায় (“ঈশ্বরে ভক্তি” ) 


১৯৭১৯. 


রবীক্দনাথ ও ভারতের ইতিহাস 
১৩ 


“ইতি হ আস” যে যথার্থ ইতিহাস নয়, তা বোধ হয় অধুন। ইতিহাস- 
রসিকেরাই স্বীকার করবেন । অনেকেই সক্ষোভে বলেন ষে, গ্রা্টীন ভারতে আব 
কিছু থাক আর নাই থাক, ইতিহীপ যে ছিল না তাতে কেনো সন্দেহ নেই। 
দেশ ও কালের সমবায়ী সতার নাম ইতিহাস। ঘটন বলতে গেলেই তার একটা 
পরিমিত কালবন্ধন ও ভৌগোলিক সংস্কান-চেতন1 এসে পড়ে । “ইতি হ আঁসঃ 
( এইক্সপই ছিল )-_ অর্থাৎ কিনা ইতিহ'স হচ্ছে অতীত ঘটনাপরম্পর র ষথাযথ 
বিবৃতি। প্রাচীন ভারত সনতারিখের ক্রনলজি সম্বন্ধে প্রায় তুষ্ষীস্ত।র অনলঙ্গন 
করেছে । এদেশে দীর্ঘকাল ধরে ম।টির প্রতি মায় ম।য়াবাদ বলে বজিত হয়েছে । 
ফলে বিদেশীর ভারত আক্রমণই হোক, অথবা ভারতেব নিজন্ব জীবনকথার 
কালগত পরিমপই হোৌক-- কোন বিষয়েই প্রাচীন ভারতের ক।লবিচাব নিয়ে 
আধুনিক এঁতিহাসিক সন্তষ্ট হতে পারেন না। কাল সম্বন্ধে আমর! নির্ষিকল্প। 
তাই আমাদের কাছে ব্রহ্মার ষিসহত্্ বর্ষ যেন ঘ্প্রামিনিটের ব্যাপার বশে মনে 
হয়। পাশ্চাত্য জাতি এবিষয়ে খুব সতর্ক ; সনতারিখের নজির না মিলিয়ে 
তাঁরা এক পাঁও অগ্রসর হন না। তীরা ভারতবর্ষের ইতিহাস সন্ধান করতে 
এসে পাথুরে প্রমাণ ছাড়া আর কোনে। নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পান না এবং 
ইতিহাসচেতনার প্রতি ভারতবর্ষের উদাসীনন্তাকে জগতের প্রতি অনাস্থা! মনে 
করে ভারতসভ্যতার ক্রটি ধরতে ব্যন্ত হুয়ে পেন । 

আধুনিক কালে মিনি ইতিহাঁস-দর্শনের ছাত্র, তিনি ইতিহাস বলতে শুধু 
ইতি হ আস”কে গ্রহণ করতে বাঁজী হবেন নাঁ। তাঁর মতে, বোধ হয়, সম- 
তারিখের ব্যহসঙ্জা এবং অতীত ঘটনার তালিকাবর্ণনা ইতিহাস-চেতন।র 
নিতান্তই প্রাথমিক ব্যাপার । ইতিহাসের অর্থ-- ঘটনার বিবৃত নয়, ঘটনার 
ব্যাখ্যান ; সনতারিখের সমরসঙ্া নয়, দেশ ও কালের অন্তগৃণ্ি তাৎপর্য বিশ্লেষণ। 
কাশ্রীরী কবি কহলণ তীর 'রাজতরঙ্গিণী'-তে ইতিহ|স সম্পর্কে একটি চমৎকার 
কথা বলেছেন। তীর মতে ইতিহাসের মূল কথা-_ “ভূতার্থকথন, অর্থাৎ 
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রবীন্দ্রনাথ ও ভারতের ইতিহাস 


অতীতের তাৎপর্য, প্রাীনের ব্যাখ্যান। আধুনিক ইতিহাসকারও ভাবত- 
কথনের ওপর অধিকতর গুকত্ব দিতে চান | | 

প্রাচীন ভারত সনতাঁরিখের হিসাব বাঁখেনি বটে; কিন্ত পুরাণে-মহাকাব্য 
স্বৃতিসংহিতায় ইতিহা?সের ঘথার্থ স্বাক্ষর রেখে গেছে। এই গ্রন্থ গুলির মধ্যে 
নানারূপ বিচিত্র বর্ণনা এবং অনৈসগিক প্রাচূর্য সত্বেও প্রাচীন ভারতের সত্য- 
কারের ইতিহাস, তার জনজীবনধারা, তার মন ও প্রাণের স্বরূপ এর মধ্যে 
সংগুপ্ত অবস্থায় আছে। পাশ্চাতা এঁতিহাসিকেরা সে দিকটাকে অনেক সময় 
উপেক্ষা করেছেন, বা অতিরঞ্জন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন । কেউ-বা সংস্কৃত 
সাহিত্যের এতিহাসিক অংশগুলিকে রূপক বলে গ্রহণ করেছেন । তারা বার 
বাব ধিক্কার দিয়ে বলেছেন যে, ভারতের ইতিহাস নেই ; এবং ইতিহাস যখন 
নেই, তখন অতীত ছিল না৷ এবং ভবিষযৎ-ও থাকবে না; থাকবে শুধু বর্তমান 
ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিবৃত্ত ! 

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে দেখি, বিদ্যাসাগর নিজে একজন ইতিহাসের 
কৌতুহলী পাঠক ছিলেন, দেশী বিদেণী বন এতিহাঁসিক গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন 
ভার বোধ হয় বাংলার একখানি মৌপিক ইতিহাস লেখবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু 
কর্মঘোগী মহাপুরুষের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। পাশ্চাত্য এতিহাসিকদের লেখ! 
ভাবতের ইতিহাসে ম'ঝে মাঝে যে অজ্ঞতা এবং বিজয়ী-জাতিন্থলভ দাস্তিকতা 
ফুটে উঠেছে, তা" উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালী পাঠ্যকেতাব হিসেবে মুখস্ত 
করলেও মনে মনে এই সমস্ত মিথা জল্পনাকে কখনও মেনে মিতে পারেনি । 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বপ্রথম এঁতিহাপসিক নজিরের প্রতি নজর রেখে ভারতের 
ষথ্1থ পুরাতত্ব সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন । বহ্ছিমচন্দ্র এবং তার “বঙ্গদর্শন;-এর শিহ্য- 
মগ্ডলীও ভারত ও বাংলার ইতিহাসের প্রতি অত্যন্ত কৌতুহলী ছিলেন ।* 
সেট! সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। উনিশ শতকে বাংলার ঘে নবজ।গরণ হুল, ইতিহাস- 
চেতনা তার একটা বড়ো লক্ষণ । রেনেস্।সের স্ুবোপ যেমন নতুন কৰে প্রাচীন 
ইতিহাঁস-সমুদ্রে অবগাহন করেছিল, উনিশ শতকের বাংল! দেশও সেই রকম 
প্রাচীন তারত ও বাংলার প্ররুত ইতিহ!স উদ্ধার করে জাতি ও জীবনের যথার্থ 
স্বরূপ উদঘাটনে সচেষ্ট হয়েছিল । বঙ্কিমচন্দ্র সেই এতিহাসিক চেতনার উদ্বোধন 


|. * প্রসঙ্গত; বলা যেতে পারে, ইতিহাসে অতিশয় তিষ্ঠ স্বামী বিবেকানলও ভারতের 
ইতিহাগল প্রণয়নের অভিপ্রায়ে অনেক এতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ জয়েছিলেন। | 
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করলেন £ “বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরলা নাই! কে 
_লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিষে। ষে বাঙ্গালী, 
তাহাকেই লিখিতে হইবে ।” অন্য প্রসঙ্গে তিনি লিখলেন £ “কোন দেশের 
ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্ররুত যে ধ্যান, তাহা! হৃদয়ঙ্গম 
করা চাই ।” একথা তিনি বলেছিলেন ১৮৮২ সালে ( বঙ্গদর্শন+ ১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ )। 
ইতিহাসের প্রকৃত ষে ধ্যান'__ এখানে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাঁসের যথার্থ স্বূপের কথা 
ইঙ্কিত করেছেন এবং সে ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠল এই প্রবন্ধ রচনার কুড়ি বংসর 
পরে ববীন্দ্রনাথের এক প্রবন্ধে । ১৩০৯ স।লের 'বঙ্গদর্শনে” ববীন্নাথ “ভারত- 
বর্ষের ইতিহাস" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি লিখলেন, তাতেই সর্বপ্রথম ভারত-ইতিহাসের 
যথার্থ স্বরূপ ধরা পড়ল; এদেশের প্রবহমান এঁতিহোর গ্রাণরহস্ত প্রকাশ্খ 
আলোকে আত্মপ্রকাশ করল । 


৮ 


ভারত-ইতিহাসের মূল বৈশিষ্ট্য হল বিরোধের মধ্যে মিলন, বিবিধের মধ্যে 
এঁক্য। এই স্বরূপটি পাশ্চাতা ইতিহাসে প্রায় অন্নপস্থিত। এই যে বৃহৎ 
ভারতবর্ষ, এখানে বিধাতার সৃষ্টির একট] বড় রকমের পরীক্ষা! হয়েছে ; এখানে 
প্রাচীনকাল থেকে কত জাতি বহু নদনদী-গিরিদরী পার হয়ে এসেছে । কেউ 
এসেছে লোভের বশে, কেউ এসেছে জিগীষার তাড়নায়, কেউ এসেছে বীবের 
বেশে, কেউ এসেছে প্রাণহননের পাশব আকাক্ষ। নিয়ে। কিন্তু ক্রমে রক্তের 
তাঁগুর প্রশমিত হয়েছে; আর্ধ-অনাধ-দ্রাবিড়, যবন-শক-হুন, তাতার-তুকী- 
খোরাসানী-মোঙ্গল__- সবই শেষ পর্ধস্ত “এক দেহে হ'ল লীন”। এই এইকোর 
স্বরুপ আবিষ্কার ও প্রতিষ্ট। ববীন্ত্রনাথের ইতিহাস-চেভনার সবচেয়ে সার্থক দান । 
ভারতবর্ষের এই এঁক্য বনু সংঘর্ষ সহা করে নিজ সত্ব! রক্ষা করেছে। ববীন্রনা 
এই প্রসঙ্ষে বলেছেন £ 

“ভারতবর্ষের প্রধান সার্থঘকত। কী, একথার স্পষ্ট উত্তর ষদ্দি কেহ জিজ্ঞাসা 

করেন সে উত্তর আছে; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন 

করিবে । ভারতবর্ষের চিরদিনই একমান্রে চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্য 

এক্য স্থাপন করা, নান! পথকে একই লক্ষ্যে অভিমুখীন করিয়া দেওয়া 

এবং বনহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অস্তর্তররূগে উপলব্ধি কর!” বাহিরে 
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ববীন্দ্রনাথ ও ভারতের ইতিহাস 


€ষ সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট ন1 করিয়! তাহার ভিতরকার 

নিগুঁঢ' যোগকে অধিকার করা 1” 

তাবতবর্ষের কয়েক হাঁজার বছরের ইতিহাসের প্রীণতত্বটি রবীন্দ্রনাথের এই 
গ|চবন্ধ উক্তির মধ্যে আশ্চর্য শ্বচ্ছরূপে গ্রকীশিত্ত হয়েছে । উনিশ শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কযাণদের 
(যেমন নীল আন্দোলন' ) মধ্যেও খানিকটা অর্থনৈতিক অসন্তোষ দেখা 
দিয়েছিল এবং ইংরেজ রাঁজেত্বের ঈশ্বরাদিষ্ট মহিমা সম্বন্ধে অনেকেরই স্বপ্রভঙ্গ 
হতে আরম্ভ করেছিল। ঠাকুর-বাঁড়ীর উদ্যোগে এবং নবগোপলি মিজ্রের নেতৃত্থে 
“হিন্দু মেলা'র (১৮৬৭ ) অধিবেশনে সর্বপ্রথম স্বদেশচেতনা! বাস্তব আকারে স্ফৃত্তি 
লাভ করল। দেশকে নতুন করে চেনা, ইতবতভদ্রের সঙ্ষে মিলনের প্রচেষ্টা, দেশী 
শিল্পকে আবার সমাজে প্রচার করা প্রভৃতি গঠনমূলক স্বাদেশিকতা। সর্বপ্রথম এই 
বার্িক অনুষ্ঠানের মণো সক্রিয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তখন পালে 
উত্তেজনার হাওয়া লেগেছে । স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ইত্ডিয়ান 
এসোসিয়েশন? (১৮৭৬ এর আন্দোলন এবং ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মহলে 
সীমীবদ্ধক্ষেত্রে ইংবেজ-বিরোধিতা ছড়িয়ে পড়ছিল । এই সময়ে বঙ্কিমচজ্জের 
ঞঁতিহামিক প্রবন্ধগুলি উগ্র উত্তেজনার প্রতিষেধকরূপে কাজ করেছিল। তিনি 
ইতিহাসকে স্বদেশমন্্রের দ্বার পরিশুদ্ধ করেছিলেন বটে, কিন্তু কোথাও স্বেচ্ছাক্রমে 
এতিহাসিক মনোভাব পরিত্যাগ করেননি । রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই রাজনৈতিক 
আবহাওয়ার উত্তাপ বরদীস্ত করতে পাবেননি । তিনি উনিশ শতকের শেষের 
দিকে সাধন" পত্রে স্বাদেশিকতাঁর স্বরূপ নিধারণ করতে আঁবস্ত করলেন এবং 
নিছক রাজনৈতিক উত্তেজনাকে বাদ দিয়ে বরং দেশকে সামগ্রিক চেতনার পক্ষ 
থেকে আহ্বান করলেন ৷ বিদেশী শাসনকে তিনি নিন্দা করলেন বটে, কিন্ত সে 
নিন্দার কারণ এই নয় যে, মধ্যবিত্ত সমাজ যথেষ্ট চাকরি পাচ্ছে না। ইংবেজ 
আমলে ভারত-ইতিহাসের এঁক্য বিনষ্ট হয়েছে, জাতি ও জীবনের সামগ্রিকতা খব 
হয়ে গেছে । যখন বাংল! দেশে শুধু ক্ষমতা-পদ-চীকুরীকামী রাজনৈতিক কলরব 
আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে ফেলছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ শাস্তচিত্তে ভারতের ইতি- 
হাস-দ্েবতার রথচক্রের দিক-নির্দেশ করেছিলেন । 

বিদেশীরা ভারতবর্ধকে জানে না । উপনিবেশিক ও বগিগ ধর্মী; মুরোপ ধুঁশ- 
১৪শ শতাব্দীতে ভারতের যথার্থ পরিচয় পায়নি । দেশে বিভিন্ন ধর্মসন্প্রদায়, 
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সমাজ, ভাষা, আচার-আচরণ থাকলেও চিরদিনই সেটা ভাবতবর্ষকে ঘিরে একটা 
সমগ্র দেশ-চেতনা বজীয় রেখেছিল। ট্জন মহাবীর বাংলায় এসেছিলেন, 
দাক্ষিণাত্যের শক্করাচার্ধ ভারতের চত্ুঃসীমায় চারটি মঠ নির্মাণ করেছিলেন, 
চৈভত্যদেব উত্তরে-দক্ষিণে-পূর্বে-পশ্চিমে পরিভ্রমণ করেছিলেন ৷ সে যুগে ধারা 
কোনে! নতুন কথা, কোনে। নতুন প্রেরণার আদর্শ, বলতে চেয়েছেন ত্তারা সমস্ত 
ভারতের কর্ণগোচর করবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন, শুধু নিজ নিজ 
আঞ্চলিকতা নিয়ে সন্তষ্ট থাকতে পারেননি । আধুনিক কালে ইংরেজী সভ্যতা 
ও শাসন প্রণালীই যে আমদের ভারত্র-ঈক্য দান করেছে তা ঠিক নয়। 
মধাযুগে বা তারও আগে এই জন্ৃদ্ধীপ সম্বন্ধে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের 
একটা মমতাবোধ ছিল । তবে মে মমতা! বা এক্যবোধ মূলতঃ ধর্মকে কেন্দ্র করে 
গড়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক জনতাকে এক-খোঁয়াড়ে পুরে যে একোর পরি- 
কল্পনা, তা ইংরেজের শাসন-কারখানাঘরের স্থতটি__ যার থেকে ১৪শ শতাব্দীতে 
আমর স্বজাতিকামী ও পরজাতিদ্বেষী ন্যাশনালিজম্এর পাঁঠ নিয়েছিলাম । 
কিন্তু বিভিন্নতাকে জৌর করে রাজনৈতিক এঁক্যের মধ্যে আন] যায় না, এই 
সত্যট1 ভারতবর্ষের ইতিহাসে বার বাঁর প্রমাণিত হয়েছে । আমেরিকার ধারা বাস্ত 
নির্ধাণ করেছেন, তার! ভিন্নদেশবাসী ও পৃথগ্ভাষী হলেও আমেরিকার ধরন- 
ধারণ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন এবং নিজ দেশ, ভাষা ও আচার-আচরণকে 
যথাসম্ভব ভুলতে চেষ্টা করেছেন। আমেরিকার সংস্কৃতির অর্থ একাকারের 
ইতিহাস, একোর ইতিহাস নয়। একাকারের মুলকথা-_ বিবিধ, বি-ষম, 
বিচিত্রের পৃথক সত্তীকে জোর করে বা, কৌশলে চুর্ণ করে একটি রাসায়নিক মিশ্র 
পদার্থ তৈরি করা। ভারতবর্ষের ইতিহাস এঁক্যের ইতিহাস । প্রতোকের 
স্বাতগ্রাকে বজায় রেখেও ভারতবর্ষের একোর প্রতি আস্তরিক টান থাকতে পারে, 
ভারতবর্ষের ইতিহাস তার প্রমাণ দিয়েছে । কারণ ভারতবর্ষ জানত £ 
“পৃথকৃকে বলপূর্বক এক করিলে তাহারা একদিন বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন হইয়া 
যায়; সেই বিচ্ছেদের সময় প্রলয় ঘটে । ভারতবর্ধ মিলনসাধনের এই রহস্ত 
জানিত।” 
রবীন্দ্রনাথ সেই ঘহস্তের আবরণ উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছেন যে, স্বীকরণ 
ভারতবর্ষের 'ইতিহাসের বড়ো ধর্ম। আর্ধেতর জাতির কাছ থেকে ভারতবর্ষের 
আর্ধের! অনেক কিছু নিয়েছেন । আচার-আচরণ, দেববিশ্বীস, ধর্মীয় কত্য, 
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আধিমাঁনসিক চর্ধী, জমন-মরণাশৌচ, বৈবাহিক সংস্কীর-- আর্ের! এসব বাপাৰে 
বন্থ স্থলে স্থানীয় রীতির দ্বারা চালিত হয়েছিলেন । এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
মন্তব্য শ্ররণীয় : “ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই, এবং গ্রহণ করিয়া সকলই 
আপনার করিয়াছে ।” ইংরেজ আমলে এই মন্ত্রটি আমর] ভূলেছি। মাৎসিনি, 
গারিবন্ডি, কাভার, বিসমীর্কের আদর্শে আমর! শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতালাতের 
জন্ত লড়াই করেছি ( অবশ্ঠ অনেকটাই বায়বীয় ব্যায়াম !)। কেউ কেউ এর 
জন্ত প্রাণ বলি দিতেও কুষ্টিত হন নি। তবু শেষ পর্বস্ত আমরা চরিত্রকে বাচাতে 
পারি নি। হিন্দুরা মুসলমান সমাজকে লোভ দেখিয়ে স্থকৌশলে দলে টানার 
চেষ্টী করেছি, মধ্যযুগীয় খিলাফত আন্দোলনকে ম্বাদেশিক গঙ্ষোদকে অভিষিক্ত 
করেছি, 'না-গ্রহণ না-বর্জন' নীতি অবলগ্ছন করে ভাবের ঘরে বেমালুম চুরি 
করেছি, চতুরর্শ দফার ফরমুল! শিরৌধার্ধ করে পাশ্চাতা ধরনের রাজনৈতিক 
একা স্কাপনের বীতিমত চেষ্টা করেছি । তার ফলাফল হয়েছে ছু'সহ । চরিত্রনীতি 
ভেঙেছে, সমাজবন্ধন শিথিল হয়েছে, পরিবার ভগ্মযূল হয়েছে, জীবন-নীতিবর 
মূল্যমান সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়েছে এবং প্রতিবেশী হয়েছে ঘোরতর শক্র । তার 
কারণ, “পৃথককে বলপূৃবক এক করিলে তাহার! একদিন বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন হইয়া 
যাঁয়, মেই বিচ্ছেদের সময় প্রলয় ঘটে ।” তা হলে পারস্পরিক পার্থক্যকে কীভাবে 
ভারতবর্ষ এঁক্যের বন্ধনে এনেছিল ? “সকলেই এক হইল বলিয়া আইন করিলেই 
এক হয় না। যাহার! এক হইবার নহে, তাহাদের মধ সন্ধগ্ধ স্থাপনের উপায়-_ 
তাহাদিগকে পথক অধিকারের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া ।” জোর করে, 
কৌশলে, প্রলোভনে এক করবার বিড়ম্বনা আজ আমর] দুল দিয়ে বুঝতে 
পারছি । রবীন্দ্রনাথ-নির্দেশিত ভারতবর্ষের ইতিহাস ও তার গতিপথের স্বরূপ 
সম্বন্ধে আমাদের রাজনৈতিক বিধাতার! ভুল করেছিলেন বলেই আজ চাত্িদিকে 
ভাঁঙনের"ম্োত বয়ে চলেছে । 
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রবীন্দ্রনাথ এই যে এঁকাতত্বের আবিষ্কার করলেন, এটি কি পাশ্চাত্য 
ইত্ডোলজিস্টদের অনুকরণে লেখা, অথবা তাঁর মনগড়া থিওরী ? কিন্তু তার এই 
সিদ্ধান্ত যে ভারত-সংস্কৃতিসম্মত, ভারত-ইতিহাসের মধ্যেই সে.তত্ব নিহিত রয়েছে, 
তা একটু অক্কধাবন করলেই বোঝ! ধাবে। | 
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আর্ধেরা! যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করলেম, তথন তার! অর্ধসভ্য নিষাদজাতি 
এবং স্থলভ্য দ্রাবিড়ভাষী জাতির বিরোধের সামনে দাড়ালেন, এবং সে বিরোধে 
একট] বড় কাজ হল আর্ধদের দলগত এঁক্যের সংহতি । ভারা বিভিন্ন সময়ে 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন । সুতরাং তাদের বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে মন্ত্র 
গোত্র-দেবতা নিয়েও অন্তহিরোধ থাকা স্বাভাবিক । কিন্তু ভারতে এসে তাঁদের 
এমন প্রচণ্ড সংঘর্ষের মধ্যে নামতে হল যে, নিজেদের দল-উপদলগত পাথক্য দূর 
হয়ে গেল এবং একটা সামগ্রিক আর্ধ-এঁক্য গড়ে উঠল । সেই উদ্যোগপর্বের 
ইতিহাসই তো র।মায়ণে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। খবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের সেই 
এক্যের ইতিহাস আলোচন। করতে গিয়ে দেখলেন যে, রামায়ণের যুগের তিনটি 
বাক্তি বিশেষভাবে ম্মরণীয়-_- জনক, বিশ্বামিত্র ও বামচন্ত্র। এরা তিনজন 
সমসাময়িক কিনা তা নিয়ে পণ্ডিতের তর্ক করতে পাবেন ; কিন্তু ভাবের দিক 
থেকে তাঁরা একই যুগমণ্ডলের অন্তভুক্ত । সমাজে তখন মন্ত্র ও বিদ্যা নিয়ে 
কুলপতিদের মধ্যে কি একট্ু-আধটু সঙ্কটের স্থট্টি হয়নি? হওয়াই সম্ভব । 
বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ঘাবতীয় বিদ্যা ও যজনকর্ম নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন । ক্ষত্রিয়- 
সমাজ দেশবক্ষা ও যুদ্ধবিগ্রহে অধিকতর ব্যস্ত বলে এ সমস্ত বিদ্যান্টশীলনে কিনতু 
উদাসীন ছিলেন | ফলে ব্রাহ্মণ নামক বিশেষ শ্রেণীর উপর যজ্ঞকর্ম ও তদা্ুষক্কিক 
বিষ্ার ভার অপ্িত হল, এবং সমাজে একটি বিশেষ শ্রেণীচেতন স্বাথের হৃতি 
হল। এই শ্রেণীস্বার্থ থেকে শ্রেণীভেদ ও শ্রেণীবিরোধের উৎপত্তি । অপর দিকে 
ক্ষত্রিয়সমাজ যুদ্ধবিগ্রহে মত্ত হলেও রাজবিদ্যা-ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে তার।ও অতি সচেতন 
এবং তার ন্যাসরক্ষক ছিলেন । এঁদের মধ্যে উপনিষদের ত্রহ্ধতত্ব এবং বৈষ্ণবীয় 
তক্তিবাদ বিকাশ লাভ করেছিল। ভক্তি ও প্রেমের দেবত। রামচন্দ্র ও শ্রীকষচ-_.- 
দু'জনেই ক্ষত্রিয়সমাঁজভুক্ত । সকীম যঙ্জীয় বিদ্যা এবং নিষ্কাম ত্রদ্মবিষ্ভার মধ্যে 
কিছু বিরোধ থাঁকাই স্বাভাবিক | ববীন্দ্রনাথ রামীয়ণ ও মহাভারতের ক্ষাহিনীর 
অন্তরালে একটা স্ত্প্রাচীন বিরোধ ও সংঘর্ষের আভাস পেয়েছেন । তাঁর মতে। 
“গোড়ায় ভারতবর্ষের ছুই মহাকাব্যেরই মূল বিষয় ছিল সেই প্রাচীন লমাজ- 
বিপ্লব ।” এই আদর্শের নিরিখে তিনি গোট। রামায়ণের পশ্চাদ্পটে প্রাচীন 
ভারতের ইতিহাসকে নতুনরূপে প্রতিফলিত করলেন ।* 


* কবি নবীনচন্ত্র তায় ওপ্ররী? কাব্যে (রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাস ) ববীন্রানাথেকর পুবে 
এই ধয়নের সঙাজবিাৰ ও শ্রেদীসংঘর্ধের পরিকল্পনা করেছিলেন। 


১০৮ 


রবীজনাথ ও ভারতের ইতিহাগ 


মহাভারত প্রসঙ্গে তিমি বিরোধ ও মিলনের ইঙ্কিত পেংলম “মহাভারত 
আলোচন!] করিলে স্পষ্টই দেখা যায় বিরোধের মধ্যে দিয়াও আর্ধদের সহিত 
অনার্ধদের রক্তের মিলন ও ধর্মের মিলন ঘটিতেছিল।” কিন্তু যখন বিরোধটাই 
বড় হল, ব্রাহ্মণাশক্তি সমাঙ্ে প্রাধান্য বিস্তার করল, শ্রেণীবন্ধন প্রকৃতই বন্ধন হয়ে 
উঠল, তখন ধ্বংসের দেবতা দুইরূপে অবতরণ করলেন-_ মহাবীর ও বুদ্ধদেব । 
এঁর! দীর্ঘকালসঞ্চিত গলিত ক্ুপকে ভম্মসাৎ করলেন, ত্রাঙ্মণ-ক্ষত্রিয় ও ন্মার্ধ- 
অনার্ধের তেদবিভেদকে একেবারে ভেঙে দিলেন | ফলে বৈষম্যবৌধ দুর হুল বটে, 
কিন্তু পূর্বতন এঁক্যবোধও ভেঙে পড়ল। এই একাকারের যুগ সম্বদ্ধে রবীন্দ্রনাথের 
মন্তব্যটি চমকপ্রদ : 

«বৌদ্ধধর্ম এক্যের চেষ্টাতেই একা নষ্ট করিয়াছে । ভারতবর্ষে সমস্ত অনৈক্য- 

গুলি অবাধে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল-- যাহ বাগান ছিল তাহা জঙ্গল 

হইয়! উঠিল |” 

তারপর শক হু প্রভৃতি বহির্ভীরতীয় আর্ধেতর সম্প্রদায় ভারতে এল। 
আগন্ভকদের জীবন ও সাধনীকে মিলিয়ে নেবার শক্তি তখন আর্ধ-সমাজের খর্ব 
হয়েছে । তারপর “বৌদ্ধধর্মের কাটা খাল দিয়। এই সমস্ত বন্যার জল নানা শাখায় 
একেবারে সমাজের মর্স্থলে প্রবেশ করিল।” ফলে একাকার হল, কিন্ত 
ভারতের এঁক্যের আদর্শটি বিপন্ন হল। পরে অবশ্ত পৌরাণিক যুগে পুরাণের 
সাহায্যে এবং স্থৃতি-সংহিতীবর বেড় দিষে কিছুকাল সঙ্কটকে স্থগিত রাখ] হয়েছিল। 
্রন্মা-বিষণ-মহেশ্বর-অধুযুষিত এবং স্মার্ত ত্রাহ্মণ-প্রভাবিত হিন্দু-লমাজের সেই এঁক্য 
বিধানের শক্তি বিদায় নিল। যদিও ত্রাক্ষণসমাজ নতুন হিন্দুসমীজকে নানা 
বন্ধনের দ্বার] বিশ্পিষ্ঠত। থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু শৃঙ্খল! শেষ পর্যস্ 
শঙ্ঘলে পরিণত হল। কারণ, “বনহুর মধ্যে আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিয়। ফেলা 
ভারতবধের স্বভাব নহে, সে এককে পাইতে চাঁয়.'বাছুল্যকে একের মধ্যে সংযত 
করাই ভারতের সাধন1 |” সে সাধন] শেষপর্যস্ত বিপর্যস্ত হতে বমেছিল। তারপর 
অন্ধকার নামল £ 

“সেই অন্ককারের মধ্যে নবাবের বিলাসশালার দীপালোকে নর্তকীর মণিভূষণ 

জ্বলিয়া উঠে; বাদশাহের ন্বাপাত্রের রক্তিম ফেনোচ্ছাস উন্মততার 

জাগররক্ত দীপ্ত নেত্রের ন্যায় দেখা দেয়। সেই অন্ধকারে আমাদের প্রার্টীন 

মন্দিরনকল মন্তক আবৃত করে, এবং স্থলতান-প্রেয়সীদের শ্বেতমর্ধর রচিত 


১০৪ 


 ব্ছবিচিত্র 


কারুধচিত কবরচূড়া নক্ষত্রলোক চুন করিতে উদ্যত হয়। সেই অন্ধকারের 
মধ্যে অশ্বের ক্ুরধ্বনি, হন্তীর বৃংছিত, অস্ত্রের ঝন্বনা, সুদূরব্যাপী শিবিরে 
_ তরঙ্গিত পাতুরতা, কিংখাপ আত্তরণের স্বরণচ্ছটা, মসজিদের ফেনবুদ্বুদাকার 
পাষ!ণমণ্প, খোঁজাপ্রহরী-রক্ষিত প্রাসাদ-অস্তঃপুরে রহস্যানিকেতনের নিস্তন্ধ 
মৌন, এ-স্মন্তই বিচিত্র শব্দে ও বর্ণে ও ভাবে যে প্রকাণ্ড ইন্ত্রজাল রচনা 
করে, তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাঁস বলিয়া লাভ কী ?” 
অবস্ত একথাও স্বীকার্ধ ষে, মুসলমান যুগের ইতিহাসে যে প্রচণ্ড জীবনের 
বন্যা বেগ ছিল, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার এঁক্যবাণী সত্বেও এই ধরনের নিশ্মতা, 
মতসরতা৷ এবং বিবিধ পাঁশব বলের উল্লাস ভারতীয় জীবনে ও ইতিহাসে প্রায়ই 
দেখা যায় না । প্রাচীন ভারত ধর্মের সাধনা করেছিল-_ যা পদে পদে ক্ষমার 
দ্বারা সংযত। কিন্তু মুনলমান যুগের ইতিহাস অধিকাংশ সময়ে ভ্রক্ষেপহীন বীর্ধ 
ও মনুষ্ত্বহীন দন্তের ইতিবৃত্তে পরিণত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলতেন, “হিন্দু- 
সমাজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জাতিগ্রতিষ্ঠার অভাব জাতিহিতৈষার অভাব”__ 
এর ফলে ভারতীয় এঁক্য বার বার খণ্ডিত হয়েছে । তার মতে হিন্দুর বর্ণবিভেদ 
থেকেই জাতিগত অনৈক্য, সংগ্রামসংঘধে দলবদ্ধভাবে আত্মনিয়োগের প্রতি 
উদাসীনতা, জাতির সামগ্রিক স্বার্থ স্বদ্ধে সমোহ প্রভৃতি তামসিকতার আবিভাব 
হয়েছে। কিন্তু এ-ও সত্য যে দলগত বা৷ জাতিগত প্রচণ্ডতা-_ যা খানিকটা পশ্- 
ধর্মের ধার ঘেঁষে যায়, আমাদের গেরুয়া মাটির গুণে এদেশে তার কিছু অভাব 
আছে। আমাদের ইতিহাসের এক্য পুনঃ পুনঃ বিনষ্ট হয়েছে পরদেশী অবিবেকী 
প/শব বলের কাছে । আমরা শাস্ত্র দিয়ে প্রষচীর গড়েছি, কিন্তু শন্্ দিয়ে উপদ্রব- 
কারীর ব্যৃহ তেদ করার জন্ত যথেষ্ট উদ্যম দেখাতে পারি নি। তাই রবীন্দ্রনাথ 
ভারতবর্ষের মুসলম।ন শাসন সম্পর্কে একটি গৃঢ মন্তব্য করেছেন : 
“কিন্ত শাস্ত্র যখন ভারতবর্ষকে ছুর্গপ্রাচীরের মতো রক্ষা করিতে পারে না, 
 পরজাতির সংঘাত যখন অনিবার্ধ, যখন লোভের নিকট হইতে স্বার্থরক্ষা এবং 
হিংসার নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিতে আমরা বাধ্য, তখন মানবের মধ্যে 
ঘে দানবটা আছে সেটাকে সকালে সন্ধ্যায় আমিষ খাওয়াইয়া কিছু না হউক 
দ্বারের বাহিরেও প্রহরীর মতো বসাইয়া। রাখা সঙ্কত।” 
এই সঙ্গত কাজটাকে ভারতের ইতিহাস একটু অবহেলা ফরেছে ; ফলে এ 
জাতির ধ্যানধর্ম বাঁর বার চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে, বিদেশী শাসনের জগন্গল শিলা 


১১৭ 


রবীন্্রনথ ও ভারতের ইতিহাস 


আমকে মুছিত করেছে, মহৎ আত্মদীন হয়েছে নিবীর্ধ আত্মহননের স।মিল । 

ইতিহাসের ক্র,খ্িরেখার পরেও ইতিহাস আছে। ক্রান্তদর্শী ববীন্ত্রন!থ 
সেই ইতিহাসের গতিপথ এবং ভারতভাগ্যবিধাতার অঙ্কুলিসক্ষেত প্রতাক্ষ 
করেছেন । তিনি উপলব্ধি কবেছেন-- মধ্যযুগের ম্ধাযাম উত্তীর্ণ হয়েছে, 
ভারত-ইতিহাস এবার নতুন পথের সন্ধানে যাত্রী করতে উৎস্ক। লেপথ 
নতুনও বটে, পুরাতনও বটে। “আজ আমরা যে কালের মধ্যে বাস করিতেছি 
সে ক।লকে বাহির হইতে কুস্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই না; তবু অনুভব 
করিতেছি, ভারতবর্ষ আপনার সত্যকে, এককে, সামঞ্জন্থাকে ফিরিয়া পাইব।র 
জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে |” ১৯১২ সালের বৈশাখ মাসের রুদ্ররৌদ্রাকীর্ণ পট- 
ভূমিকায় দ'ড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ চিরকালের ভারতবর্কে নতুন আলোকে প্রতাক্ষ 
করেছেন । কিন্তু আজ অর্ধ শতাবীবও পরে ভারতের বর্তমান ইতিহাসের 
মধ্যে লেই মনবাত্স।কে, সেই আপনার সত্যকে” আমরা কি প্রত্যক্ষ করতে 
পারছি ? আজকের ইতিহাস অনৈকায, বিচ্ছিন্নতা এবং ক্ষুত্র গণ্ভীচেতন।র 
বিষে মুমুষু । আধুনিক ভারত-ইতিহাসের ক্ষীণ।মু বুদ্বুদ্‌গুলি মৃত্যুর পরোয়/ন। 
হতে নিয়ে পার্ঘ।টের দ্রিকে চেয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ যে ভারত-ইতিহাসকে 
পতন -অভ্যুদয়-বন্ধুরপস্থায় জয়যুক্ত দেখতে চেয়েছিলেন, আজ সে ইতিহাসকে শুধু 
পু'থিতেই প।ওয়া যাবে, জীবনে নয় । (১৩৬৯) 


৯৯১ 


ববীলদনাথা ও নিবেদিজা-গুড 


৯৫ 


মানুষের বাক্তিত্ব হল কষলহীরের মতো । কমলহীবেতে আলোকসম্পাং 
হলে যেমন বিচিত্র বণবিভ] বিচ্ছুরিত হয়, তেমনি বিশেষ ব্যক্তির চিন্তভাবনা 
আদর্শ ও জীবন সন্বন্ধে কতকগুলি ব্যক্তিগত অন্গভৃতি সন্তার চারদিকে প্রঙ্া, 
আলোককণিক1 বিকীর্ণ করে। সে কথাট। স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমর 
ভগিনী নিবেদিতাঁর কথা স্মরণ করি । এই বিদেশিনী কী ভীবে নিজের কুলগঞ্ত 
সংস্কীরকে জীর্ণ নির্মোকের মতে। পরিত্যাগ করে, জন্ান্তবীণ পুণ্যফলের মতে 
একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, এমন কি, বিপরীত জীবনতত্বকে নিজে শিরোধা 
করলেন, সম্মথচারিণী হয়ে পিছনের সেতুটি পর্ধন্ত নিজের হাতে বিনাশ করে 
এলেন, সে কাহিনী মহ্াকাব্যের মতো বিশাল, গীতিকবিতাঁর মতো মধুর 
উপন্তাসের মতো অভিজ্ঞতাঁময়, নাটকের মতো ঘটনার চম্মৎকারিত্বে বিচিত্র । 

নিবেদিতার প্রতিভা সহত্রমুখী, চরিত্র গহনগভীর, প্রতায় নিশিত তরবারি 
কর্মে তিনি অনলস, চিন্তায় তিনি প্রথচীন-নবীনের সমন্বয়, নিষ্ঠা় তিনি 
বাকম্ভণী,-_ ত্যাগ ও তিতিক্ষায়, ধৈর্য ও বীর্ধে তার মতো নারীচরিত্র গত 
দু'চার শতকের বিশ্বের ইতিহাসে চোখে পড়ে না। বিদেশিনী এই নারী 
জাতিম্মর হয়েই যেন স্বামীজীর ছায়াতলে এসেছিলেন । বিবেকানন্দের দীশ্ু 
দীপশালাক] তার অস্তরপ্রদীপটিকে অনির্বাণ শিখায় জালিয়ে দিয়েছিল । জন্মের 
পূর্বেই তার জননী তাকে দেবতার চরণে নিবেদন করে দিয়েছিলেন । কুমারী 
মার্গারেট নোবল নিজেকে ভারতের চরণে নিবেদন করে দিয়ে নবজন্ম লাভ 
করলেন । পৃথিবীর সংস্কৃতি ও ধর্মের ইতিহাসে এ ঘটন। অভিনব | 

নিবেদিতার প্রতিতা ও চবিজ্র বিচিত্র বলে সমসাময়িক অনেকে তাঁকে 
নানাভাবে দর্শন করেছেন । কেউ ছিলেন তাঁর বন্ধুর মতো! অন্তরঙ্গ, কেউ 
গ্ররুজনের মতে। শ্রদ্ধার, কেউ বালকের মতো প্মেহের পাত্র ভৎসনার পাও 
বটে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে তিনি ভারতীয় বুদ্ধিজীবী সমাজের 
অনেকেরই নিকট-সংম্পর্শে এসেছিলেন । প্রত্যেককেই তিনি ভারতপ্রেমের 
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ববীন্ত্রনাথ ও নিবেদিতা প্রসঙ্গ 


দীপ্তি ও দাহ দীন করেছিলেন। ভারতের যুগযুগাস্তব্যাপী এঁতিহা ও ধর্মসাঁধন!কে 
শ্রদ্ধা করে, জীবনের কেন্তরস্থলে হিন্দুধর্কে স্থাপন করে ভারতকে পুনরায় প্রাচীন 
গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্ত তার অমানুষিক পবিশ্রম, তিল তিল করে 
জীবনের সব কিছু সমর্পণের কাহিনী আজকের দেশবাসীর কাছে অপরিচিত 
নুয়। 
রবীন্দ্রনাথ ১৩১৮ সনের অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী'তে “নিবেদিতা” শীর্ষক 
একটি উপাদেয় প্রবন্ধে এই মতীয়সী মহিলার জীবন ও সাধনার স্বকপ নানা দিক 
থেকে আলোচন। করার চেষ্টা করেছিলেন । পরে এই প্রবন্ধটি তার “পরিচয়ে” 
সন্ধলিত হয়েছিল। এর দ্র'মাস পূর্বে আশ্বিন মাসে দাঞ্জিলিঙের শীতার্ত প্রভাতে 
মত্যতচ্ছ ত্যাগ করে নিবেদিতার অমত-আত্মা দিব্যধামে যাত্রা করে। রবীন্দ্রনাথ 
এ সংবাদে কতদূর অভিভূত হয়েছিলেন তা এই প্রবন্ধ থেকেই বোঝা যাবে। 
রামমোহন, মহত্ি দেবেন্দ্রনাথ ও বিষ্যাসাগর-- এঁদের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ অস্তরের 
ভক্তিপুষ্পগুলিকে শিল্পচন্দনের রসে গন্ধবাসিত করে অর্পন করেছিলেন । কিন্ত 
নিবেদিতা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে এবং জাতি ও সংস্কৃতিগতভাবে কতটা মুগ্ধ. 
করেছিলেন, তার পরিচয় ববীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটিতে অপূর্ব ভঙ্গীতে দিয়েছেন । 
শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, নিবেদিতার চরিত্র সে যুগের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের কতটা 
প্রভাবিত ও চমৎকৃত করেছিল, তীদের উক্তি থেকেই তার কিঞ্চিৎ পরিচয় 
পাও] যাঁবে। 
নিবেদিতার সম্বন্ধে সকলের কাছে বলতেন, “নিবেদিতার প্রাণ অতি 
মহৎ। তার ভেতর কোথাও প্রতিষ্ঠা, যশ, কি মুরুব্বিয়ানা নেই। তার হৃদয় 
অতি উদার, পবিত্র । '*..'নিবেদিতা প্রাণ দিতে এসেছে, গুরুগিরি করতে 
আদেমি।”১ বাস্তবিক নিবেদিতা দীনদবিদ্র ভারতবাঁীর জন্য গ্রীণ উৎসর্গ 
করতেই এসেছিলেন, দারণ কচ্ছলাধনাঁর মধ্য দিয়ে স্বামীজীর ধ্বজদণ্ড শিরে বহন 
করে তিনি ভারতবাসীর মনুষ্যত্ব জাগাতে চেয়েছিলেন । আচার্য জগদীশচন্দ্র 
বস্থ তার সম্বন্ধে বলেছেন, “নিবেদিতার মহাপ্রাণতা ও ত্যাগের কথা আমরা 
ধারণা করতে পারব না । দেশ উপযুক্ত হলে তার কদর বুঝবে ।” শিল্পাচারধ 
অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের দৃষ্টি দিয়ে নিবেদিতাকে অন্থপমা৷ করে তুলেছেন কয়েকুটি 
রূপব্যঞ্জনীর বর্ণসম্পাতে। নিবেদিতার তাপসী মৃর্ঠিকে অবনীন্দ্রনাথ এই ভার 
চিত্রিত করেছেন : “গল। থেকে পা পর্ধস্ত নেমে গেছে সাদ ঘাগ.রা, গলায় ছোট্ট 
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ছোট্ট কত্াক্ষের মালা; ঠিক যেন লাঁদা পাথরের গড়! তপশ্থিনীর মৃত্তি একটি ।” 
“চক্রমনি দিয়ে গডা” মুক্তিমতী মহাশ্বেতার সঙ্গেই ঘিনি তুলনীয়া, “তার কাছে 
গিয়ে কথা ক্লে মনের বল পাওয়া যেত। ..'নিবেদিতাঁর কি একটা মহিমা 
ছিল, কি করে বোঁঝাই যে কেমন চেহারা, দ্রুটি যে দেখিনি আর, উপমা দেব 
কি ?” এই নিরূপম লৌন্দর্য, যিনি “হৃষ্টিব|ছ্যেব ধাতঃ” তার সেই অপার্থিব 
লাঁবণা ও অনমনীয় বীর্য ভারতীয় মনীষীদের যে কত দিক থেকে আকিষ্ট 
করেছিল, তাঁর পরিচয় পাওয়া যাবে সমসাময়িক ইতিহাসের মধো। ধাদের 
সঙ্গে ভার মতের মিল হত না, তারাও কাকে ভয় ও শ্রদ্ধ। করতেন । ক্রাঙ্গ- 
সমীজের বিপিনচন্জ্র পালের সঙ্গে তার প্রায়ই কথা কাটাকাটি হত। বিপিনচন্ত্র 
নিবেদিতার হিন্দ্ধ্ষের গ্রতি প্রবল অন্গরাগ ও আসক্তিকে তেমন পছন্দ করতেন 
না। ফলে দু'জনের বাক্যলাপে প্রায়শই স্কুলিঙ্গের বধণ হত। কিন্তু ছু'জনের 
মত ও আদর্শ ভিন্ন হলেও বিপিনচন্ত্র এই মহীয়সী রমণীকে শ্রদ্ধ।দানে কপণতা 
করেন নি। তিনি বলেছেন, “নিবেদিতা ভারতবর্ধকে বেৰপ ভালোবাসিতেন, 
ভাবতবাসীও ততটা ভালোবাসিতে পরিয়াছে কি ন! সন্দেহ।” দীনেশচন্্ 
সেন তার 7215107) 07 46712417 1.2712/726 0712 17/1/2/%16-এর 
পাখুলিপি নিবেদিতাকে দিয়ে দেখিয়ে এবং সংশোধন করিয়ে নিতে প্রাস্ই 
বোসপাড়। লেনের বাসায় আসতেন । নিবেদিতা প্রতিদিন সকাল থেকে 
রাত দশট] পর্যস্ত দীনেশচন্দ্রের জন্য নিংস্ব৫ভ|বে অমান্ঠষিক পরিশ্রম করতেন । 
দীনেশচন্দ্র তার কখৈষণার মধ্যে গীতার নিষ্কম কর্মের জীবন্ত বিগ্রহকে 
দেখতে পেকসেছিলেন , তাঁর সন্বদ্ধে লিখেছিলেন : “এরূপ নিস্বার্থ, আত্মপর্ভাব- 
বিরহিত, প্রতিদান সম্পর্কে শুধু সম্পূর্নবূপে উদ্দাসীন নহে, একান্ত বিরোধী-_ 
কার্ষে তন্ময় লোক আমি জীবনে বেশী দেখিয়াছি বলিয়া! জানি না। তিনি 
আমাকে নিষ্কাম-কর্মের যে আদর্শ দেখাইয়।ছেন, তাহা শুধু গীতায় 
শড়িয়াছিলাম-_ তাহার মধ্যে এই ভাবটি পুর্ণভাবে পাইয়াছিলাম।” বিনয় 
সধকার তীর স্বভাবসিদ্ধ তির্ধক ভাষায় বলেছিলেন, “নিবেদিত। তুখোড় যেয়ে, 
মগজটা ছিল ভারী ধারালো! । পাশ্চাত্য স্বাদেশিকতা।, ভাবনিষ্ঠা, রোমাটিকতা৷ 
ইত্যাদি রসে তাঁর চিন্তাভাগ্ডার ছিল ভরপুর । সেই চিত্ত আর বাক্তিত্থব তিনি 
চেলে দিম্েছিলেন রা'মকৃষ্ণ-বিবেক|নন্দের মারফৎ ভারত, ভারতীয় জনপাধারণ 
আর ভারতীয় সংস্কৃতির পায়ে।” সে যুগের অগ্নিহোত্রী বিঙ্রবী ও সন্ত্রাস 
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বাদীদের সকলেই তাঁর কথ শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন । ভৃপেন্দরনাধ দত, 
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, তারকনাথ তত প্রভৃতি বিপ্লবীরা! তার কাঁছ থেকেই 
বিপ্রবীজীবনের দীক্ষালাভ করেছিলেন । এমন কি, তৎকালীন গুপ্ত আঙ্গোলন ও 
বক্তক্ষর। সম্ত্রাসবাদের সঙ্গে ভার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল, 'এমন কথাও বিপ্লবের 
ইতিহাসকারেরা যনে করেন। আবার অপর দিকে শিল্পী নন্দলাল বলেছেন, 
ভার্তশিল্লের যথার্থ মুল্যাবধারণ। সম্থন্ধে তাঁকে উদ্বদ্ধ, করেন নিবেদিতা | 
মিবেদিতার বিচির ব্যক্কিত্ব সে যুগের ভারতের জ্ঞানী, কর্মী, দেশসেবক, 
সমাজসেবী, বিপ্লবী, শিল্পীকে নব নব জীবনপ্রত্যপ্ন দিয়েছিল । কমলহীবে থেকে 
বিচ্ছুরিত আলোক-কণিক। কত দিকে ছড়িয়ে পড়ে তা কে বলতে পাবে। 
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এবার আমর! রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে নিবেদিতার শ্বরূপ আলে।চনা করব । 
তার “নিবেদিতা, প্রবন্ধটি নিবেদিতা'র দেহত্যাগের অন্ন পরেই রচিত হয়েছিল। 
নিবেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ শ্রদ্ধ।গ্রীতির সম্পর্ক ছিল, ঠাকুরবাড়ীতে 
নিবেদিতার যাতায়াতও ছিল । একদা রবীন্দ্রনাথ নিবেদ্দিতাকে নিজ সন্তানের 
শিক্ষার ভার গ্রহণের জন্য অছ্রোধ কবেন। সেই প্রসঙ্গে তার সঙ্গে নিবেদিতার 
শিক্ষাসম্পর্কে আলাপাদি হয়। কবিগুরু এই প্রণক্ষে তারই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে 
নিবেদিতার চারিজ্র-পরিচয় দিতে অগ্রলর হয়েছেন । যখন তিনি এই প্রবন্ধ 
রচন। করেন, তখন নিবেদিতার সগ্য তিরোধানে ভার মন শোক|চ্ছর । হবু তিনি 
শোকের মেঘাপসীরণ করে নিবেদিতার উজস্বল স্বরূপকে দিব্যবিভায় তুলে 
ধরেছেন । 

বিবেকানন্দ সঙ্থন্ধে রবীন্দ্রনাথ অতিশক্স 'মিতবাক | “ববীন্্রনাথ ও বিবেকানন্দ 
সমসাময়িক হইলেও উভয়েই পরস্পর সম্বন্ধে আশ্চ্যভাবে উদ্দাঙ্দীন । একের 
সমসাময়িক রচনার মধ্যে অন্যের উল্লেখ নাই ।....."বিবেকানন্দের ধর্মবিজয় 
সমসামদ্দিক ভারতের চিত্তকে এমন আশ্চর্যভাবে মথিত করিয়াছিল, অথচ 
রবীন্দ্রনাথের সম্নকালীম রচনা কোথাও তাহার পরিচয় পাই না” ( প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায়ের “ববীন্দ্র-জীবনী”, ২য় খণ্ড )। অবস্তা বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন 
যে একেবারে তু্ীস্ভীব অবলম্বন করেছিলেন তা নয়। স্থামীজীর তিরোধানেক 
ছ'বৎসর পৰে তিনি একটি প্রবন্ধে ( পূর্ব ও পশ্চিষ””” ১৩১৫ সমের ভাদ্র মাসের 
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বছবিচিত্ত 


'প্রবামী'তে প্রকাশিত ) বিবেকানন্দ সম্পর্কে বরেছিলেন £ 
“অন্নুিন পূর্বে বাংলা দেশে যে মহাত্মাব হৃত্যু হইয়াছে সেই 
বিবেকানন্;ও পূর্ব ও পশ্চিমে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে কড়াইতে 
পাঁরিয়'ছিলেন । ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পশ্চিত্যকে অস্বীকার করিয়া 
ভারতবর্ষকে লক্কীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সঙ্কৃচিত কর! স্বাহার 
জীবনের উপদেশ নহে । গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, স্জন করিবার 
প্রতিভাই তাহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধন।কে পশ্চিমে ও পশ্চিমের 
সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার লইবার পথ রচনার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া- 
ছিলেন।”২ ( সমাজ? ) 
এখানে পরিমিত ভাষ|য় তিনি বিবেকানন্দের প্রতি অপরিমিত শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপন করেছেন । কিস্তু তা হলেও একথা স্বীকার করতে হবে যে, বিবেকাননের 
জীবনসাধনা, বিশেষতঃ ধর্মবিশ্বাস ও রুত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সমর্থন ছিল না, 
যদিও স্বামীজীর নরসেবাব্রত, শিক্ষা-প্রচার, সমাজ গড়ার প্রচেষ্টা ও আধুনিক 
মনোভাব সঞ্চারের প্রয়াপকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন বলে মনে হয়। নিবেদিতার 
সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয়ের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের "মনে বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যে বেদাস্ত- 
প্রচার বিশেষ কোন উত্সাহ সৃষ্টি করতে পারে নি। তিনি তাই স্বামীজীর শিশ্কয 
নিবেদিতাকে সাধারণ খ্রীষ্টান মিসনারি মহিলাদের ভগিনীস্থানীয় মনে করে- 


“আমি ভাবিয়াছিলাম, সাধারণতঃ; ইংরেজ মিশনরি মহিলারা! যেমন 
হইয়া থাকেন, ইনিও সেই শ্রেণীর লৌক, কেবল ইহার ধর্মসম্প্রদীয় স্বতন্ত্।৮ 

( “ভগিনী নিবেদিতা” ) 
অর্থাৎ নিবেদিতার ধর্মবিশ্বাস অনেকটা খ্রীস্টান মিসনারিদেব মতো! সঙ্ীর্ণ, 
পরমত-অসহিষণ, অযৌক্তিক এবং রক্ষণণীল। তবে তিনি গ্রীস্টানী আদর্শ গ্রহণ 
করেন নি, বিবেকানন্দের প্রতাঁবে হিন্দুর ম্মার্ত, আচারী ধর্মাদর্শ ও সনাতনী 
ভাবধারাকে গ্রহণ করেছিলেন । সৃতরাং অন্মীন করতে বাঁধ! নেই, প্রথমদিকে 
রবীন্দ্রনাথের মন নিবেদিতার প্রতি পুরোপুরি প্রসন্ন হতে পারে মি। ভেবেছিলেন 
তৎকালীন হিন্দুসন্প্রদায়ের হাম্তকর 'আরধামি'র মতো এঁর ধর্মাদর্শও একপ্রকার 
উগ্র অহং*বোধের নামাস্তর। তাই তাকে শুধু তার সন্তানদের শিক্ষয়িত্রীরূপে 
কল্পনা করে ডর কাছে সেই প্রস্তাব করেছিলেন । কিন্তু লামান্য আলাগেই 
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রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা -গ্রুসঙ্ণ 


তিনি ভগিনীর মধ্যে অসামান্য নারীকে প্রত্যক্ষ করলেন, ধাকে জীধার ধর্ম- 
প্রচারিকার পংক্তিতে স্থাপন করতে তিনি স্বতই কুণ্ঠ বোধ করছে । নিবেদ্দিতা 
বিদেশিনী শিক্ষয়িত্রী হয়ে এদেশে আসেন নি, তিনি “বাগবাজারের একটি 
বিশেষ গলির কাছে” আত্মনিবেদন করেছিলেন, “সেখানে তিনি পাড়ার মেয়েদের 
মাঝখানে থাকিয়া শিক্ষ। দিবেন তাহ। নহে ; শিক্ষা জাগাইয়! তুলিবেন |” বন্ত 
এই সময়ে ববীন্দরনাথও সমগ্র জাতির জীবনে শিক্ষা জাগিয়ে তুলবার স্বপ্ন দেখ- 
ছিলেন । এই অংশে নিবেদিতাঁর সঙ্গে তাঁর মানসিক এক্য স্থাপিত হল। 
নিবেদিতা! এই প্রসঙ্গে বললেন, “বাহির হইতে কোনো একটি শিক্ষা গিলাইয়া 
দিয়া লাভ কী? জাতিগত নৈপুণা ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতাঁরপে মানুষের 
ভিতরে যে জিনিষটা আছে তাহাকে জাগাইয়া তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে 
করি ।” এ আদর্শ রবীন্দ্রনাথেরও মনোগত আদর্শ, যা তিনি উত্তরকালে শাস্তি- 
নিকেতনে মূর্ত কবতে চেয়েছেন । তবে এই যে “জাতিগত নৈপুণ্য' ও 'ব্যক্তিগত 
বিশেষ ক্ষমত।__ শিক্ষার এ আদর্শ মূলতঃ বিবেকানন্দের শিক্ষা্দর্শ। নিবেদিতা 
গুরুর কাছ থেকে, শিক্ষার মূল আদর্শ যে “জাতিগত নৈপুণ্যের” পটভূমিকায় 
ব্যক্তির প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ্য স্কুরণ, তাই লাভ করেছিলেন । তবে রবীন্র- 
নাথের শিক্ষাদর্শের সঙ্গে নিবেদিতার শিক্ষাদর্শের প্রয়োগগত কিছু পার্থক্য আছে। 
নিবেদিতা মূলতঃ ভারতীয় হিন্দুর প্রচলিত সংস্কারের ওপর ভিত্তি করে, 
মেয়েদের পারিবারিক গাঁহ্‌স্থ্য জীবনকে স্বীকৃতি দিয়ে যে শিক্ষাপদ্ধতির পরীক্ষা 
করেছিলেন, তাতে হিন্দুর নান। ধরনের ঘরোয়া সংস্কারের ঢালাও ব্যবস্থা ছিল। 
তাঁর স্কুলে খুব ঘট! করে সরস্বতী পুজো! হত, তিনি তাতে বালিকার মতে! উৎসাহ 
ও উত্তেজনা! নিয়ে যৌগদান করতেন, স্থানীয় মেয়েদের কথকতা ও চণ্ডীপাঠের 
আসরে আহ্বান করতেন, মুখে মুখে তাদের পৌরাণিক গল্প শোনাতেন, গীতা- 
পাঠের আসরে তিনি সাগ্রহে যোগ দিতেন, মেয়েদেরও যোগ দিতে বলতেন। 
তার বিদ্যায়তনে কুমারী, সধবা, বিধব1-_ সবরকম ছাত্রীই ছিল। লোকে বলত 
“সিস্টার নিবেদিতার স্কুল । তাঁর ইচ্ছ! ছিল, বোৌসপাড়া৷ লেনের স্কুলটি রামরুষ 
গার্লস্‌ স্থল নামে অভিহিত হবে। ফুরোপীয়েরা বলতেন “বিবেকানন্দ স্কুল । 
কিন্ত নিবেদিতার লোকাস্তরের পর এই স্কুলটি রামকৃষ্ণ মিসনের অন্তভুক্ত হল, 
এর নাম বাখা হয় ক্রীরামকৃ্ণ মিসন সিস্ট!র নিবেদিতা গার্লস্‌ স্কুল? | ' 

নিবেদিতা কন্তা, মাতা, বধূদের জীবনে সম্পূর্ণ ভারতীয় রীতিতে, প্রাচীন ও 


১১৭ 


হন্তবিচিন্ত 


নবীন এতিহকে সমন্বিত করে যে শিক্ষার পরিকল্পন! ও পরিচালনা করেছিলেন, 
তার প্রয়োগধিধি ও খুঁটিনাটি বিষয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের মিল ছিল না; 
কিন্ত নিবেদিতা যে সাধারণ স্ত্রীলোকের ভিতর দিয়ে ভারতীয় নারীর ন্বাভাবিক 
শিক্ষাসংস্কারকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন, তাদদের মনের প্রবণতা অন্ুসায়ে 
শিক্ষাবিধিকে কেটেছেটে নিতে প্রস্বত হয়েছেন, এজন্য রবীন্দ্রনাথ তার ছুরূহ সাধু 
প্রচেষ্টার বিশেষ প্রশংসা করেছেন। 
নিবেদিতা! “একান্ত তালোবাসিয়৷ সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্ে আপনাকে ভারতবর্ষে 
দান করিয়াছিলেন, তিনি নিজেকে কিছুমাঞ্জ হাঁতে রাখেন নাই ।” রবীন্দ্রনাথ 
নিবেদিতার এই আশ্চর্য, অপরিমেয়, নিত্যশুদ্ধ আত্মনিবেদনকে ভক্তের দৃষ্টিতে 
আরতি করেছেন। ১৮৯ন সালে ২৫শে মার্চ নিবেদিতাকে দিয়ে স্বামীজী শিব- 
পুজে! করিয়ে নিলেন, তারপর তাকে ব্রক্মচারিণীর ব্রতে দীক্ষা! দিলেন, তাকে 
ভগবানের চরণে নিবেদন করে দিয়ে কুমারী মার্গারেট নোবলের নতুন নামকরণ 
করলেন-_ নিবেদিতা । এই দিন নিবেদিতার নব জন্মলাভ হুল। সেই পবিত্র 
প্রভাতের কথা ম্মরণ করে নিবেদিত! লিখেছেন, “সেই প্রভাতটি জীবনের সর্বা- 
পেক্ষা আনন্দময় প্রভাত |” সেইদিন থেকে তিনি শ্রধু ঈশ্বরের কাছে নয়, সমগ্র 
ভারতের কাছে নিবেদিত হলেন। তার জন্য তাকে ভারতীয় হিন্ু সন্যাসিনীর 
মতো সৃকঠৌর ব্রতকৃত্য পালন করতে হয়েছে । কিন্ত আসলে তিনি সমস্ত 
ভারতের কল্যাণ, মুক্তি, উতৎ্কধ ও গৌরবকে জাতির জীবনে নতুন করে প্রতি- 
প্রিত করবার বাসনায় সমস্ত জীবন সমর্পণ করেছিলেন । অভ্যস্ত জীবন ও স্বদেশীয় 
আচার সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে দরিদ্র ভারতের সেবায় তার স্থমহত আত্মনিয়োগ- 
কেই নিবেদন বলে। কলকাতায় প্লেগের লময়ে তার বরাভয়প্রদাস্িণী মৃত্তি 
জঘ্‌ন্ধ বস্তির নীরন্ধ অন্ধকারকে ম্মালোকিত করে তুলেছিল ৷ এ দেশকে কতটা 
ভালোবাসা যায়, নিজেকে কতটা নিঃশেষে ও নিষ্কামভাবে দীন কর! যায়, তিনি 
যেন তারই পরীক্ষ। করেছেন । এই আত্মনিবেদন, যাকে প্রকৃত আত্মবিসর্জন বল! 
যায়, তার মহত্বম কল্যাণের দিকটি রবীন্দ্রনাথের অশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। 
এ বিষয়ে তিনি কলকণ্ঠে বলেছেন : 
প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তেই অ/পনার যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনার যাহা 
মহত্তম, তাহাই তিনি দান করিয়|ছেন, সে জন্য মান্ধষ ঘতপ্রকার কঙ্ছসাঁধন 
করিতে পারে সমন্তই তিনি শ্বীকার করিয়।ছেন। এই কেবল কার যনে 


৯১ 


রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিডা-প্রসদ 


ছিল, যাহা একেবারে খাঁটি তাহাই তিনি দিবেন-- নিজেকে তাহার কক্ষে 

একটুও মিশাইবেন না. নিজের ক্ষুধতৃষ্ণা, 'লাভলৌকসান, খ্যাতিপ্রাতি- 

পত্তি কিছুই না ভয় নয়, সক্কোচ ময্প, আরাম নয়, বিশ্রাম নয়।” 

( পরিচয় ) 

এই ষে আরামবিরা'মহীন অনলস কর্মসাধনা, যারে আমরা “ফলিত নিষকাম- 
তত্ব' নাম দিতে পারি তার যুল লক্ষ্য ছিল ভারতের জনসাধারণ । এদ্নের সেবা 
করা, যত্বু করা, চক্ষুত্মান করা, এই ছিল নিবেছিতার একমাত্র আকাজ্ষ! | শুধু যদি 
অধ্যাত্মমুদ্ী ও ব্যক্তিগত ধর্মসাধন ত!র উদ্দেশ্ট হত, তা হলে তিনি সেভিয়ার 
দম্পতির মতো শৈলমাগ্ন আশ্রয় করে মুক্তিসাধনায় কালক্ষেপ করতেন ।৩ কিন্তু 
মে পন্থা পরিত্যাগ করে. তিনি ভারতের মূক জনসাধারণকে যেন সন্তানের মতে! 
বুকে টেনে নিয়েছিলেন, সম্তানের মতোই আদর করতেন। রবীন্দ্রনাথ 'লোক 
মাতা' নিবেদিতার এই অপূর্ব মমত্বের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ কণ্ঠে বলেছেন : 

“কিস্ত মা যেমন ছেলেকে হম্পষ্ট করিয়া জানেন, ভগিনী নিবেদিত! 
জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্তীরপে উপলব্ধি করিতেন। তিনি এই 
বৃহৎ ভাবকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মতোই ভালোবাদিতেন। তাহার 
হৃদয়ের সমন্ত বেদনার দ্বারা তিনি এই “পীপল+কে, এই জনসাধারণকে 
আবৃত করিয়। ধরিয়াছিলেন। এ যদ্দি একটিমাত্র শিশু হইত, তবে ইহাকে 
তিনি আপনার কোলের ওপর রাখিয়া আপনার জীবন দিয়া মানুষ করিতে 
পারিতেন।” ( পরিচয়? ) 
অথচ এই “আওয়ার পীপল+ বলে তিনি যাদের বুকে টেনে নিতেন, তাদের 

কাছ থেকেই প্রতিকূল ও অসম্মানজনক ব্যবহার পেতেন বেশী। তিনি দীক্ষা 
নিয়ে ব্রতচারিণী হয়েছিলেন, নিতাশুদ্ধ জীবন-যাপন করে গেছেন, হিন্দুধর্মের তত্ব, 
ও আচারাহ্ষ্টানের কৃতা প্রকৃত হিন্দুর চেয়েও নিষ্ঠ।ভরে পালন করেছেন । কিন্তু 
্ীন্টান জনক-জননী থেকে মত্যদেহ পেয়েছিলেন বলে হিন্দুর সমাজ ও দেব- 
মন্দিরের দ্বার অনেক সময় ত'র মুখের ওপরেই রুদ্ধ হয়ে ঘেত। ত্তার স্কুলের 
কোনে! কোনে! ছাত্রী তার স্পষ্ট জল পানে সন্কৃচিত হত, গুহের দাসীও কর্মাবসানে 
স্নান করে শুদ্ধ হত। বিবেকানন্দের প্রিয় শি্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর মতো মহাশয় 
ব্যক্তিও নিবেদিতার দেওয়া মিষ্টান্ন সেবনে ও জলপানে অতিশয়, বিভ্রত ঈঝেধ 
করতেন। আমাদের এই . সমস্ত ছোটখাট আচার-বিচাঁরের গণ্তীর সীম! 


১১৭, 


নিবেদিতাকে নিশ্চয়ই বিদ্ধ করত, কিন্তু তিনি হাসিমুখেই সে সব অসম্মান সহ 
করেছিলেন। এ জাতিকে তিনি যথার্থই প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। একি 
,গুধু রোমান্টিক অতীতকে ভালোবাস! ? সংস্কৃত-পু'খিপুরাণে-পড়া কল্পিত ভারত- 
রর্ষের দিকে কল্পনানয়নে চেয়ে থাকা? এ হল প্রতিদিনের প্রত্ক্ষ বাস্তবতার 
সঙ্গে সংযোগ ; ধুলামাটি মেখেই তিনি ধুলা থেকে মানুষকে তুলে নিষ্লেছেন। 
শুধু মহৎ আইডিয়াকে ভালোবাসলে তিনি কিছুতেই এ জাঁতির নীচতা৷ ও 
অসম্পূর্ণতার ক্রটিকে*ভুলতে পারতেন না । মা তো সন্তানের দৌষগুণ বিচার করে 
না, সম্তান যত অকৃতী, যত অবুঝ, যত ছুবস্ত, মায়ের ন্বেহ যেন তাঁরই প্রাতি তত 
বেশী উতৎ্সাবিত হয় । নিবেদিতা নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন । কিন্তু 
অনেক" সময়ে আমরা আচরি-বিচারের গণ্ডী টেনে তাঁকে বিমুখ করেছি, সব 
সময়ে প্রণন্ন মনে দুয়ার খুলে অভ্যর্থনা করতে পারি নি। | 


৩৪ 


নিবেদিতা যে ভারতকে ভালোবাসতেন, সে ভারত প্রতিদিনের ধূলিমলিন 
ভারতবর্ষ, রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে যে ভারত ভশ্মাচ্ছাদিত বহর মতো 
নিশ্রভ হয়ে ছিল। নিবেদিতা সেই ভম্মাবশেষ ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বন্ছির 
দাহিকা শক্তিকে আবার জাগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন । অথচ ধাদের নিয়ে তার 
কাজ-কারবার, তাদের অনেকের সঙ্গেই তার মতের মিল ছিল না। যাদের 
তিনি ভালোবাসতেন, সেবা করতেন, তাঁরা অনেক সময়ে তার যোগ্য ছিল না। 
অনেকে তাকে নানাভাবে প্রতারণাঁও করেছে । তবু তিনি এই হতভাগ্য জাতিকে 
“শাবকবেষ্টিত বাঘিনীর মতো” ভালোবাসতেন কি করে? এই তব্ৃকথ্াটি 
ববীন্দ্রনীথ চমৎকারভাবে ব্যাখা করেছেন : 

“শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধাশনে 
অনশনে অগ্নিতাঁপ সহা করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে 
কঠিন তপস্তায় সমর্পন করিয়াছিলেন । এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর 
দিন যে-তপস্তা করিয়াছিলেন, তাহার কঠোরতা! অসহা ছিল-- তিনিও 
অনেকদিন অর্ধাশন অনশন শ্বীকার করিয়াছেন, তিনি গলির মধ্যে যে 
বাড়ির .মধো বাস. করিতেন দেখামে বাতাসের অভাবে গ্রীঙ্গের তাঁপে 
বীতনীপ্ হইয়া বাত কাঁটাইয়াছেন, তবু ডাক্তার ও বান্ধবদের সনিরন্ধ 


১১৩ 


, বুবীন্্রনাথ ও নিবেদিতা -প্রনঙ্গ 


অন্রোধেও সে বাড়ি পরিত্যাগ করেন নাই ; এবং আশৈশব তাহার সমস্ত 

সংস্কার ও অভ্যাসকে মুহূর্তে মুহূর্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রফুল্প চিত্তে দিন 

যাপন করিক্মাছেন_ ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই সমস্ত হ্বীকার করিয়াও 

শেষ পর্যন্ত তাঁহার তপশ্য। ভঙ্গ হয় নাই তাহার একমাজ্র কারণ। ভারতবর্ষের 

মঙ্গলের প্রতি তাঁহার গ্রীতি , একাস্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না; 

মান্ধষের মধো যে শিব আছেন, সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ 

করিয়।ছিলেন |” ( পরিচন্ ৯ 

সতী-উম! কদীচারী, ভন্মভূষিত, শ্শীনবাসী শিবের মধো ভীবের রম খুঁজে 
পেয়েছিলেন । তাই হেমন্তকুমারী নগ্রক্ষপণকের গলে বরমালা দিয়েছিলেন । 
নিবেদিতাঁও এ দেশের দীন-ছুর্বল জনসাধারণের বাইরের মলিনতা৷ দেখে বিমুখ 
হন নি, এদের প্রীণপুরুষকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মানুষগুলিকে সন্গেহে বুকে তুলে 
নিয়েছেন । শুধু তাই নয়, কোন প্রতিকূল সমালোচক বা বিদেশী এই ভারতীয় 
জনসাধারণকে কোন কঠোর কথা বললে, বাঙ্গ করলে নিবেদিতা! কুদ্রাণীর মুত্তিতে 
আবিভূ্ত হতেন । যে বাঁজশক্তি এদেশের ওপর চওনীতি চাঁলাচ্ছিল, সে শক্তি 
তারই স্বদেশ থেকে উখিত হয়েছে ; তাই তাদের প্রতি তাঁর মনে শুধু ছুর্িবার 
দ্বণা সঞ্চিত হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে দীড়াবাঁর জন্য তিনি সমকালীন বিপ্লবী 
আন্দোলনকে কতদ্িক থেকে যে সহায়তা ও প্রভাবিত করেছেন তার কথ! সে 
যুগের বিপ্রবীরা ভক্তির সঙ্গে স্রণ করতেন । ভারতবর্কে ভালোবাসা তাঁর 
আত্মার অত্যাজ্য ধর্মে পরিণত হয়েছিল। তাই সেই ভারতবর্ষের অঙ্গে যাব! 
হস্তক্ষেপ করতে চায়, তারা ইংরেজ শাসকই হোঁক, বিদেশী খ্রীস্টান মিসমারি 
হোক, বা নব্য বিফ, হিওুজ' হৌক, তিনি তাদের লামনে করা'লী মু্তি ধরে 
অবতীর্ণ হতেন । এই জন্যই তিনি সর্বাগ্রে ভারতের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার এতট! 
প্রয়োজন বৌধ করেছিলেন । 

ধর্মমতে নিবেদিতা ছিলেন বৈদীস্তিক হিন্দু, এর সঙ্গে তার মনে ছিল গভীর 
শীক্তভাব। আগ্যাশক্তি তার হৃদয়ে বল সঞ্চার করেছিলেন । বাঁটুদর্শনে তিনি 
রক্তাক্ত পথের পঘিক। নরমপন্থী মডারেটরা যারা শুধু হোমরুল চাইত, ইংরেজের 
ওপনিৰেশিক শ্বায়ত্বশীসনের নিরাপদ আশ্রয়তলে বাস করতে পারলেই নিজেদের 
পন্য মনে করত, তিনি তাদের ভীকুতাঁকে বাক্যবাণে ভম্ম করতে চাইতের্ন।« 
শীসক ও শোষক ইংবেজের গ্রতি তাঁর ঘ্বণ! ছিল তুর্সিবার | প্রীমতী ম্যাকলাউডকে 
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লেখ! ভার চিঠিপত্রেই তার জগস্ত প্রমাণ পাওয়া! যাবে । তাই সে ঘুগের বিপ্লবীর 
তার চারদিকে বৃত্ত রচনা করেছিলেন । আীঅরবিন্দ থেকে গুরু করে প্রায় সমস্ত, 
বিপ্লবী তাঁর কাছ থেকে আদর্শলাভ করেছিলেন । বস্ততঃ ভারতের রাজনৈতিক 
পটতলে নিবেদিতা বন্ধারিণী হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন । এই অসহিষ্ণু আইরিশ 
কন্যা ভাবতকন্যক। হলেন বটে, কিন্তু শিরাধমনীর মধো আইরিশ রক্তের তাঁওব 
মিলিয়ে যায় নি.। তার রাজনীতিতে আপোধ-রফার স্থান ছিল ন্া। বজ্জবৎ 
অমোঘ আঘাতে অত্যাচাবীর ওপর ভেঙে 'পড়াই তাঁর রাজনীতি । ভারতের 
কল্যাণ ও স্বাধীনতা৷ ছিল তীর বাবার স্বপ্ন ও সাধন] | তার স্কুলের মেয়ে- 
দের কাছে প্রাচীনকাঁলের বীঘ ভারতের কথ। বলতে বলতে তিনি আত্মহাঁর] হয়ে 
যেতেন, ভাবমুগ্ধচিভে বলে উঠতেন “ভারতের কন্ঠাগণ, তোমরা সকলে জপ 
করবে-_ ভাবতবর্ধ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ! মা» মা, মা 1” এই বলে 
তিনি নিমীলনয়নে জপমাঁপ। নিয়ে জপ করতেন, “ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, 
মা, মা, মা!” 

এক সময়ে নিবেদিতা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পতাকার পরিকল্পনা করে- 
ছিলেন। ১৯০৬ সালে কলকাতায় অন্ুষ্টিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে 
তিনি সেই ধরনের একখানি পাতাঁকার নিদর্শনও দেখিয়েছিলেন-_ “গাঢ় রক্ত- 
বর্ণের জমির উপর সোনালী স্থতার বজ ও উহার পার্খে লেখা বন্দেমাতরম্‌।” 
এ সমস্ত ব্যাপারে তাঁর মধ্যে একট] প্রচণ্ড রকমের যোদ্ধাভাব ফুটে উঠত । তাঁর 
চরিত্রের চারিদিকেই কোমলতার সঙ্গে প্রধর্ষী আক্রমণের ভাবও ছিল। ১৯০৫ 
সালে তিনি 4887657/6 /2 7241577 নামে যে পুস্তিক। রচন1] করেন তাঁতে তিনি 
হিন্দু ধর্মের ্লীবত। দুর করে তাকে বীধের মধ্যে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার নিকট-সংস্পর্শে এসে তাঁর চরিত্রে “প্রবল শক্তি” ও 
“যোদ্াত্” ভাবের সংক্ষাৎ লাভর..রুরেছিলেন_- যাকে তিনি “ছুর্দীস্ত জোর” ও 
"বাঘিনীর মতো। প্রচণ্ড পে” বলেছেন । নিবেদিতার প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধা 
বোধ করলেও এই “বলবান আক্রমণের বাধা” কিছুতেই উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। 
তীর প্রাতি রবীন্দ্রনাথের একই সঙ্গে “গভীর বাধা” এবং “গভীর ভক্তি” জাগ্রত 
হয়েছিল। গভীর ভক্তি কেন জেগেছিল, রবীন্দ্রনাধ নিবেছিতার ত্যাগপৃত 
বৈর।গিণী. মুভি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লবিস্তারে তা বলেছেন । কিন্তু তার চিত্ততলে 
নিষেদিতান্ধ গ্রতি.বাধা! এল কোন্‌ বন্ধপথে, তার কারণ আলোচন। করা মেতে 
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পারে। 

রবীন্জনাথ শাস্তরসাম্পদ উপনিষদিক ভক্তি ও বৈষ্ব লীলারসে মুগ্ধ হয়ে- 
ছিলেন। হিন্দুর পৌরাণিক এঁতিহা এবং বিবেকীনন্দ-প্রচারিত ধর্ম-দর্শননীতি 
তাঁর মনোমতে। এবং গ্রীতিকর না হওয়াই শ্বাভাবিক | 

একথা এঁতিহাঁসিক সত্য যে, উনিশ শতকের শেদিকে বাংলায় ব্রাঙ্ষ মতা- 
দর্শ হীনবল হয়ে পড়ে। পূর্বেই তা ভ্রিধাবিভক্ত হয়ে, যাঁয় । যুক্তিবাদ ও 
স্বদেশ-প্রেমকে আশ্রয় করে, প্রশ্টীন এঁতিহৃকে যুগোপযোগী রূপ দান করে 
নব্য হিন্দুধর্ম শিক্ষিত তাবতবাঁসীর চিতে অভিনব প্রতিক্রিয়া শ্যত্ি করে। 
একে কেউ কেউ [71174 [২5৮1৬81) [6০-171000 1₹511913581706১ 1২6- 
01160680101 01 28001191150) 5%/10 1311060] 0885 অথবা £6-01191)- 
(20010 ০1 17100001510 10 02001021 71855 ইত্যাকার নাম দিয়ে থাকেন । 
এ সব নামরূপের চটকদারী বৈচিত্র্য বাদ দিলেও একটা এঁতিহাসিক তথ্যকে 
কিছুতেই অন্বীক।র কর! যায় না যে, এই যুগে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলা দেশে 
হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজীদর্শের পটভূমিকায় হিন্দুচেতনার নবজাগৃতি শুক হয়েছিল। 
একে “হিন্দু' নাম দিয়ে সাম্প্রদায়িক সঙ্থীর্ঘতীর জন্য বিষ এবং লঙ্জিত হবার 
কারণ নেই। কারণ ধারা এই আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন, তারা কেউ-ই 
অযুক্তিবাদী সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন ছিলেন না। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও উদারতা 
সম্বন্ধে তার! ছিলেন নিঃসংশয়। কিন্তু তাই বলে অন্য ধর্ম বা অন্য সম্প্রদায়কে 
হীন দৃষ্টিতে দেখেন নি । শ্রীরামরুষ্জের যত মত তত পথ'+__ এর চেয়ে উদ্দারতার 
আদর্শ পৃথিবীর আর কোন্‌ ধর্মে পাওয়া যাবে? আরও একটি কথা, উনিশ 
শতকের মাঝামাঝি থেকে কয়েকজন মুরোপীয় ভারততাত্িক প্রাচীন ভারতের, 
এতিহাকে পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা, বিশ্লেষণ ও গবেষণা আরস্ত 
করেছিলেন । তাঁদের অনেক সিদ্ধান্ত ও অক্গগন্ধবন-প্রণালীর গুণগত, ও 
গবেষণাগত মূল্য যাই হোঁক ন! কেন, বেদ-বেদাস্ত-স্থাতি-সংহিতাসংক্রান্ত তাদের 
প্রশংসাবাণী ও ভক্তির উচ্ছাস এদেশের ইংরেজী শিক্ষিত-সমাজকে বিশেষভাবে 
প্রবৃদ্ধ করেছিল । ম্যাক্স্মলর এদিক থেকে হিন্দু-ভাঁরতের প্রভূত উপকার 
করেছিলেন । 

সমসাময়িক কালে বঙ্িমচন্দ্রের নেতৃত্বে বিশুদ্ধ যুক্তিমার্গের আধারে পোবািকি 
সাহিত্যের বিচাঁর-বিঙ্গেষণ নতুন দিকে মৌড় ফিরল । শ্ীরামরু্ণ-বিবেকা- 
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নন্দের আদর্শে স্থৃতি-সংহিতা-সাহিত্য-পুরাণের অন্তন্নিহিত গভীর তাৎপর্য 
শিক্ষিত ব্যক্তিদের অন্তরে নতুন 'করে শ্রন্ধাবিশ্বসের ভাব জাগিয়ে তুলল। 
এদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব অপেক্ষারূত সীমাবন্ধ ভূখণ্ডে, অর্থাৎ বাংলাভাষী 
অঞ্চলে এবং ইংরেজীশিক্ষিত-বাঁডীলিসমাজে প্রসার লাভ করল । কিন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দের আদর্শ সমগ্র ভারতের নানা স্তরেই নতুন আশার বিদ্যৎস্পর্শ 
সার করেছিল। বঙ্কিম-বিবেকানন্দের পুরাতন এঁতিহৃকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা ও 
গ্রহণের ইঙ্গিত প্রভৃতি ব্যাপার ত্রাহ্ষদমাজভুক্ত রবীন্ত্রনাথ-_ যিনি উপনিষদের 
ভাবরপ, মহ দেবেন্দ্রনাথের শাস্ত ভক্তি এবং বৈষ্ণব লীলারসে মুগ্ধ হয়েছিলেন, 
তিনি খুব একটা সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখেন নি। এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত 
নব্য হিন্দুধর্মের আত্মপ্রসার, দলগঠন, শিক্ষিত যুবসমাজকে স্বদেশপ্রেমাতঝবক 
হিন্দুচেতনায় দীক্ষাদীন-_ ইত্যাদি ব্যাপার কবিগুরুর ততটা মন:পৃত হয় নি। 
হিন্দুর এই নবজাগরণকে তিনি বোধ হয় প্রধর্ষী ও আগ্রাসী উগ্রতা বলে মনে 
করতেন এবং গোবার উদ্ধত উক্তির মধ্যে সেই দিকটার তীব্র দস্ত ও দুর্বলতাকে 
ফোটাতে চেয়েছিলেন। কিন্ত আইরিশ গোরার সঙ্গে আইরিশ মার্গারেট 
নোবলের কোন দিক দিয়েই মিল ছিল না । গোবার হিন্দুসংস্কারের অনেকটা 
উচ্ছ্ভান হরচন্দ্র বিষ্যাবাগীশের শিক্ষা ও উপদেশের ফল। তাঁর প্রভাবেই সে 
উগ্র সনাতনী হয়ে উঠেছে । “দেশের যাহী-কিছু আছে তাহার সমন্তই সবলে ও 
সগর্বে মাথায় করিয়া দেশকে ও মিজেকে অপম।ন হইতে রক্ষা” করবার সাধনা 
ভার যতই আন্তরিক হোক, আসলে মে আইডিয়ার সাধন করেছে, মানুষের 
নয়। কাজেই দেশভ্রমণের উপলক্ষে যখন তার সঙ্গে নানা-সংস্কারে-জড়িত ও 
জাড্য-আশ্রিত বৃহৎ পিগুবৎ হিন্দুসমাজের যোগ ঘটল, তখন তার তথাকথিত 
সথমহৎ হিন্দৃত্বের খোলস ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে এল, মন্দের অপমৃত্যু-ূপ একটি 
ঘটনায় তাঁর বিশ্বাসের গ্রস্থিও শ্লথ হয়ে গেল। তার চিত্রপরিবর্তনের এই হল 
মর্থক দিক! এর অন্ত্যর্থক দিক হল পরেশবাবুর সীমাগপ্ডিহীন উদার মাঁনব- 
ধর্ম এবং সথচরিতার স্সিগ্ব-ন্থকুমার নারীহদয়ের স্পর্শ। সুতরাং যে মুহুর্তে গোরা 
আবিষ্কার করল, সে জন্মস্থত্রে ভারতীয় নয়-_ খ্রীস্টান কেপ্টিক সন্তান, সে 
মুহূর্তেই তার হিন্দুসংস্কারের শেষ বন্ধনটুকুও শিথিল হয়ে গ্লে। নিজ গোত্র- 
পরিচয় সম্বন্ধে অজ্ঞাত গোরার হিন্দুধর্মের প্রতি নিষ্ঠা মোহ মাত্র; তাই সেই 
মোহ ভঙ্ষ হতে বিলঙ্ব হয় নি। কিন্তু নিবেদিতাঁর যোত্বত্ব বা 'জোর-জবরদন্টি'র 
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ববীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা -প্রসঙ্গ' 


মূলে কোন মোহমুদ্ধতা! বাঁ অজ্ঞতা ছিল নাঁ। ভারতের চিরাগত সংস্কার, তার 
্নপ্রাণের গৃঢ় রহস্য. এবং ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীস্প্রদায় সম্বন্ধে এই বিদেশিনী 
যেভাবে সচেতন ছিলেন এ যুগের খুব কম ভারতীয়ই তার নাগাল ধরত্তে 
পারবেন। বিবেকানন্দের উপদেশ ও নির্দেশেই নিবেদিতাঁর সমগ্র সত্ব প্রত, 
ভারতবর্ষকে জানবার জন্য বাঁকূল হয়েছিল, এবং অত্যন্ত গভীর ভাবে ভারত- 
আত্মার সঙ্গে তার পরিচয়ও হয়েছিল । সে ভারতবর্ষ একাধারে ধ্যানের ভারতবর্ষ, 
জ্ঞান ও কর্মের ভারতবর্ষ, অতীতের গৌরবময় ভারতবর্ধ, বর্তমানের হত 
ভারতবর্ষ গভীর পরিচয় না ঘটলে এই হতভাগ্য দেশের অসহায় জনপাধারণের 
প্রতি তার মাতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহমাধূ্ধ এভাবে ক্ষরিত হতে পারত না। তিনি 
যে আবেগব্যাকুল কণ্ঠে এই মুক জনতাকে 40 [০915 বলতেন, তা রাজ- 
নীতিকের বাকৃচাতুবী নয়; যথার্থই তিনি ভারতবর্ষকে মায়ের মতোই লালন 
করতে চেয়েছিলেন । এদেশের দোষক্রটি, অবক্ষয়__ সব সত্বেও তিনি এই 
ভারতভূমিকে ভালো বেসেছিলেন। সে ভালোবালায় কেউ আঘাত দিলে তিনি 
অসহিষ্ণু হয়ে পড়তেন, তখন এই বীরাঙ্গনার ক থেকে বজ্র এবং নয়ন থেকে 
অগ্মি বিচ্ছুরিত হত। তার সেই প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিকে রবীন্দ্রনাথ ততটা 
প্রসম্নমনে গ্রহণ করতে পারেন নি। নিবেদিতীর প্রবল শক্তি, যাকে রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন “ঘুর্দাস্ত জোর”, অর্থাৎ “পাশ্চাত্য স্বভাবস্থুলভ প্রতাপের প্রবলতী”-_ 
এটা রবীন্দ্রনাথের কাছে ততটা গ্রহণযোগ্য হয় নি। 

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাপের মধ্যে প্রকাণ্ড পার্থক্য ছিল। 
রবীন্দ্রনাথের ধর্মকোধ একান্তভাবে ব্যক্তিগত উপলব্ধির ব্যাপার, তার লক্ষে দল- 
গড়া ও মতপ্রচারের কোন সম্পর্ক ছিল না। ব্বদেশ ও স্বসমাজ সম্বন্ধে তার 
সঙ্গে খিবেকানন্দের মতাদর্শের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না, কিন্তু মূলেই ছিল 
বিরোধ । একথা অবশ্ত ঠিক, “রামরুষ্চ-বিবেকানন্দের ধর্মবিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ 
তথা ব্রাঙ্মদমাজের ধর্মবিশ্বাস হইতে এত পৃথক ঘষে, কাহরিও পক্ষে, কাহারও 
মতের মমর্থন আশা করা যাঁয় না।”৫ এই জন্যই হিন্দুধর্মের কাছে নিবেদিতার 
একান্ত আত্মসয়র্পণ বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করতে পারেন নি। নিবেদিতার 
হিন্দু সংস্কার সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন £ 

“আমর! হিন্দুগ্ধানির যে ক্ষেত্রে আছি, তিনিও ঠিক সেই ক্ষেত্রেই ছিলেন 

একথা আমি সত্য বলিয়। মনে করি না। তিনি হিন্দধর্ম ও হিন্দসমাজকে 
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বচ্ছবিচিন্ত 


য়ে এতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতেন-_.. তাহার শাস্ত্রীয় অপৌকুষে 
অটল বেড়া! ভেদ করিয়া! যেরূপ সংস্কারমুক্তচিত্তে তাহাকে নানা পরিবর্তন ও 
অভিবাক্কির মধা দিয়! চিন্তা ও কল্পনার ছার] অনুসরণ করিচ্চেন, আমব! 
যদি লে পন্থা অবলম্বন করি তবে বর্তমান কালে যাহাকে সর্ধলাধারণে হিন্দু- 
যানি বলিয়া থাকে তাহার তিত্তিই ভাঙিয়া যায় । এঁতিহাপিক যুক্তিকে যদি 
পৌরাণিক উক্তির চেয়ে বডে। করিয়া! তৃলি তবে তাহাতে সত্য নির্ণয় হইতে 
পারে, কিন্ত নির্ধিচার বিশ্বাসের পক্ষে তাহ অন্থকুল নহে ।” ( পরিচয়”) 
অর্থাৎ ববীল্সনাথের মতে বর্তমানে আমরা যে আচার-অনুষ্ঠান, বাবভ্রত 
পালন করি এবং পৌরাণিক সংস্কারের দ্বার! প্রভাবিত হয়ে শুধু বাহিক 
অনুষ্ঠ।নের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাঁকি, নিবেদিতার হিন্দুধর্ম সে রকমের ছিল না। 
অ!চ।র অন্তষ্ঠান বাদ দিয়ে সমগ্র হিন্দুধর্মের যা-কিছু শ্রেয়, যাকে ভাবতধর্ম বল! 
যায়, নিবেদিতা তারই অনুবাগিণী হয়েছিলেন । তাই তিনি বুদ্ধদেবকে অতিশয় 
ভক্তি করতেন, মুসলমান জাতির প্রতিও তর লাধাবণ আচারী হিন্দুর মতো 
কোন অপ্রসন্প মনৌভাব ছিল না। হিন্দু-ভারতের যে-গৌরব তার সাহিত্যে, 
শাস্ত্রে, ইতিহাসে ও শিল্পের মধ্যে ছড়িয়ে আছে তিনি তাকেই মনেপ্রাণে গ্রহণ 
করেছিলেন ৷ তাকেই সর্বত্র প্রচার করতে চেয়েছিলেন এবং ভারতের অন্ধ 
শিক্ষিত সম্প্রদায়কে তার প্রতি চক্ষুত্মান কবতে বন্ধপবিকব হয়েছিলেন । তাই 
রবীন্দ্রনাথ তাকে আচারপরায়ণ হিন্দুধর্মের কৃতামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার 
করতে চান মি। এই প্রপঙ্গে তিনি বলেছেন £ 
“যেমনই হউক, তিনি হিন্দু ছিলেন বলিয়া নহে, তিনি মহৎ ছিলেন 
বলিয়াই আমাদের প্রণম্য । তিনি আমাদেরই মতন ছিলে বলিয়া তাহাকে 
তক্তি করিব তাহ৷ নহে, তিনি মামাদের চেস্ে বড়ো ছিলেন বলিয়াই তিনি 
আমাদের ভক্তির যোগ্য। সেই দিক দিয়া যদি তাহার চরিত আলোচন। 
কবি তবে হিঙ্গুত্বের নককে, মন্ুস্যত্ের গৌরবে আমরা গৌববান্থিত হইব।” 
( পরিচয়? ) 
রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মুল তাৎপর্য হল, নিবেদিত] স্বামী বিষেকানদ্দের 
প্রভাঁবে হিন্দুধর্ম ও সমাজের অন্গর।গিণী হয়েছিলেন বলে আমরা আমাদের 
হিন্দুয়ানিব সঙন্ীর্ণ কোটর থেকে তাকে দেখছি এবং “আমর! বলিতেছি, তিনি 
অন্তরে হিন্টু ছিলেন, অত্রবসআমব হিন্দুরী বড়ো! কম লোক নই ।”” বছন্দুখার্সের 
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রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিভা-গ্রুপ্ী 


গ্রতি ভগিনী নিবেদিতার অঙ্গরাগ থাকলেও, রবীন্দ্রনাথের মতে, তাঁকে সাম্প্র- 
দ।স্সিক হিন্দুধর্মের কোন কক্ষেই স্থান নির্দেশ কর! যায় মা। একথা অবশ্য 
হ্বীকার্য যে, ঁ 

“তাঁহার ( বিবেকানন্দের ) আদর্শায়িত হিন্দুমমাজের সাধ ছিল ন! ষে, 

আইরিশ মহিল। মিস্‌ মার্গারেট নোবল্কে ভগিনী নিবেদিত। আখা! দিয়। 

হিন্দুসমাজের কোনে] পর্যায়ে কণামাত্র স্থান করিয়া! দিতে পারে । সনাতম 

্রাহ্মণত্থের সংস্কার বর্জন ন1 করিয়। কোনো ব্রাহ্মণ সম'জের পক্ষে সন্গাসিনী 

নিবেদিতার সহিত পংক্তিভোজন করাও অসম্ভব ছিল” ( রবীন্ত্রজীবনী 

২য়ু)। 

অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে, নিবেদিত। ত্রদ্ষচর্ধধর্ষে দীক্ষা নিলেও এ 
বিচিত্র ধর্মের শ্বতি-সংহিতাশাসিত প্রকোষ্ঠে তার স্থন হওয়া স্বকঠিন-__ সে 
কথা ত'র চেয়ে কে বেশী জানত? ছুঁৎমার্গের তীব্রতা এই বৈরাগিণীকে নিজের 
জীবনে বহুবার বেদন।র সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়েছে । অশিক্ষিত সমাজের কথ। 
স্বতন্ত্র; কিন্তু ইংরেজী শিক্ষিত যুবকদের কেউ কেউ যখন তার সঙ্গে পানভোজনের 
বাবধান রক্ষা করে চলতেন, তখন তিনি যে যনে মনে কন ব্যথা পেতেন তার 
সংবাদ আমরা কতটুকুই-বা জানি? তবু তিনি নিষ্ঠাবান আচারী হিন্দুর মতো! 
আচ|র-অনুষ্ঠান পালন করতেন, কখনও কখন ৪ আমিষ আহার ভ্যাগ করতেন, 
দেবদেবীর পৃজাহ্ষ্ঠানে সোৎ্সাহে ঘোগ দিতেন__ কালীপুজা-সংক্রাস্ত তার 
বক্তৃতা ও পুস্তিক1 সথপরিচিত। শুধু হিন্দুর উচ্চতম ধর্মসাধনা ও দর্শনপ্রস্থান 
নয়, এ ধর্মাদরশশের ননিবিধ কত্য কুলসংস্কারকে তিনি অনুসরণ করতেন, পালন 
করতেন। স্থুতরাং তাকে শুধু ভারত প্রেমিক ইপ্ডোলজিস্ট রূপে দেখলে তার 
ঘথার্থ স্বরূপ বোঝা যাবে না। হিন্দুর আচাবমার্গ পরিত্যাগ করে তিনি পুপু 
হিন্দুত্বের নির্ধাটুকু নিয়েছিলেন-- তাঁর চরিত্রকথা থেকে ত| মনে হয় ন!। 
মনেপ্রাণে আচারে-অনুষ্ঠানে, জ্ঞানে-কর্মে-সাধনায় এই বিদেশিনী হিন্দু হবার 
জন্য ছুশ্চর তপন্ত। করেছিলেন । সে সাধনার উত্তরসাধক ছিলেন তার গুরু 
স্বামী বিবেকানন্দ । 

নিবেদিতা মনুস্ত্থের গৌরবে আমাদের ধন্য করেছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু ষার, 
অঙ্জিত হিন্দু সংক্ারকেও অন্বীকার করা যায় না| । সে যাই হোক, এই দুই ক্ষেত্রে 
বরবীন্্রনাথের লক্ষে ভার চত্তর স্ৃতপার্থক্য ছিল। রবীন্রনাথের সঙ্গে তার মত- 


১৭৭ 


বহুবিচিত্র 


পার্থক্যের আরও একটি কারণ-- নিবেদিতার চণ্ড রাজনীতি এদিক থেকে 
তিমি বিপ্লবী আদর্শের জলস্ত শিখাস্বর্ূপিণী ছিলেন। তার ভারত প্রেম নিতান্ত 
অহিংস ছিল না। মহাত্মা গান্ধী ১৯*১ সালে একবার বাগবাজারে নিবেদিতার 
বাসায্ম এসে আলাপাদি করেছিলেন এবং হিন্দুধর্মের প্রতি এই বিদেশিনীর 
উচ্ছুসিত প্রেমের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন । কিন্তু “কথাবার্তায় আমাদের 
মধ্যে বিশেষ কোন এঁকোর স্থত্র ধরা! পড়িল ন1 1” এর কারণ বোধ হয়, নিবে- 
দিতাঁর হিন্দুধর্ম ও সংস্কারের প্রতি একনিষ্ঠ আসক্তি এবং রাজনৈতিক মাতের 
উত্তাপ। মডারেট পন্থার মোলায়েম দেশসেব! নিবেদিতার চক্ষুশূল ছিল, ইংরেজের 
স্তাবকত! তিনি মনেপ্রাণে ঘ্বণা করতেন । নরম পন্থী দীনেশচন্দ্র সেনকে তিনি 
প্রকাস্ত্েই কঠোর ভাষায় ভতমনা করেছিলেন, “দীনেশবাবু, আপনার সঙ্গে 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমর মতের ঘোর অনৈকা। যখন সেদিক দিয়ে আপনার 
কথা ভাবি, তখন আপনার কাপুরুষত! আমাকে শুধু লজ্জা! নয়, মর্মপীড়া দেয়-.'1” 
তীর দেশসেবার মধ্যে যে প্রচণ্ড দাহ ছিল রবীন্দ্রনাথ তার পক্ষপাতী ছিলেন না । 
এই সমস্ত কারণে একদিকে তিনি নিবেদিতাঁর প্রতি যেমন ধথার্থ শ্রদ্ধা পোষণ 
করতেন, তেমনি আবার ভগিনীর চাবিত্রিক খজুতা ও বিপ্লবী মনোভাবের 
চগ্ডততাকে ( যেগুলিকে তিনি বোধ হয় বিবেকাননের প্রভাব বলে মনে করতেন ) 
পরিহার করে চলতেন | ববীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে, উপন্যাসে, আলোচনায় প্রধর্ষা 
দেশপ্রেমকে কখনও স্বীকৃতি দিতে পারেন নি। নিবেদিতা এসব ব্যাপারে 
আইরিশ-বিপ্লবের আদর্শে অগ্নিকণ! ছড়াতে চাইতেন, ভারতবর্ষকে স্বাধীন ও 
ত্বতন্্ব করে গড়ে তুলবার জন্য তিনি আগ্রাসী স্বদেশপ্রেমকে অধিকতর মূল্য 
দিতেন । সুতরাং রাজনীতির দিক থেকে রবীন্ত্রনাথের সঙ্গে তার কোনও রকম 
মিল ঘটা সম্ভব ছিল না। তবু বিপোধ ও প্রতিকূলতা সত্বেও রবীন্দ্রনাথ 
তাঁকে নিরতিশয় ভক্তি করতেন । তিনি দেকথ প্রকাশ্ঠে স্বীকার কবে বলেছেন, 
*উার সহিত পবিচয়ের পর হইতে এমন বারংবার ঘটিয়াছে যখন তাহার চরিত্র 
স্মরণ করিয়। ও তাহার প্রতি গভীর ভক্তি অন্থভব করিয়া আমি প্রচুর বল 
পাইয়াছি।” 

আদর্শের পার্থকাসতেও লোকমাতা নিবেদদিতার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের জীবনে 
গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছিল। মধ্যদেহ পরিত্যাগের পূর্বে বোগাতুব নিবেদিতা : 
আবৃত্তি করতেন-_ “অত মা! সব্গময়, তমসো! মা! জে তিগময় মৃত্যোর। অমূতং 
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রবীন্দ্রনাথ ও মিবেদিতা-প্রুসঙ্ক 


গময় | আবিরার্বিম এধি |” এ তো রবীজ্রনাথেরই মনের প্রার্থনা । মৃত্যুর পূর্বে 
মিবেদিতাকে বুদ্ধবাণী ( নিবেিতারই অস্থবাদ ) শোনানো হয়েছিল £ 
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সেই চিরন্থন পথ ধরেই নিবেদিত৷ সাধনা করেছিলেন; নিজের পৈতৃক কুল- 
সংস্কার ভুলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের জীবনাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন, এদেশের মাটিতেই 
তাঁর শেষশয্য! রচিত হয়েছিল, চিতাভন্ম সংগ্রহ করে শোকাচ্ছন্ন অন্গরাগীর দল 
নতমস্তকে শীতার্ত শৈলনিবামে ফিরে গিয়েছিলেন । তারই অল্প কিছু দিন পরে 
রুবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি রচিত হয় । তাই এতে তার ব্যক্তিগত হ্থদয়াহুততি এমন 
নিবিড় ভক্তির রসে তরে উঠেছে । (১৩৭৩) 


পাদটীকা ও বিবিধ তথ্য 


১, এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত কোন কোন তথ্য ও উদ্ধৃতি প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার 
ভগিনী নিবেদিতা” থেকে নেওয়া হয়েছে, 

২, আর এক প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, “বিবেকানন্দ বিলাতে যদি বেদান্ত 
প্রচার করেন এবং ধর্মপাল যদি সেখানে ইংরাজ বৌদ্ধসম্প্রদায় স্থাপন করেন, 
তাহাতে যুরোপের গায়ে বাজে না, কারণ যুরোপের গর্ব বাষ্ট্রতন্থ।” ( ন্বদেশ,_- 
“সমাজতেদ” ) এখানে এ মন্তব্যের তাৎপর্য রাষ্ট্তস্ত্েউদ্ুদ্ধ ইংরেজ জাতি 
বিবেকানদ্দ ও ধর্মপাঁল প্রচারিত ধর্মসাধনার প্রতি উদাসীন, কারণ ধর্ম তাদের 
জীবনের প্রধান অঙ্গ নয়। 


১২৯ 
বহহ-» 


বহুবিচিত্র 


৩. অবশ্য সেভিয়ার দম্পতী বৃদ্ধবয়সে নতুন করে কর্মোছমে ঝাঁপিয়ে পড়তে 
না পারলেও শ্রীমতী সেভিয়ার ব্যক্তিগত ধর্মসাধনার সঙ্গে পাহাড়ী জাতিদের 
সেবাকর্মের ভারও নিয়েছিলেন । 

৪* ববীন্্রজীবনীকার শ্রীযুক্ত গ্রভাতকুমীর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য | 

৫. এ, রবীন্দ্রজীবনী, ২ম খণ্ড 
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টলস্টয়ের গন্তকবিতা 


বিশ্ববিশ্রত কথাসাহিত্যিক ও মনীষী টলস্টয্বের ( ১৮২৭-১৯১৮) সার্ধ- 
শতবাধিক জন্মোৎসব উপলক্ষে তাহ।র সন্ধদ্ধে নানা আলোচন], গবেষণা] ও অস্পু- 
সন্ধান চলিতেছে । তিনি ছিলেন রুশ-জীবনের ভাষ্যকার | জীবনের ছুঃখদুর্গতি, 
সাধনা, আকাজ্ষা ও আদর্শের এমন বিশাল, গভীর ও নিপুণ বর্ণনা এই শতাবীর 
মধ্যে আর কেহ এমন মহাকাব্যোচিত বিশাল পটভূমিকায় স্প্ি করিতে পারেন 
নাই। সম্প্রতি একটি সংবাদে জানা গেল, টলস্টয় কথাশিল্পী হিসাবে খ্যাতির 
চুড়ান্ত শীর্ষ অবলম্বন করিলেও মনে মনে বোধ হয় কবিতা রচনার প্রেরণাও 
অনুভব করিতেন । একবার ছত্মনীমে একটি গগ্যকবিতাঁও রচনা! করেন। বৃহ 
দিন তাহার সন্ধান ছিল না, পরে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত তাহার বিশাল গ্রস্থসঙ্কলনে 
সেটি মুদ্রিত হইলেও তাহা রুশদেশের বাহিরে বড়ো! কাহারো! দৃষ্টিতে পড়ে নাই। 
সম্প্রতি “সোভিয়েট লিটারেচার” পত্রিকায় (আগস্ট ১৯৭৮ ) ভ্যালাণ্টাইন 
'ভমিট্রিয়েভ এই গগ্ভ কবিতার ইংরেজি অন্থবাদ এবং সেই সম্পর্কে কিছু কিছু 
তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন । ব্যাপারটি বেশ কৌতুহলজনক বলিয়া বর্তমান প্রসঙ্গে 
একটু বিস্তারিতভাবেই তাহার আলোচনা করা হইল। গগ্যকবিতাটির নাম 
স্বপ্ন” (05 1015810)। প্রথমে ইহার সরল বঙ্গ্ছবাদের চেষ্টা করি-_ অবশ্ঠ 
ইংরেজি অন্গবাদ অবলম্বনে । 


স্ব 
নাটালিয়! ওখোটনিট্স্কায়া ১ 


“আমি স্বপ্ন দেখলাম যেন ঈড়িয়ে আছি কম্পম।ন শুভ্র সৈকতে । সাবাইকে 
আমি মনের সেই-সব কথা বলছিলাম, যা কোনোদিন আমার মনে পড়েনি । 
স্বপ্নে আমার ভাবনাগুলি বড়ে। আশ্চর্য হয়ে দেখা দিল, তারা অগ্্প্রেরণার 
শব্দে ঝন্কৃত হয়ে উঠল । আমি যা বলেছি তাতে চযত্রুত হলাম, আমার 
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কণ্ম্বর আমাকেই খুশি করল। কিছুই দেখতে পেলাম না। কিন্তু বুঝতে 
পারুলাম-_ আমার চারিদিকে জনসমুদ্র। তাদের আধি চিনতাম না 
জানতাম না, তবু তারাই আমার দৌসর। তাঁরা যেন আমার পাশেই 
দীর্ঘনিশ্বীন ফেলছিল । অনেক দূরে আধাঁর সমুদ্র গর্জন করে উঠল, যেন 
জনতার কোলাহল । | 

“আমি যখন কথ। বলছিলাম, তখন বাতাস এসে আমার কম্বর ছড়িয়ে 
দিল সারা অরণ্যতৃূমির অস্তর্লোকে । বাতাস আমাকে এনে দিল বিশুদ্ধ 
আনন্দ, জনতাকেও | যখন আঁমি চুপ করে থাকতাম তখন মনে হত, সমুদ্র 
ষেন নিশ্বাস ফেলছে । সমুদ্র আর অবণ্য যেন জনতার সঙ্গী হয়ে যেত। আমি 
তো কিছুই দেখতাম না, কিন্তু মনে হত-_ সবাঁই যেন আমার দিকে চেয়ে 
আছে। আমি অন্নভব করতাম, তারা আমাকেই দেখছে । তারা যদি 
আমার দিকে চেয়ে না থাকত তাহলে বোধহয় আমি দ্াড়াতেই পারতাম না। 
তখন আমার বড়ো! কষ্টের জীবন, কিন্তু তবু তা ছিল আনন্দে ভরপুর। আমি 
ঘেমন তাদের নাড়1. দিয়েছিলাম, তারাও তেমনি আমাকে চঞ্চল করে তুলে- 
ছিল। আমার যে কত শক্তি তা আমি বেশ বুঝতাম, তাদের ওপরও 
আমার শক্তি ছিল অপরিমেয়। | 

«কেবল আমার মধ্যে একটি স্বর বলত, 'বড়ো ভয়ঙ্কর ৷ কিন্তু আমি 
'চলতাম-_ দ্রতবেগে চলতাম। যেন দম দিতেও পারতাম না। চাঁপা ভয় 
আমার আনন্দকেই বাঁড়িয়ে দিত। আমি যে সমুদ্রসৈকতে কোনোরকমে 
বিপজ্জনকভাবে টাল খেয়ে চলতাম, সেই তটভূমিই ষেন আমাকে কতদূরে 
ভুলে ধরত। আব একটু হলেই সব শেষ হয়ে যেত। কিন্তু কে ধেন আমার 
পিছনে আসছিল। আমি উপলব্ধি করলাম কোনে! একজনের অজানা 
চোখের দৃষ্টি। আমি ফিরে চাইলাম না, কিন্তু না চেয়েও থাকতে পারলাম 
না আমাকে চেয়ে থাকতেই হল। 

“আমি একটি মেয়েকে দেখলাম । লঙ্জা_ লজ্জা! এসে আমাকে ঢেকে 
দিল, আমি থমকে দীড়ালাম। জনতার সরে যাওয়ার সময় ছিল না, তাদের 
ওপর দিয়ে বাতাসের কান্প! গমরিয়ে বয়ে যাচ্ছিল । লোকেব পথ দিল না, 
মেক্ো্ট শীস্তভাবে জনতার মধ্য দিয়ে চলে গেল, কিন্তু জনতার সঙ্গে মিশে 
গেল না। আমার বড়ো লজ্জা করছিল। আমি ভারদাম্য বজায় রেখে 
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টলস্টয়ের গগ্যকবিতা৷ 


চলবার চেষ্টা করলাম, কখ। বলতে চাইলাম, কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না, 
আমি নিজেকে ঠকাতে পারলাম না । মেয়েটি কে তা জানি না, কিন্তু তার 
সব কিছুই হ্ন্দর। কৌনো একটা ছুরদমনীয় শক্কি বড়ো আনন্দের মধ্য দিয়ে, 
বেদনার মধ্যে আমাকে তার দিকে আকৃষ্ট করল। এক লহমার জন্য সে 
আমার দিকে চেয়ে দেখল, তারপর উদাসিনীর মতো৷ চলে গেল। আমি 
অল্পষ্টভাবে তায় মুখের বেখা৷ দেখতে পেলাম । সে চলে গেল, কিন্তু তার 
স্থিব দৃষ্টি আমার সঙ্গেই রয়ে গেল। তীর চোখে ছিল কেমন একটা নরম 
বিভ্রপ, আর তার সঙ্গে অনুভবযোগ্য করণ । আমি কী বলছিলাম সে 
কিছুই বুঝতে পারে নি, বুঝতে পারে নি বলে কষ্টও পায় নি, বোধ হয় আমার 
জন্য কিছু বেদনা বোধ করেছিল । 

“সে আমাদের তীত্র আনন্দ দেখল এবং আমাদের প্রতি কিছু করুণা 
বোঁধ করল । সে নারী ছিল স্থুখময়ী | কাউকেই সে চায় নি, এবং সেই জঙ্যই 
বুঝেছিলাম, তাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। কম্পমান অন্ধকার আমার কাছ 
থেকে তাকে সম্পূর্ণরূপে আড়াল করে রাখল । আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম। 
সব লজ্জা ছেড়ে দিয়ে সেই সথখের জন্য কেঁদে উঠলাম যা অনিবার্ষভাবে চলে 
যায়। কোনো ভবিষ্যৎ স্থখের সম্ভাবনা! নেই বলেই আমার কান্নার অশ্রু 
বিন্দুগুলি বর্তমানের সুখকেই আকড়ে ধরে রইল, চোখে জল এল লোকের 
স্থখের কথা ভেবে ।” 

১৮৬৩ সালের কথা । তখন টলস্টয়ের 0//17/:002, 9077007, 7০9%1%, 
55592015/416%45 প্রভৃতি বিখ্যাত রচনাগুলি প্রকাশিত হওয়ার ফলে তিনি 
শুধু রশ. দেশে নহে, যুরোপেও সুখ্যাত লেখকবপে পরিচিত হইয়ছেন। সে 
সময়ে তিনি পলিয়়ানিয়ায় কষকসমাজের মধ্যে বাঁস করিতেছিলেন । আরও 
বিবিধ রচনায় বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াও বোধহয় তখনো তিনি নিজের 
শিল্পজীবনের দাস্সিত্ব সম্পর্কে ততটা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই । বান্তব জীবনের 
পরিচিত চিত্রই ছিল তাহার রচনার মূল অবলম্বন । ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে 
তাহার লেখনী হইতে এমন একটি রচনা নিঃসৃত হইল যাহা! গল্প নহে, উপন্যাস 
নহে, ম্বতিকথাও নহে__ একটি বিশুদ্ধ গণ্যকবিতা, উপরে যাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া 
হইয়্াছে। কিন্ত বিশ্বয়ের বিষয়, তিনি এই চমৎকার গগ্ঠকবিতাটি স্বনামে প্রকাশে 
 সাহমী হইলেন না। তাহার বোঁজনামচায় তিনি লিখিয়াছেন যে, ' ১৮৫৭ লালের 
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বহুবিচিন্তর 


সমাধির দিনে উনত্রিশ বখসর বয়দে তিনি এই কবিতা (4706 1016820 ) 
রচনা! করেন। ইহার ম্বাদগন্ধ হইতে ইহার জাতিকুল নির্ণয় দুরহ, কিন্তু ইহাকে 
গগ্ভকবিতা বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। রহশ্যময় ইহার ব্যঞ্জনা, সুদূরের ইঙ্গিত 
ইহার চিনত্রকল্পে। ভ্যালেন্টাইন ডমিট্রীয়েতও ইহাকে গগ্যকবিতা বলিয়াছেন । 
অবশ্ত আমাদের বঙ্গান্বাদে ইহার কাবাত্ব কিছুই রক্ষ। পায় নাই। কারণ ইহা 
কশ রচনার ইংরেজি অন্তবাঁদের বাংলা অনুবাদ, স্ৃতরাং “সাত নকলে আসল 
খাস্তা?। | 
১৮৫৮ সালে টলস্টয় আর-একজন রুশ লেখক এবং তাহার বন্ধু ত্যাসিলি 
বোটফিন্-কে লিখিয়্াছিলেন £ 
ভতীস্বাধীনতা-সংক্রাস্ত সমস্যার ব্যাপারে রাশিয়ার সমাজে অত্যন্ত হৈ-চৈ 
চলেছে । আলোচনা, তর্কবিতর্ক, মতামতের কচকচিতে আমি জেরব'ব 
হয়ে পড়েছি। সেইটা প্রমীণ করবার জন্য আমি তোমার কাছে আমার 
এই নতুন লেখাটি পাঠাচ্ছি। 'এসম্বদ্ধে তোমার মতাঁমত শুনতে চাই। 
অবশ্য এটিকে আমি নিটোল নিখুঁত রচনা! বলেই মনে করি, যদিও প্রকাশ 
করতে সাহস হচ্ছে না। টুর্গেনিভ যদি এখনও তোমার কাছে থাকেন, 
তাহলে তীঁকেও এটি পড়ে শুনিও। তোমরা বিচার করে দেখো, এটি 
কোনো কাজের জিনিস হয়েছে কি না।” 
রচনাটি সম্বন্ধে বোটফিন ও টুর্গেনিত কী অভিমত দিয়েছিলেন জানা 
যাইতেছে না। স্মরণীয় ষে, উক্ত কবিতার সঙ্গে রশদেশের নারী আন্দোলনের 
কোন সম্পর্ক নাই। সে যাহা হউক, ইহার পাঁচ বখসর পরে ১৮৬৩ সালে 
সামান্য পরিবর্তন করিয়া, হয়তে৷ একটু সংক্ষেপে তিনি রচনাঁটি প্রকাশের চেষ্টা 
করেন, কিন্তু স্বনামে নহে । নিজ নাম গোপন করিয়া ইহাতে দুইটি আস্তক্ষর 
(টব. 0.) ব্যবহার করেন। ইছীর আড়ালে একটি স্ত্রীলোকের নাম আবিষ্কৃত 
হইয়াছে নাটালিয়! ওখোঁটনিট্স্কায়। ( 222119 0189608651858 )। এই 
স্্রীলোকটি কে, এবং কেন তাহার নামে টলস্টয্ স্তাহার একমাত্র গগ্যকবিত| 
প্রকাশের চেষ্টা করেন, তাহা লইয়াও আলোচন] হইয়াছে । এই রমণীটি অসহায় 
আঁ্রিতের মতে! টলস্টয়ের এক' আস্মীয়ার বাড়ীতে বাস করিত। টলস্টয় এই 
সান্তা রমণীকে চিনিতেন, কিন্তু রচনায় কেন তাহার নাম ব্যবহার করিয়া ছিলেন 
তাহা বিশ্বয়ের বিষয় । একি নিতান্ত খেয়াল, রাজশেখর বসুর 'পবশুরমি' নাম 
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টলস্টম্বের গপ্তকবিতা 


গ্রহণের মতো? না, আরও কোনে গভীর কারণ ছিল"? বলিতে পারি না। 
এই রূমণীই কি গগ্যকবিতায় বহস্থময়ী নাকীরূপে দেখ দিয়াছিল ? উত্তর নাই। 

কবিতাটিকে মাজাঘষার পর তিনি 7৫ 10 নামক এক পত্রিকায় প্রকাশের 
জন্ত পাঠাইলেন-_ উক্ত ওখোটনিট্স্কায়ার ছন্সনামে । তাহা হইলে কি কবিতী- 
টির গুণাগুণ সন্ধে তাহার নিজেরই সন্দেহ ছিল, অথবা বোটফিন ও টুর্গেনিভ 
এ সম্পর্কে বিশেষ অন্থুকুল মত প্রকাশ করেন নাই? যাহা হউক টলন্টয় ওখো- 
টনিট্‌স্কায়ার নামে লিখিয়া কবিতাটি পত্রের সম্পাদককে পাঠাইয়া দিলেন, সঙ্গে 
একখানি চিরকুটও লিখিয়া দিলেন ছদ্মবেশ পাক] করিবার জন্য । সম্পাদককে 
মেয়েটির জবানিতেই তিনি লিখিলেন : 

“প্রিয় সম্পাদক মহাশয়, 

আমার প্রথম রচনাটি আপনার পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাচ্ছি, 

অবশ্য যদি আপনার বিচারে গ্রহণযোগ্য হয় । আপনি অন্রগ্রহ করে 

আমাকে এই ঠিকানায় চিঠি দেবেন--- টুলা, নাটালিয়া পেট্রোভন। 

ওখোটনিট্স্কায়া |” 
সম্পাদক ই ছল্পবেশ ধরিতে পাবেন নাই, এটি মহিলার রচনা মনে করিয়। 
লিখিলেন £ 

“প্রিয় মাদাম, 

আপনার '্বপ্ন নামে রচনাটি আমার কাগজে ছাপানো গেল না। এটি 

সাধারণ পাঠকের কাছে রহন্তময় দুর্বোধ্য মনে হবে। এব বিষয়বস্ত বড়ে। 

অস্পষ্ট, বোধ হয় একমান্্র আপনার কাছেই এর অর্থ পরিষ্কার । আমার 

মতে আপনার প্রথম রচন1 হিসেবে এটির রচনাভঙ্গি নিতান্ত মন্দ নয়। কিন্ত 

লেখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্ত হচ্ছে বিষয়, স্টাইল গৌণ।” 

এই উত্তরে টলস্টয় কৌতুক না বেদনা, কী বোধ করিয়াছিলেন? কিন্ত 
তীহার জীবিতকালে এই রচনা! তিনি আর কোথাও প্রকাশ করেন নাই। তাহার 
তিরৌধানের আঠারো বংসর পরে ১৯২৮ সালে তাহার গ্রস্থাৰলীর তৃতীয় খণ্ডে 
ইহা! প্রথম মুক্রিত হয়, ১৯৩২ সালে প্রকাঁশিত তাঁহার বিশাল গ্রস্থাবলীর ( ৯* 
খণ্ডে প্রকাশিত ) সপ্তম খণ্ডে এটি পুনমু্্রিত হয় । ড.মিদ্রিয্নেত বলিয়াছেন €ষ, 
বাস্তব জীবনের শিল্পী টলস্টয়ং বোধ হয় “1:65 7976810,এর বিষয়বন্তর অন্পষ্ট- 
তার জন্ত স্বনামে প্রকাশে সাহস হন নাই, কিন্তু কবিতাটির স্থৃতি তাহার মনের 
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বন্ৃবিচিজ্র . 
মধ্যে জাগরূক ছিল । 7747 £%4 £7-এর পিয়ের বেজুখোবের স্বপ্নে ইহা 
ব্যবহারের চেষ্ট1 করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে এ প্রন্তাব পরিত্যাগ করেন । শেকস্‌- 
পীয়রের রুষথাঙ্গী প্রেয়সীর ঘতো মাদাম নাটালিয়! পেট্রোভন! ওখোটনিট্স্কাযাও 
কি বহন্যময়ী বমণীরূপে কোনে! নির্জন মুহুর্তে টলস্টয়ের স্বপ্রভূমিতে আবির্ভূত 
হ্য়াছিলেন ? মনে রাখিতে হইবে, কবিতাটি রচনার সময়ে টলস্টয় তরুণী স্ত্রীর 
সঙ্ষে পলিয়ানিয়ায় বাস করিতেছিলেন, নানা. গঠনমূলক কর্মে আকণ্ঠ ডুবিয়া- 
ছিলেন । তখনই এই কবিতার রহস্যময়ী নায়িকা তীহার চিত্তলোকে হান 
দিয়াছিল। 

সক্কেতধর্মী এই কবিতায় টুর্গেনিভের গগছ্যকবিতাসংগ্রহ 5/71%0//07412)07 
4792৫ (১৮৮২)-এর এবং রবীন্দ্রনাথের অনেক গণ্য কবিতার স্বাদ পাওয়া যাইবে। 
অবশ্ত তাহাদের অনেক গর্বেই টলস্টয় এই কবিতা রচনা করিয়াছিলেন । 
আকারে গন্ঠের পরিমিত বন্ধন মানিয়া চলিলেও ইহার অন্তরে আছে কবিতার 
বেদনামধুর বস। তাই তিনি রহশ্যময় গীতিরসের মুন! স্ব্টির অভিগ্রায়ে 
ইহাতে আবেগময়, কল্সনাসমুদ্ধ, বাস্তবাতিচারী চিত্ররূপ ব্যবহার করিয়াছেন । 
এখাঁনে কথাকার টলস্টয় নিজন্ব স্বভাবসিদ্ধ বাস্তব পরিচিত পটভূমিকা ছাড়াইয়া 
কবির আত্মকেন্দ্রিক গহন অন্থঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি নিজের 
কথা ছাঁড়াছাড়া ভাবে বলিয়াছেন, নিজেকে লইয়া মনের গভীরে তলাইয়া 
গিয়াছেন। ইহা তো' ্বপ্রাহুযঙ্গ, স্তরাং বাস্তব ঘটনা-পরম্পরার সঙ্গে বা 
যৌক্তিকতার সঙ্গে ইহার ঘোগ না থাকাই স্বাভাবিক । তবু দেখা যাইতেছে, 
রচনাটির মধ্যে মোটামুটি সঙ্গতির বন্ধন আছে। নিঃসঙ্গ লেখক স্থতির সমুদ্র 
তীরে পড়িয়া আছেন । বাহিরে রহিয়াছে জনতা, যাহাদের সঙ্কে তিনি কখনও 
আত্মীয়তা খু'জিয়া পাইতেছেন, কখনো-বা পাইতেছেন না । নিজেও ষে স্বাতত্ত্রোর 
মধ্যে সম্পূর্ণ মুক্তি উপলব্ধি করিতেছেন তাঁহাও নহে? তাহার কেবলই মনে 
হইতেছে, কে যেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে । তাহার মুখ দেখা! যাইতেছে 
না, কিস্ত লেখক তাহার আতপ্ত নিঃশ্বাস উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন । ফিরিয়। 
দেখিজেন, একটি রমণী । তাহাকে তিনি চেনেন না, কথাও বৌঝেন না, সেও 
তাহার কথা বোঝে না। উভয়ের মধ্যে অজানা রহস্যের ইঙ্গিত, কিন্তু সে বুহস্ত- 
সক্ষেতের লঙ্গে মানবিক ককুণাবোধ মিশিয়া গিয়াছিল। লেখক সে 
অপবিচিতাকে নিবিড় করিয়া পাইবার জন্ ব্যাকুল হইয়া! উঠিলেন। কিন্তু গে 
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টলস্টয়ের গগ্যক ধিও! 


ধরা দিল না, কম্পমান অন্ধকারের মধ্যেই অনৃশ্ত হইয়। গেল। এ যেন অনেকটা 
ববীন্দ্রনাথের বপন”, “নিকদ্দেশ যাত্রা”, “লিন্ধুপারে”-র নায্সিকার মতো, হয়তো তাহা 
নিকদ্দিষ্ট হোলিগ্রেল-সন্ধানে নাইটদের অভিযাত্রীর মতো! ব্যাপার । অশ্রব্যাকুল 
লেখক এই ভাবিয়া সাস্বনা লাভ করিয়াছেন, যাহা অধরা, অগ্রাপণীয়া, 
বাস্তবাতীত, বিশুদ্ধ সৌন্দর্য, তাহা বাস্তব প্রয়োজনের মধ্যে ধর] দেয় না । তখন 
বর্তমানকে লইয়া সখের সন্ধান ভিন্ন আমাদের আর কী-ই বা করিবার থাকে । 

বেশ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, কথাকার টলস্টয় ক্ষণিকের জন্য নিজ অস্তর- 
অন্তঃপুরের যবনিকাখানি তুলিয়৷ ধরিয়াছেন। সেখানে তিনি নিঃসঙ্গ একক । 
সেই নিঃসঙ্গতার মধ্যে তিনি একটি নারীমৃত্তি রচনা করিলেন । তাহা তাহারই 
মানসী হৃষ্টি-_ কামনার বঙে-রসে নির্সিত। কিন্তু তাহা তো। শরীরী সত্তা নহে, 
তাহার অস্তিত্ব তন্মাত্রের বাহিরে । ইন্দ্রিয় গোঁচরতায় তাহাকে আনা যায় না। 
রোমার্টিক কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীর! যুগ যুগ ধরিয়া মনের মানসী খুজিয়া 
চলিয়াছেন, তাহা তাহাদের কল্পনীর পটে স্থষ্টি। জুনের ব্যঞ্চনাবাহী আদর্শ- 
লোকের নামরূপহীন সুক্ম চেতনাকে কবি-শিল্পীরা আকাঁর-আয়তন দিয়াছেন, 
তাহাকেই আত্ম সঙ্গী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাকে তো 
পঞ্চেব্দ্িয়ের দীপে আরতি করা যায় না, মানের সুখছুংখ আকাজ্ষ1 অন্ধরাগ 
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তখন শিল্পীকে জীবনসৈকত খাপার মতো 
শুধু পরশপাথর খুঁজিয়৷ চলিতে হয় । 

এই গগ্ঠ নিবন্ধটি টলস্টয়ের কবিমনের পরিচয় বহন করিতেছে । সত্যই 
ইহার কেন্ত্রীয় বিষয় অপূর্ব রহন্তময়। ভাব, ভাষা ও চিত্ররূপের মধ্যেই সেই 
রৃহস্ঠের ইঙ্গিত রহিয়াছে । টলস্টয় কি কোন মানসীর সন্ধান করিতেছিলেন ? 
গগ্ভকবিতাটি রচন।র সময়ে তিমি তরুণী স্ত্রীর সহিত বাস করিতেছিলেন, নান! 
কাজকর্মে অতিশয় বাস্ত ছিলেন, কষকদের সম্ত।নের জন্য পাঠশাল! খুলিতেছিলেন, 
স্কুল-মাস্টারদের প্রস্ততির জন্য পত্রিকা সম্পাদনা! কবিতেছিলেন। তখন 2/ 
176 788751 উপন্যাস বচনা চলিয়াছে, সাধারণ লোকের জীবন লইয়া! গল্প 
লিখিতেছিলেন ( "00101010 800 1181099+ এবং 4১011100517] )- মোটকথা 
বাহিরের দ্রিকে তিনি অতিশয় ব্যন্ত। তাহারই মধ্যে কোথায় যে নিঃসঙ্গততার্‌ 
কীট তাহার অবসরের ফুলটিকে ছিপ্রভি্ন করিতেছিল তাহা তিনি বুষিতে 
পারেন নাই। সেই নির্জন মুহূর্তের আনন্দ-বেদনা একটি নারীর রূপ ধরিয়! 
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বন্থবিচিত্ত 
আসিল, বোধ হয় অবচেতন মনে তিনি তাহারই সন্ধান করিতেছিলেন । 

লেখাটি লইয়! তাহাকে ছিধাঁয় পড়িতে হইয়াছিল, মনের সঙ্গে যেন মুদ্ধ 
করিতে হইতেছিল। প্রকাঁশ করিবেন, কি করিবেন না, লেখাটি কিছু একট! 
হইয়াছে, ন। নির্জন মুহূর্তের অর্থহীন দিবান্বপ্নের ধূতউর্জালে পরিণত হইয়াছে-_ 
বাস্তব জীবনের কথাকার টলস্টয়ের মনে এইরূপ সংশয় জাগিয়াছিল। তাই 
প্রকাশের জন্ত দ্বিধা ও সংশয় । কেননা, ইহা বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত রচনা। ইহার 
বন্ধন কিছু শিথিল, সঙ্কেতধয়িতা ইহার মূল বৈশিষ্ট্য । এই জাতীয় রচনা তাহার 
এই প্রথম এবং এই শেষ। ইহার শিল্পমূল্য সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ছিল বলিয়াই 
তিনি এটি কোনো।-এক সামান্তা নারীর ছস্সনামে প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
ইহাঁও কৌতুকের সঙ্ষে লক্ষণীয়। অবশ্য রশ দেশে, অন্যন্য দেশেও একাধিক 
কবি ও সাহিত্যিক নিজেদের কোনো! কোনে! রচনা স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়। 
চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । স্বয়ং ভোলটেয়র তাহার বেশ কয়েকটি রচনায় 
সত্রীলোকের নাম স্বাক্ষর করিতেন । একটি নাম ভোত্ত ডেনি__ তাহার ভাইবি। 
র্মণীয় রমণী (47116 8৩200100] 1.8 ), ফতিমা, শাথেরিন ভাদে প্রভৃতি 
স্ত্রীলোকের নামে নিজের রচন] ছাপাইয়া তিনি কী আনন্দ পাইতেন তাহা তিনিই 
জানেন। কুশ দেশেও এই কৌশল সাহিত্যিক মহলে বেশ চলিয়াছিল। বেচুস্থি 
এবং তাহার বন্ধু মিলার “গ্যালাটিয়া ও “মোলেডিক' পত্রিকায় নাদেজদা1 এবং 
নাটালিয়া ভ্যাগিলকোভিচ এই ছুই কল্পিত ভগিনীর নামে রচন! প্রকাশ 
করিতেন। আইভান ম্যাটলেভ ১৮৪০ সালে মাদাম কুদ্যটকোতা এই ছদ্মনামে 
একখানি গ্রন্থ লিখিয়'ছিলেন, বলাই বাহুল্য এটি স্ত্রীলোকের কল্পিত নাম। 
১৮৫৩ সালে গ্রেগরি ডাঁনিলেত্স্কি 4106 £১0%০9০৪০$ 01 ৬॥ 01061? নামে 
একটি কবিতা ছ'পিয়াছিলেন। কিন্তু নিজেব নাম গোপন করিয়া ইভজেনিয়া 
সারাফানোন্ডা নামে এক স্ত্রীলীকের নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন । এমন কি 
10162107107) 07 7455011 7/07767 77/71/5 নামে বিশীল গ্রন্থেও এ- 
সমস্ত লেখা স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে । আমাদের দেশেও 
একালে অনিল! দেবী, নীহারিক! দেবী, অমলা দেবীদের কথা পাঠকের মনে 
পড়িবে। 

টলস্টয্বের এই গগ্কবিতা মনোবিজ্ঞান ও মনোবিকলন তত্বের সাহায্যে 
বিশ্লেষণ করিলে এবং প্রকৃত রচনার প্রকৃত তথ্য জানিতে পালে তীঁছার 


১৩৮ 


টলস্টয়ের গগ্তকবিতা। 


অস্তঃপুরের অনেক রহস্তের সন্ধান পাওয়া যাইবে । সে ষাহ! হউক, এই গন্া- 
কবিতার সুক্ম রোমার্টিক রদ এবং ধূঅরজ্যোতিপূর্ণ বহশ্তভ'রাতুর বাঞ্চনা বিশ্ব- 
নন্দিত গগ্-কাহিনী-লেখকের আর-এক পরিচয় বহন করিয়া আনিবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 


পাদটীকা ও বিবিধ তথ্য ' 


১* এই কবিতা কোনো-এক মহিলার নামে টলস্টয় পত্তিকায় প্রকাশের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন সেই মহিলার নাম ওখোটনিট্সকায়। 

২, অবশ্য লেলিন টলস্টয়ের উচ্চ প্রশংমা! করিলেও এই মহ'ন শিল্পীর মধ্যে 
স্ববিরোধী ও 'আত্মসমর্পণমূলক খ্রীস্টান দীনতা দেখিয়া বিষ হইয়াছিলেন । 
লেলিনের ভাষায় এই স্ববিবোধ এইরূপ ১ “01 00৩ ০006 00800) 9 179৬6 1106 
81691 21015, 006 81105 %/110 1083 001 0019 ৫1210, $00010109181919 
[0190165 ০01 [05518 116ি 001 1085 10909 9751 01955 001311100010105 
(০ %0114 11161286016, ০01. 0116 01110 08110) আত 172% 016 19100101৫ 
00555360. %/10) 01011561501 019 0206 11900) 0091011955 01101915110 
01 09101651150 97101180101, 680095৮16 01 00010076171 0110865) 0106 
০1091 ০0010052730 (179 3266 201311715666019 800 00108516108 ০? 
€0০ 01০0০800 ০0002010015 ০৩০16611116 80%/0]। 0 0০%67%, 
05878090100. 0৫ 1015619 ৪1101€ (16 /011018 1785595. 07 03৩ 
9021 12100, 015 ০1810001 0158012108 01 90101158101, €195150 70 
6৮11 100 10161306.” ( 09/17%4 77/9/5 ০ 7:11) ৬০1. 15 


বলাকা”র একটি কবিতা ঃ বস্তগত বিশ্লেষণ 


'বলাকা' কাবোর ৩৬ সংখ্যক কবিত! (“সন্ধারাগে ঝিলিমিলি বিলমের 
শ্রোতখ।নি বাকা” ), যেটি গোটা কাব্যের ঞরবপদ, তাহাকে বিশ্লেষণের বকযস্ত্ে 
ফেলিয়া, রাসায়নিক পরিদ্রাবিণ পদ্ধতিতে চোয়।ইয়া, ঘোরতর রকমের আধুনিক 
শিকাগোঁপস্থী সমালোচন।ধ বিচিত্র পদ্ধতির সাহায্যে কাটাছেঁড়া করিয়। 
কবিত।টির মূল কথা ধৰিবার চেষ্ট1 করা যাক। অবশ্য এই ব্যাপারে আমাদিগকে 
উৎসাহিত হইতে দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন, ইহা কবিগুরুর প্রতি 
অশ্রদ্ধার নিদর্শন । হৃদ্পিগড দেহের ভিতরে খাকে, তাহাকে শববাবচ্ছেদের 
চৌকির উপরে ফেলিয়া কাটাকুটি করিলে জ্ঞানের পরিধি নিশ্চয় বাড়িয়া যায়, 
কিন্তু হৃদযন্ত্রের মালিকটির তাহাতে কিঞ্চিৎ আপনি হইতে পারে। সে যাহা 
হউক, জ্ঞানবিজ্ঞানের সীমা বাড়াইবার জন্ত এমন অন্নশ্বল্প তাগ করিতেই হয়। 
এই কাধের জন্থা কবিগুরু সারম্বতলোক হইতে আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, 
অথবা পিতামহ ভীম্মের মতে] পাগুবপক্ষ ও ধাত্তরাষ্টপক্ষ-_ উভয়কেই স্সেহান্তে 
সহা করিবেন তাহা লইয়! গোলে পভিয়াছি। 'তবে বিশ শতকের সত্বর-আশির 
দশকে ধাচিয়া থাকিলে তিনি নব্য সমালেচকের খনিত্রধস্ত্রের খোচাখুঁচি হইতে 
আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। 

অধুনা পশ্চিম বিশ্বে, বিশেষত: ম|কিন মুল্লুকে সাহিত্য-সমালোচনা ও বিচার- 
বিশ্লেষণের নবপদ্ধতি পুরাতন অ!মলের আ'লোচনাকে বেধাক পাশ কাটাইয়া 
বুদ্ধিজীবী মহলে বেশ আসর জীকাইয়া বসিয়াছে, এদেশেও তাহার অল্পন্বক্গ 
প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছে । এই সমস্ত বস্গত, নিঃস্পৃহ, বিজ্ঞানধর্মী গজকাঠির 
সাহাযো রবীন্দ্রন।থের বলাকা" কাব্যের কোন-একটি কবিতার তা্পর্য ম।পিবার 
চেষ্টা করা যাইতেছে। অবশ্য এ-কথা কবুল করিতে বাধা নাই যে, কোন 
কাধাধরা পুঁথিপত্রের নির্দেশ ন। মানিয়া শুধু ব্যক্তিগত চিন্তার ঘুনিজালে ববীন্দর- 
কাব্যের মহা'মীমটিকে ধরা যাঁয় কিনা, তাহা দেখিবার জন্যই নিবন্ধকার লেখমী- 
কতুয়ম উপলব্ধি করিতেছেন । 


ব্লাকাঁ'র একটি কবিতা : বন্তগত বিক্লোষগ 


দীর্ঘকাল ধরিয়া কাব্যবিচার ও উপতোগের নান! পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। 
কখনো কাব্যের উপর, কখনো৷ কবির উপর, কখনো-বা পাঠকের উপর গুরুত্ব 
দিয়া কাব্যকবিতার বিচার চলিতেছে । আযারিস্টটল-লংগাইনাম হইতে রিচার্ডস্‌, 
ভরত হইতে জগন্নাথ পর্যন্ত-_ প্রায় হাজার দুই বসব ধরিয়া 'সাহিত্যবোধ-বিচার- 
বিশ্লেষণ, কিছু পরিবতন সন্বেও, একট। মূল ধার! বহন করিয়া চলিয়াছে। 
সাহিত্য বিশেষ ধরনের মানসিক ব্যাপার । বস্তজগৎ কবিমনে প্রবেশ করিয়। 
আর একটি ভাবজগৎ হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে। সেই ভাবজগৎ-ই শিল্পৰপ 
লাভ করে। বলাই বান্তল্য কবির প্রকৃতি ও প্রবণতা শিল্পমুত্তি নির্মাণের প্রধান 
হাতিয়ার । মূলতঃ কবিচিত্তের স্বরূপ সন্ধানই কাব্য-সমালোচনার বাঁধাপথ 
বলিয়৷ নির্দিষ্ট হইয়াছে । কবির ভীড়ারের খবর সন্ধান একালের সমালোচনায় 
বিশেষ প্রয়োজন । নিছক যোল আন] রসিক বলিবেন, ভাড়ারে কী আছে বা 
না আছে তাহ৷ জানিয়৷ লাভ নাই, স্বাছু খাগ্য পাতে পড়িলেই হইল । কিন্তু 
একালের সমালোচকের সতর্ক চক্ষু ফাকি দিবারু উপায় মাই, কবিসাহিত্যিকের 
মনোভূমির তলদেশে সুগোপনে তাহার মানদিক কৃটেবণ। লুকাইয়া থাকে। 
বেদে ষেমন সাপের হাচি চিনিতে পারে, তেমনি বৈজ্ঞানিক দৃ্টিলম্পন্ন সমা- 
লোচকও লেখকের অস্তঃপুরের ঠিক খবরটি বাহির করিতে পারেন । 

কবির রচনা একপ্রকার, পাঠকে তাহাকে আরেক প্রকার উপভোগের 
সামগ্রী করিয়া! তুলে । বস্তুত; কবির বোধের জগৎ ও পাঠকের উপলব্ধির জগৎ 
কখনোই হুবহু একপ্রকার নহে । পাঠকে ও রসভোক্তায় কবিস্য্টিকে সম্পূর্ণ- 
রূপে নিজ স্থ্টি করিয়া! লয়। কবির জগৎ পাঠকের মনোজগতে গিয়া আর 
একপ্রকার রূপান্তর গ্রহণ করে। ব্যক্তিন্ডেদে তাই সাহিত্যবিচারের নানা ভেদ- 
পার্থক্য দেখ! দেয়। একই কবির কাব্য সম্বন্ধে সমালোচকদের মধ্যে লাঠালাঠি 
বাধিয়া যাওয়াও বিচিত্ত্র নহে! লিউইস (0. 9. [.6%115 ) এবং লিভিস ( ঢ, 
চি. [5818 )-- দুইজনেই £7/54 £০$4-এর রচনাকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
বিপরীত মত পোষণ করিয়াছেন। ছুইজনেই পণ্ডিত-রসিক এবং সাহিত্েকু 
শক্তিমান ভাষ্কার । লিউইস মিল্টনের যে গুণের জন্য £0527156. 7:091-কে 
প্রশংসা করিয়াছেন, লিভিস কিন্ত সেই গুণকে দৌষ বলিয়া! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন'। 


৯৪১ 


বহুবিচিজ্ঞ 


উভয়ের মানসিক গড়নই একই বন্ধকে ল্যাজামুড়া হইতে পৃথগ্ভাবে দর্শন 
করিয়াছে । সাহিত্যবিচার ও ব্যাখ্যায় কাহ!র বক্তব্য অকাট্য তাহা বলা ষায় 
না| পাঠক নিজ নিজ প্রবণতা অন্ছুপারে সাহিত্যবিচারে অভ্যন্ত। সুতরাং সিদ্ধাস্ত 
করা যাইতে পারে যে, কাবা-সাহিত্য যেহেতু মানসিক ব্যাপার, এবং যেহেতু 
প্রত্যেকের মন পৃথক, সেই হেতু কোনে। রচনার মূল্য সন্বদ্ধে মতভেদ ঘটিয়। থাকে। 
তাহ] ঘটাই স্বাভাবিক। প্রকৃতির মধ্যে কত ন! বৈচিত্র্য, মাচছষের মনও বিচিত্র 
ধরনের । একমাত্র শাসনদণ্ড উচাইয়া, কোতলের ভয় দেখাইয়া সকলকে এক- 
ভাবে লিখিতে এবং পাঠককে একভাবে মুল্য বিচারের কাঠগড়ায় দীড় রানে! 
যাইতে পারে । কিন্তু এ-সমস্ত বিধি শেষ পর্যন্ত বিকল্লে পর্যবসিত হয়। ধর্ম- 
জগতের “যত মত তত পথ' কথাট। সাহিত্যবিচারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 
কিন্তু আর একটা শঙ্ক/র কথ! আছে। সাহিত্যবিচারে ব্যক্তিগত মতামতই এক- 
মাত্র সমালে।চনাপদ্ধতি বলিয়! স্বীকৃত হইলে মতামতের কচকচিতে সাধারণ 
রসবোধ ঘুল।ইয়া উঠিবে। ব্যক্তিগত বিচারবো!ধ সাহিত্যের মূল্য নির্ণয়ে কতটা 
বিড়ঘনা সষ্টি করে রিচার্ডস্‌ (1, 4 21০109105 ) ১৯২ সালের দিকে যে 
কাব্যবিচার পদ্ধতি চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহ1 হইতেই বুঝা যাইবে। 
কেমত্রিজ বিশ্ববিষ্ঠ।লয়ের বিশ-বাইশ বৎসরের ছাত্রছাত্রীদের সাহিভ্যবোধ লই 
তিনি কাগজেকলমে একটি অভিনব পরীক্ষা করেন । তাহার বিশ্বাস এ বয়সেই 
ছাত্র-ছাত্রীগণ সাহিত্যবোধে ও উপভোগে লায়েক হইয়া উঠে, পরবর্তাকালে 
সাহিত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাহাদের আর নৃতন করিয়৷ বিশেষ কিছু আয়ত্ত 
করিতে হয় না। বুদ্ধি থাকিলে তাহার! পাজিপুথি ঘাটিয়া বস্তা বন্মা তথ্য 
উপাদান সংগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু সাহিত্যের রসভোগ এ বিশ-বাইশ 
বৎসরের মধ্যেই প্রায় পাক হইয়া যায় । বিচাস জ্ঞাতনীমা অথবা অজ্ঞাতনাম। 
কবিদের রচনার মুল্য নির্ণয়ের জন্য তাঁহার ছাত্র-ছাত্রীদের বাক্তিগত অভিরুচি 
অন্ছসাবে মতামত জিজ্ঞাসা করেন । তাহার! কাগজেকলমে তাহার যে উত্তর 
দ্দিল তাহ। বিভ্রাস্তিকর। কোন একটি কবিতা সম্পর্কে কোম পড়ুয়া বলিল-- 
চমৎকার, 'ভাবভাষার এমন বার্জযোটক মিল মে আর কোথাও দেখে নাই। 
আর একজন পাঠার্থী কাটিয়া কুটিয়া দৌষ দেখাইয়া কবিতাটিকে নয়ছয় করিয়া 
ফেলিল। উভয়েই যুক্তি খাড় করিতে পিছপাও হইল না। তাহাদের সেই. 
সমস্ত বিচিত্র, বিভিন্ন, পরম্পরবিরোধী মতামত একসঙ্গে গ্রথিত করিয়া রিচার্ডস্‌ 


১৪২ 


'বলাকা'র একটি কবিতা! £ বস্কগত বিশ্লেষণ 


১৯২৯ সালে £72777041 07/107588 গ্রস্থটি প্রকাশ করিলেন । তাহার অভি- 
মতের ব্যঞ্তনা বোধহয় এই £ নাহিতাবিচার শুধু বাক্তিগত অর্থাৎ $2৮1০০6৬০ 
হইলে কবিতার প্রক্কতম্বরূপ কখনোই স্পষ্ট হইতে পারে না। তাই ব্যক্তিগত 
অভিরুূচিকে আড়াল করিয়া ০১1০০$০ 1256)0 বা বন্ধগত রীতির দ্বারা 
কবিতার বিশ্লেষণ না হইলে তাৎপর্য ম্বদ্ধে নানা মুনির নান মত দেখা দিতে 
পারে। স্থতরাং কোনো শিল্পবস্তর প্রকত ত!ৎ্পর্য অনুসন্ধান কি জন্য নিংম্পৃহ, 
বৈজ্ঞানিক ও বস্বগত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন । 


২৩১৪ 


রিচার্ডস্‌ তাহার 17157776127707% 0 714227176-এ এই সমস্যার নানাদিক 
উত্থাপন করিয়াছেন । 586৫ 7/90৫-এ এলিয়ট, 52174) ০ 1£97%77791 
£০৫%)-তে রবার্ট গ্রীভ্স্‌ এবং 56৮47 765 ০ :47818%/745-এ উইলিয়ম 
এম্পমন কাবা-বিচারের নাম। সম বস্তগত, শব্গত ও শব্দান্ুসারী অর্থগত 
দিক হইতে বিশ্লেষণের চেষ্টা করিয়াছেন । কেহ কেহ ভাষাবিজ্ঞানের আত্মজ 
স্টাইলিসটিক অর্থাৎ বিজ্ঞ।নসম্মত বচনারীতির দিক হইতে এবং 68110911011 
অর্থাৎ প্রকরণ সংগঠন ও রচনাবস্ত বিশ্লেষণ করিয়। কবিতাবিচাঁরের নূতন 
আয়তন ফুটাইয়া তুলিলেন। ইদানীং এ পদ্ধতি আমেবিকায় বেশ জনপ্রিয় 
হইয়াছে । সম্প্রতি কলিকাতায় ফাউল৷র সাহেব কয়েকটি বক্তৃতায় এই পদ্ধতির 
বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । একালে কবিতাকে সনাতন পন্থায় বিশ্লেষণ করা 
যুগধর্মবিরোধী বলিয়। মনে করা হইভেছে এবং 60991 071001510-পন্থী 
সমালোচকগণ অর্থাৎ শিকাগো সমালোচকগে।ী ও নবা-আযরিস্টটলপন্থী-_ 
ধাহারা৷ নব্যসমালোচক বলিয়া পরিচিত, তাহার কবিতার পংক্তিবিন্তাস, ছন্দ, 
বিরামচিঞ্চ ধ্বনিতত্ব, স্বনিম, বাক্যগঠন, উদ্দেশ্য-বিধেয় সম্পর্ক, উপপত্তি নির্ণয় 
প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিয়া বন্তগতভাবে বিশ্তুদ্ধ জ|নাত্মক ও হিসাবনিকাশ-সংকুল 
গাণিতিক সংখ্যা-বিজ্ঞানের দ্বারা কবিতার মোদ্দা কথাটা ধরিবার চেষ্টা 
করিলেন । ম্পিনগ্রান ( 7০6] €, 9287810 ) ১৯১০ সালে কলম্বিয়া! বিশ্ব- 
বিষ্ঠলয়ের এক বকৃতায় এই পদ্ধতির প্রথম আভান দিয়ছিলেন | ব্যানলম 
(3012 0106 [8178020 ) ১৯৪১ সালে [135 তা 0110101920 নামেষে, 
গ্রন্থ গ্রকাশ করেন তাহাতে এই রীতি বিস্তারিত আকারে ব্যাখ্যা করা হয়। 


১৪৩ 


বহ্ুবিচিন্ 


সমসাময়িক কালে রিচার্ডস, এম্পসন, এলিয়ট, উইনটার্স , আ;লান টেট, ক্ল্যাকমুর, 
কেনেথ বার্ক প্রভৃতি নবাপন্থী সমালোচকগণ কবিতার প্রতিটি পংক্তি ভাঙিম়া 
চুরিয্না, ছি'ড়িয়। ছেঁচিয়া, কাটিয়। কুটিয্লা, মাপিয়। জুখিয়া। সারন্বত, সৃষ্টিকে কেমিস্ট 
বৰ! দ্রাগস্টোরের শিশিবোতলে-ভরা পৃথক পৃথক ধাতব ও রাসায়নিক বসতে 
পরিণত করিতে চাহিলেন। উনবিংশ শতাবধী হইতে বিংশ শতাবীর তৃতীয় 
দশক পর্যন্ত কাব্য বিচারের যে পদ্ধতি অন্থহ্থত হইয়া আসিয়াছে, ইদানীং তাহা 
ঝাড়েবংশে লোপাট হইবার উপক্রম হইয়াছে । কবিতার উপাদান, মূল্য যাচাই, 
রস-বিশ্লেষণ, কল্পনা-আবেগ-চিন্রকল্পের বিচিত্রত। বড়ে। বেণী ব্যক্তিভাব-রঞ্জিত 
বলিয়া এ-সমস্ত উনিশ-শতকী রোমান্টিক ভাববিলাস বিংশ শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধ 
হইতে বাতিল হইতে বমিয়াছে। 

অধুন| প্রচলিত বিষ্লেষণাত্বক সমালোচনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য-_ অত্যন্ত 
খনিষ্ভাবে প্রত্যেক ছত্র বিশ্লেষণ করিতে হইবে, সেই বিঙ্পেষণের মধ্যেই কবি- 
চেতনা ও কবিতার তাত্পর্ধ নিহিত আছে। কবিতার স্তবক বন্ধনকেও এই 
রীতিতে বিচার-বিষ্লেষণ কর! চাইতে পারে। বাঞ্চন ও স্বরধ্বনি, অন্ত্যানপ্রাস 
ও ছন্দম্পন্দ, পদ পরিচয়, শব্ধ-প্রয়োগ-বীতি, বাক্য গঠন, বাকোর মধ্যে শব্দ- 
বিন্যাস ও তাহ।র দ্বারা ভাবের সংহতি, বাহিক অলঙ্করণ, নানা কলাকৌশল, 
চিত্রকল্পের বিচিত্রতা এইভাবে আধাবৈয়ীকরণ, আধা-ভাষাতাত্বিক বিশ্লেষণ 
করিলে কবিতার বস্তগত স্বরূপ একালের উপযোগী গাণিতিক বা! জ্যামিতিক 
যথাযথতায় ( 12901)610901981 ৪০০1:9০0% ) সার্থক হইয়া! উঠিবে | অবশ্য এই 
রিক্পেষণকে আরো ঘোরালো। করিতে হইলে আরে বিশুদ্ধ কল্পনাব্যতিবিক্ত, 
ইমেজিস্ট-গ্রুপ-গ্রচারিত নিছক ব্যক্তিভাববিরহিত ভাবমগুল স্থষ্টি করিতে হইলে 
ইহার সহিত সাংখ্যিক হিসাব (8081195০91 12169301621601 ), বৈদ্যুতিক 
মাঁপজোখ (615000681 ৫9৬1০০ ) এখং পরিমাণগত বিঙ্লেষণ (00200090156 
810819518 )- এই সমস্ত বিচিত্র কর্মকাণ্ড যোগ কবিতে হইবে । তাহা হইলে 
বিজানপন্থী মমালোচকগণ এই ভাবিয়। খুশি হইবেন যে, কাব্যবিচার সাম্প্রতিক, 
বৈপ্লধিক ও বৈজ্ঞানিক হইঘ্বাছে। অবন্ত এই জাতীয় কাব্যকলাতত্বের 
আলোচন। এখনো পর্যস্ত বুদ্ধির কলরত বলিয়। বিশ্ময় স্থ্টি করিয়াছে, এই পদ্ধতি 
সর্জনগ্রাহ হইতে বিলম্ব আছে । আমি বাক্কিগততাবে মনে কবি, এই পদ্ধতি 
জনপ্রিয় হইতে গেলে আমাদের কাব্যপাঠপ্রবণত। ও রসভোগজনিত নান্দনিক 


১৪৪ 


'বলাকা' র একটি কবিতা : বস্তুগত বিশ্গেষণ 


আনন্দের আমূল পরিবর্তন আবশ্তক | প্রায় দুই হাজার বৎসর ধরিয়া সাহিতা 
স্থষ্টি ও নান্দনিক ভোগ যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহা 
সম্পূর্ণরূপে বাতিল না৷ হইলে এই রীন্তি সর্বজনন্বীকার্ধ হইতে বিলম্ব ঘটিবে। 
পাণিনি, ব্যোপদেব, কাত্যায়ন, বরকরুচি+ চমক্ষির দল হদ্দি সরম্বতীর বীণামন্ত 
কাড়িয়। লইয়া! তাহাতে ব্যাকরণ, ধ্বনিতত্ব ও মনত্তত্বের প্রাণঘাতী টঙ্কার দিতে 
থাকেন তাহা হইলে কাবারসপিপাস্থর হ্ৃৎকম্প উপস্থিত হইবে । এখনো প্স্ত 
এ-সব পদ্ধতি উদ্ভট খোঁশখেয়ালের শুরেই রহিয়া গিয়াছে, অস্তত আমাদের 
দেশে। সে যাহা হৌক, এই নৃতন পদ্ধতির “ক্যালিডোস্কোপ? চে!থে চড়াইয়া 
“বলাকা? কাব্যের ৩৬ সংখ্যক কবিতাটির (“সন্ধারাগে বিলিমিলি কিলিমের 
স্োতখানি বাঁকা”) স্বরূপ বিঙ্গেষণ করিয়। দেখা যাক, এই পদ্ধতি কাবাপাঠ- 
বোঁধ-ভোগের দিক হইতে কতটা প্রয়োজন । 
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আমাদের মতো যাহারা ভাষাতত্ব ও শবশাস্ত্ে বুদ্ধিবৈগুণ্য বশত: ছুর্মেধা 
তাহারা এই পদ্ধতির কতটা মূল্য বুঝিবে তাহাতে সন্দেহ আছে। উপরস্ধ কাব্য- 
বঙ্লেষণে ভোক্তার 'আমি”-কে কতটা দূরে সরা ইয়া রাখা যায় তাহার বৈজ্ঞ,নিক 
পরীক্ষা এখনো বাকি আছে । যে ধরনের নিরাসক্তি ও নিঃস্পৃহত্তা বৈজ্ঞানিক 
বোধের জন্য আশ প্রয়োজন, ধাহার1 এতাবখকাল ধরিয়া কাব্যরসে বুঁদ হইয়া 
আছেন, তাহারা তাহার প্রয়োজন বোধ করেন মা । তাহার। বলিবেন, সাহছিতা 
বিচার, বিশ্লেষণ ও উপভোগ-_ সবই আমার মনোমুকুরে প্রাতিফলিত বাক্তিগত 
ব্যাপার। বিজ্ঞ/নী, ভাষাতাত্বিক, মনোব্জ্ঞনী ও সমাজদারশনিক কাব্য- 
সাহিত্যকে তীহাদের স্ব স্ব কোটর হইতে অরেকভাবে দেখিতে পাবেন বটে, 
কিন্ত রসিক পঠকের তাহাতে কী লাত? বস্তগত সমালোচনায় বিশ্বাসী] 
বলিবেন, রস, আনন্দ, সৌন্দর্য--_- এ-সব উনিশ শতকী রোমার্টিক সংস্কার । 
বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠার পর যেমন ভূত, ভগবান ও প্রেম কৰরস্থ 
হইয়াছে, তেমনি বিজ্ঞানালৌোকিত আধুনিক যুগে কাব্যবিচারপদ্ধতির আবেগ- 
কলুষিত বাহ্বাস্ফোট নাতিশ্বাস গণনা করিতেছে। যাহ! হউক, এই পদ্ধতিনু, 
সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি আলে!চন1 করিয়। দেখা যাক । 

১৯১৬ স্বালে “বলাকা? প্রকাশিত হয় । এ বৎসর কাঠিক মাসে রবীন্দ্রনাথ 
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কিছুদিন কাশ্িরের শ্রীনগরে বাস করিয়াছিলেন । এ সময়ে ওখানেই দুইটি 
কবিতা রচিত হয়। কবিতা ছুইটি 'বলাকা"র বর্তমান সংস্করণে ৩৫ ও ৩৬ 
সংখ্যা রূপে মুদ্রিত হয়। ৩৫ সংখ্যক কবিতায় (“আজ প্রভাতের আকাশটি 
এই শিশির ছল ছল” ) কবির ব্যক্তিগত উপলব্ধির কথা ১৬টি ছোটবড়ে। পংক্তির 
লাহায্যে বল! হইয়াছে । ৩৬ সংখাক কবিতাটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, বলিতে 
গেলে ইহার নামেই কাব্যেরও নামকরণ | ভাব ও তত্বের দিক হইতে এটি 
»মগ্র কাব্যেরই সারসংক্ষেপ । এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ যে দার্শনিক প্রত্যয়ের দ্বারা 
প্রভাবিত হইয়ছিলেন তাহার সাক্ষাৎ প্রম।ণ মিলিবে এই কবিতায়। 
: এই কবিতায় মোট পয়ষট্টিটি চরণ আছে। প্রতি ছুই চরণ মিত্রাক্ষর, দুই 
স্বটনে তিন পংক্তির মিলও লক্ষা করবা যায় : 
“এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি 
কুদ্বরের লাগি, 
হে পাখা রিবাগী।” 
কবিতাটি তানপ্রধান পয়ার জাতীয় ছন্দে বিন্যস্ত । ছোটবড়ে। পংক্তিগুলিতে 
পর্ব সংখা নিয়ন্ত্রিত । মাজা গণন। করিলে দেখা! যাইবে, পউক্তিতে ১৮, ১৪, 
১০, ৮১ ৬ ও ৪ মাত্র! ব্যবহৃত হইয়াছে । পয়ারে ৮+৬ এবং ৮+১৭ অর্থাৎ 
১৪ ও ১৮ মাত্রা বাবহৃত হইয়াছে । অনেক ছত্কে শুধু ১০, ৮, ৬ ও ৪ মাত্রা 
ব্যবহৃত হইয়াছে । বলা বানুল্য এগুলি ৮+৬ এবং ৮+১*-এর গুণিতক | 
পংক্তিগুলির মাপ ছোটবড়ো। হইলেও মাত্রা সন্গিবেশে পয়ারের রীতি পুরাপুরি 
অশ্নন্ছত হইয়াছে । যেখানে ছত্রটি ৮+৬ বা ৮+১০ নয়, সেখানে ইহার খণ্ড 
ইউনিট অর্থাৎ ৪, ৬, ৮ ১০-__ এই মাপেও ছত্র বিশ্বাত্ত হইয়াছে । ছত্রের মাঁপ 
ছেটবড়ে৷ হইবার জন্য নিশ্বাস প্রশ্বসগ সেই অন্ুপ!তে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং 
একটানা! একঘেয়ে ধ্বনির বদলে ছোটবড়ে! মাপের পর্বের আঘাতে ছত্রচি 
ধ্নিবৈচিত্রযে তরঙ্গিত হইয়া উঠে। বলাকায় ছন্দের মুক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । 
অস্ত্যমিল আলোচনা করিলে দেখা যাইবে গোটা! কবিতায় মাত্র আটটি 
হলস্ত মিল আছে ( তলোয়ার, জোয়ার ; মগজ, বন? আবেগ, মেঘ 7 চঞ্চল, 
তণদল ) স্বরাস্ত মিলের সংখা! সাতান্ন। আকারাস্ত--১৪, একারাস্ত-_-২৮, ই|ঈ 
--১৫ | এই গাণিতিক হিসাব হইতে কবিতার তাৎপর্ধ সম্বন্ধে কী ধারণা. কর! 
যায়? হলন্ত অক্ষর ৰা ০০550 91191৩ ( “বন্ধাক্ষর'-_ বাংল! একাডেমি 
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প্রকাশিত “ভাষা ও সাহিত্য পরিভাষা! কোষ', ঢাকা ট অর্থাৎ যেখানে ধ্বনি 
স্তব্ধ হইয়া যাইতেছে ; যেমন, মগন-বন, আবেগ-মেঘ। কবিতাটির তাৎপর্য 
নিরুদ্দেশ চলা, অবির।ম গতি । তাই কি বদ্ধ-অক্ষর মিলের সংথা হল্পতম ? 
স্বরা্গ মিল ৫৭টি, স্বরাস্ত মিল অর্থাৎ 0167. 59119816 বা মুক্তাক্ষর-_ সেখানে 
পংক্তি বাধা পায় না। ইহার দ্বার! কি ধ্বনিগত গতিবেগ স্চিত হইতেছে ? 
ই-কাবাস্থ মিলগুলি সব কটি অসমাপিকা ক্রিয়াগ্যোতক-_ করি, গুমবি, শিহবি, 
মেলি, ফেলি, ইত্যাদি । অসমাপিক ক্রিয়াতেও রহিয়াছে অনিকেত যাত্রার 
ব্যঞ্জনা। অধিকাংশ এ-কারাস্ত মিলে অধিকরণের স্থানিক ও কালিক নির্দেশ 
লক্ষ্য করা যাইবে ।: যথা__ জলে, তলে, ক্ষণে, গগনে, প্রাগ্ুবে, জলেস্থলে, 
ভানায় ( ডানাএ ), অজানায় ( অজানাএ )। অধিকরণ কারকে সমাঞ্ঠি নির্দেশ 
ধা থামার ইঙ্গিত লক্ষ্য কর। যাইবে । নির্দেশকত্ব অধিকরণ কারকের বৈশিষ্ট্য | 
যেমন-_ নিঃশব্দের তলে, শুনতে জলে স্থলে, ক্ষণে, প্রান্তরে, আকাশে । এই 
হিসাবে মনে হইবে কবিতাটিতে স্ুস্প্রভাবে ০011180101100, অর্থাৎ স্বীকৃতির 
দিক হইতে কিছু বৈপরীত্য আছে। ই-কারাস্ত মিলগুলিতে আছে অসমাপ্তি ব 
চলার বেগ, অপরদিকে একারান্ত মিলগুলিতে বাধণ, বন্ধন, বিরাম, থামার 
ইঙ্গিত আছে-_- তা স্থানের বন্ধন ব1! কালের বন্ধন, যাহাই হৌক। বলাকার 
পক্ষধ্বনি কবির অন্তরে বাঁধাবন্ধহীন গতিবেগের অনির্দেশ্য অনিকেত যাত্রার 
স্থচন] করিতেছে, ইহাই বোধহয় কবিতাটির ' তাত্বিক তাৎপর্য । কিন্ত ইহার 
বাক্পুঞ্জের আলোচনা, বিশেষতঃ মিত্রাক্ষর-বীতি আলোচনা কবিলে দেখা যাইবে, 
যুগপৎ গতি ও স্থিতি, বন্ধন ও মুক্তি, চল1 ও থামা, ইকার-একার মিলের দ্বার] 
তাহার ইঙ্গিত প।ওয়া ঘাইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ -সর্বশেষ স্তবকটি উল্লেখ কবি। 
এই স্তরকে ১৭টি পংক্তি, প্রত্যেক পংক্তিতেই একারাস্ত মিল। যথা দলে 
দলে, উড়ে চলে? যুগাস্তরে, অন্তরে ; সাথে, দিনেরাত্রে ; অন্ধকারে, পারে; 
গানে, কোন্থধানে । এই স্তবকে দেখ! যাইতেছে, কৰি অবিরাম যাত্রার শেষে 
'অন্ত কোনে খানে, অন্য কোথা”র সন্ধান পাইয়াছেন | “হেথা নয়'-_ সেকথা ঠিক, 
কিন্তু নেতিবাচক শূন্ত্বে তিনি থামিতে পারিলেন না, “কোনোথানে*র অস্তিত্ব 
তাহাকে ধাবমান কালশ্রোতের মধ্যে শক্ত মাটির স্পর্শ দিল । হেরাক্রিটাস হইতে« 
বাগর্স-_ ধাহারা অকারণ অবারণ চলাকে বিবর্তনমূলক স্থতি-সতা-ভবিতব্যের. 
মূলীভূত প্রেরণা বলিয়া মানিয়! লইয়াছিলেন, তাহারা তাত্বিক, দার্শনিক ও 
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বৈজ্ঞানিক-_ স্কৃতরাং নংস্পৃহ | কস্ত রবান্দ্রনাথ কাব বালগ্লা তাহার চেতনার 
সঙ্গে বখন এই গতিরাগের সংঘাত ঘটিল, তখন তিনি উদ্দাম স্থষ্িগ্রবাহে শুধু 
ভাঙিয়! চলিলেন না, তীহাকে পথের প্রান্তে থাষিতেও হইল। “যেন আমার 
গানের শেষে থামতে পারি সমে এসে”__ ইহাই তাহার একান্ত ব্যক্তিগত 
উপলদ্ধি। কৌতুহলী পাঠক এই কবিতার অস্তামিলগুলি লক্ষ্য করিলে কবি- 
মানসের মূল স্বব্বপ বুঝিতে পারিবেন । এইভাবে ককিতাঁটির প্রতিটি ধ্বনিগুচ্ছ 
ও প্রতিবিদ্বের বিশ্লেষণ বিভাজন চলিতে পারে। 

এই কবিতার রূপকল্প বা 112851-গুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয় ।-_খাপে ঢাকা 
' বীকা তলোয়ার, দিনের ভাটা, রাত্বির জোয়ার, শব্ধের বিদ্যুত্ছট, শন্তের প্রা স্তর, 
আনন্দের অটুহাস, বিশ্ময়ের জাগরণ, শবমম্ী অপ সর রশ্নণী, স্তব্ধতার তপোতঙ্গ, 
বেগের আবেগ, বৈশাখের নিকুদেশ মেঘ, মাটির বন্ধন, আকাশের কিনারা, 
বেদনার ঢেউ, স্তব্ধতার ঢাকা, মাটির আকাশ, মাটির আধার, বীজের বলাকা, 
উন্মুক্ত ডানা, নক্ষত্রের পাখার স্পন্দন, অ।লোর ক্রন্দন, বাসাছাড়া পাখি প্রভৃতি 
উপন্ন! রূপক উতপ্রেক্ষায় কিছু কিছু বিশিষ্টতা লক্ষ্য কর] যাইবে । পৌরাণিকতা 
রবীন্দ্রনাথের সমগ্র' চেতনাকেই প্রভাবিত করিয়াছে, আধুনিক কবিরাও দেশ- 
বিদেশের ইতিহাস-পুরাণের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হইয়াছেন । রবীন্দ্রনাথ যে-সমস্ত 
চিত্রকল্প ও প্রতীক ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় পুরাণ, মহা'কাবা ও 
অন্তান্ত কাব্য ও শিল্পকলার রূপ ও ধ্বনিগত বিশেষ প্রভাব আছে । “এ পক্ষ- 
ধ্বনি, শবময়ী অপ.সর-রমণী গেল চলি স্তব্ূতার তপোভঙ্ক করি” “পরত চাহিন্প 
হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ” এবং “এই গিবিরাজি এই বন, চলিয়াছে উন্ুক্ত 
ডানায়”--- এই চিত্ররূপ ক'টি ম্মরণ করা যাইতে পারে। অপজর-রমণীদের 
দ্বারা মুনিগণেব্‌ ধ্যানভঙ্গের নানা উপাখ্যান ভারতীয় পুরাতন এঁতিম্কে যত্রতত্র 
“মিলিবে। এখানে হুচ্ছ. বূপকের মারফতে সেই চিত্ররূপ কৃষ্টি করা হইয়াছে। 
দ্বিতীয় বর্ণনায় পর্বত গিরিরাজি উনুক্ত ডানায় জানা হইতে অজানায় উড়িয়। 
চলিয়াছে, এ বূপকল্পনাটি বামায়ণের বুন্দরকাণ্ডে বর্ণিত মৈনাক আখ্যানের 
প্রভাবে পরিকল্পিত মনে করা যায় কি? .. . 

কবিতাটির বাণীমৃত্তিগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা .যাইবে, অনির্দেশ্ত গতি ও 
উদ্দেস্থাহীন যাত্রার ব্যঞ্জনা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত; ধ্বনি বা! শব্ষের উপর 
বেশী গুরুত্ব দিয়াছেন । চিঞ্জ অনেকটা স্থির. নিশ্চল, ধ্বনি ধাবমান । নেই 
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“বলাকা"র একটি কবিতা : বন্তগত বিশ্গেষণ 
গতিময়তা পরিষ্ফুট করিবার জন্য তাহাকে শবের উপর বেশী নির্ভর করিতে 
হইয়াছে । কবিতার প্রথম ্তবকে “অবাক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমবি” 
_-এইখানে ধ্বনির প্রথম ব্যঞ্জনা ৷ এই স্তবকের প্রথম সাতটি পংক্তিতে চিত্রন্বপ, 
শেষ তিন পংক্তিতে (“মনে হল স্থষ্টি যেন” হইতে “উঠিছে গুমরি” পর্বস্ত) 
অব্যক্ত ধ্বনিপুপ্ত ব্যক্ত হইতে চাহিতেছে। ঝিলিমিলি ঝিলমের শ্রোত, কালো- 
জলে তারাফুলের প্রতিফলন, অন্ধকার গিবিতটতল, সারে সারে দেওদার তক--- 
এ সমস্তই চিত্রকূপ। কিন্তু স্থির চিত্র ধ্বনিপুঞ্জের মধা দিয়! গতিময় ছইভে 
চাহিতেছে, কবির তাহাই মনে হইল । সহসা! হংসবলাকার পঞ্চবিধূমন বিছ্বাৎ- 
ছটার মতো ছুটিয়া গেল । : ইহাও মূলতঃ দৃশ্ঠাময় ও চাক্ষুষ ব্যাপার । কিস্তু এই 
শব্দানুষঙ্গ পরক্ষণেই বঞ্ধামদরসে-মত্ত পাখা হইতে আনন্দের অট্ুহাসে পরিণত 
হইল, স্থাবর গিরিশ্রেণী ও মৃত্তিকাবন্দী দেওদার বনের শিহরণ কল্পনাও যুগপৎ 
চিত্র ও ধ্বনির ইঙ্গিত বহন করিতেছে । বলাকার পক্ষধ্ববি কবির অন্তৰে 
কতকগুলি বোধ জাগাইয়। তুলিল। “নিশ্চলের স্তরে অস্তরে বেগের আবেগ”, 
পর্বতের বৈশাখের নিকদ্দেশ মেঘ হইবার বাসনা, তকশ্রেণীর মাটির বন্ধন ফেলিয়া 
শবরেখা ধরিয়া আকাশের লীমা খুঁজিতে উধাও হইবার আকাজ্ষা ইত্যাদি চিত্ত 
ও ধ্বনিপ্রকরণের মারফতে রবীন্দ্রনাথ উপলন্ধি' করিলেন, বিশ্ববপ্ত ও তাহার 
অস্তিত্ব জড়ের শিকলে বন্দী হইয়া মাই, সমস্ত জগত্প্রপঞ্চ স্থাবরত্ের বন্ধন 
ছি'ড়িয়া অস্ত কোথাও ছুটিয়! চলিয়াছে। উদ্দাম চঞ্চল পাখার শবে ক্ষুদ্র তৃণদল 
হইতে আরম্ভ করিয়া গিরিরাজ ও দেওদার বন “দ্বীপ হতে দ্বীপাস্তরে? উড়িয়া 
চলিয়াছে। লক্ষণীয় “দ্বীপ হতে স্বীপান্তরে' বলিতে বোধহয় তিনি বস্তবিশ্বকে কাল- 
প্রবাহের মধ্যে এক-একটি দ্বীপ বলিয়া মনে করিয়াছেন । নক্ষত্রের পাখার স্পন্দন 
এবং আলোর ক্রন্দনও ধ্বনিময়তার ব্যঞনা! বহন করিতেছে । 

সবশেষ স্তবকেন্কবি বহির্বিশ্বের ধাবমান অস্তিত্বপ্রবাহ নিজ অন্তরে উপলব্ধি 
করিলেন। বস্ধবিশ্বের পাখিরা তো! শবাময় অনস্তের দিকে উড়িয়া! চলিয়াছে, 
চলার সেই বেগ কৰিও উপলব্ধি করিলেন। . তাঁহার বাঁসাছাড়া পাখি এক পার 
হইতে অন্য পারে যাত্রা! করিল। অবশ্থ শুধু কি অকারণ অবারণ চলা'ই তাহার 
উপলব্ধির মূল উদ্দেশ্য? “অন্ত কোথা অন্ত কোন্‌ খানে”_- এই অর্ধছত্রেই বুঝ 
যাইতেছে, তিনি পরিণাঁমহীন ও কার্ধকারণসন্বনধব্যতিরিক্ত ধাবমানতাকে তাহা 
জীবনের' শেষ পরিণাম বলিয়া ভাবিতে পারেন নাই | অবশ্ত এই কাব্যের আর 
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বন্ধবিচিত্র 


এক স্থানে বলিয়াছেন : 
“ফিরবে না রে, ফিরবে না রে, ফিরবে না, 
_ সেই কূলে আর ভিড়বে না।” 

তবু কবিচেতন যে একটি স্থিরবিন্দুসন্ধানী তাহাতে কোনো! দ্বিমত নাই। 
এই প্রসঙ্গে ১৯ সংখ্যক কবিতাটি (“আমি ঘে বেসেছি ভালো! এই জগতেরে” ) 
স্মরণ করা যাইতে পারে। পাওয়া ও ত্যাগ করা-- “এ ছুয়ের মাঝে তবু কোন- 
খানে আছে কোন মিল”-- এই সিদ্ধান্ত তাহাকে অন্তি-নাস্তির মাঝখানে আশ্বস্ত 
করিয়াছে । অবশ্ঠ ইহা তে] ভাব ও তত্বের কথা, আমাদের বর্তমান আলোচনার 
বহিষ্ঠত। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, প্রতিমার লাবণ্য নহে, তাস্তরাঁলবর্তী কাঠ- 
বাশ খড় লইয়াই আমরা আলোচনা করিতে চাহি। কিন্তু কাঠখড় রশারশির 
কড়াক্রান্তি হিসাব লইলেই কি প্রতিমার লাবণ্য উপলব্ধি করা যাইবে? শুধু 
মুপজোখের দ্বারা কবিতার প্রকৃত স্বরূপ ধরা যায় না__ “আইনের লৌহ 
ছাচে কবিতা কভু না বাঁচে, প্রাণ তাহা পায় শুধু প্রাণে” । তবে ব্যাকরণ ও 
ধ্বনিতত্বের নিরিখে হয়তো! কবিচেতনার অন্তরগুহাঁশ।য়ী প্যাঁটার্ণের রহস্য বুঝ] 
বযাইতেও পারে। 

এবার স্তবকগুলি একটু নাড়িয়। চাড়িয়া দেখা যাক। কবিতাটির পাঁচটি 
স্তবক। প্রতি স্তবকে পংক্তিবিস্য।ম এইরূপ ; 

প্রথম স্তবকে ১০টি পংক্তি, সবাপেক্ষা বড়ো ম!পের পর্বে ১৮ মাত্রা। এইরূপ 
পর্যের সংখ্যা-_ 9 ; সর্বাপেক্ষা ছোট ম!পের পর্বে মাত্রা-_ ৬। ১* মাত্রার পর্ব 
৩টি। 

দ্বিতীয় স্তবকে ১৪ পংক্তি। এখনেও পর্বগুলির মাত্রা ১৮, ১৪, ১০। 
একটি পর্বে একটি যুগ্ন স্বর দুই মাত্রা ধরা হইয়াছে “এ পক্ষধ্বনি”__ এখানে 
“এ-কে ছুই মাত্রা (ওই ) না ধরিলে ছন্দে ঘা লাগে। যুগ্ম ও দীর্ঘ স্বরকে 
রবীন্দ্রনাথ ছন্দের খাতিরে কোথাও কোথাও দু'মাত্রা ধরিয়াছেন । যেমন-_ 
“বৈশ!খ মাসে তার হাটুজল থাকে” ( “বৈশাখ” ) এবং “রূঢ দীপের আলোক লাগিল 
ক্ষমাহুন্দর চক্ষে” ( “রূঢ় )। 

তৃতীয় স্তবকে ১৫ ছত্র। এখানেও পর্বসংখ্যা ও মাত্রা পূর্বের মতো। একটি 
৪ মাজ্রার পর্বও আছে--- “দিল আজি |” পরের ছুই স্তবকে ৪ মাত্রার আরো 
ছুচি ছোট পর্ধ আছে-_ “তৃণদল,” “দিনেরাতে”। 
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চতুর্থ স্তবকে ১৬ ছত্র এবং পঞ্চম স্তবকে ১০ ছত্র। ভাষের উপস্থাপনা বিচার 
করিলে প্রথম স্তবকে নুচনা, দ্বিতীয় স্তবকে শবতবঙ্গের আঘাতে জড়বস্তর মধো 
প্রাণচ।ঞ্চল্য, তৃতীয় স্তবকে বলাকার পক্ষধ্বনি হইতে কবির অন্তরে কতকগুলি 
রূপম গতিবেগের জন্ম__ সমস্ত বস্তচেতন প্রবাহমান ধ্বমিকে অবলম্বন করিয়।, 
জড়ত্বের পাষাণভার ত্যাগ করিয়া এবং নিকটকে পিছনে ফেলিয়া হুদূরের পানে 
উধাও হইল । কিন্তু দেদুরও অনন্তের অভিসার নন্তে। তৃতীয় স্তবকেই দেখা 
বাইতেছে, ধাবমান যাত্রা! 'অন্য কোনে'খানে' নিবৃত্তি লাভ কবিবে এমন একটা 
ইঙ্গিত আছে। “শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও, উদ্দাম উধাও, ফিরে নাহি চা1ও”-- 
এই নিরন্তর গতিই নহে, “হেথা নয় হেথা নয়” এই ছুটি নেতিবাচক 
নিষেধের দ্বারা স্থানের দিক হইতে অসীষতার বাঞ্জনা, কিন্তু পরক্ষণেই “অন্য 
কোন খানের" স্থানিক ব্যঞ্জনার প্রশ্নবোধক নির্দেশ । তৃতীয় স্তবকে কবি কুল 
ছ।ড়িলেও তিনি যে তীরাভিসারী এইবপ আভাস পাওয়া যাইতেছে। চতুথ 
স্তবকে কবির দার্শনিক সিদ্ধান্ত । জলেস্বলে সবধত্র তিনি গতিপ্রবাহ উপল 
কারিলেন, থে গতিপ্রবাহ ধ্বনিপ্রবাহেরই প্রতিক্রিয়া ম'জ্র। দ্বিতীয় স্তবকে কবির 
মনে হইয়াছিল নিশ্চলের অন্তরে বেগের অ:বেগ জন্মলাভ করিতেছে । কিন্ত 
চতুর্থ স্তবকে কবির আর কোনো সংশয রহিল না। স্থুল স্থপ্ম, মাটির আকাশ 
ও মাটির আধ|র নীচে লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা অর্থাৎ অশেষ গতিবেগে জন্মলাভ 
করিতেছে । গিরি অরণ্য সবই যেন ডানা টি অজানা হইতে অজান।য়, 
শূন্য হইতে শূন্যে উড়িয়! চলিয়াছে। 

পঞ্চম স্তবকের প্রথম কয় ছত্রে দেখা যাইতেছে, ম স্থষের চিন্তা-ভাবন। সবাবু 
অলক্ষ্যে অম্প্ট অতীত হইতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে। অস্পষ্ট 
অতীত অর্থাৎ স্মৃতিলোক, দূর যুগাম্তর অর্থাৎ ভবিষৎ । এখানে অতীত অস্প্ 
হইলেও অন্তিত্বহীন নহে, এই অতীতবোধ হইতেছে অতিক্রান্ত কালচেতন। । 
কিন্তু “ঘুগাস্তর" শবে কালচেতনার সঙ্গে দেশচেতনাও ইঙ্গিতে রহিয়! গিয়াছে। 
অর্থাৎ বোধ হয় কবির বক্তব্য, মানবচেতনা ও ভাবনা জড়বস্তর মতো স্থাণুত্বের 
শিকলে বন্দী হুইয়া নাই, তাহা দেশ ও কালকে অতিক্রম করিয়া তীত্র গতির 
মধ্য দিয়! ধাবিত হইয়াছে । কবি সেই স্থানকালবন্ধনহীন গতিবেগ নি চেস্তনায় 
উপলন্ধি করিলেন । বাহিবের অভিজ্ঞতা কবির চেতনলোকে প্রবেশ ববি 
তাহার ব্যক্তিগত বোধকেও পরিবতঠিত করিল । আকাশে উড্ডীর়মান বলাকা 
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বহুরিচিন্ত 


সঙ্গে তাহার অস্তর-বিহঙ্গও আলো-অন্ধকাঁর, অর্থাৎ অন্তি-নাত্তির মধ্য দিয়া এক 
বোধের জগৎ হইতে অন্ত বোধের জগতে চলিয়াছে। 'বলাকা'র অনেকগুলি 
কবিতায় যাত্রা, উড়িয়া যাওয়া, খেয়। পারাপার, নদীশ্রোত প্রভৃতি চিত্রকক্পের 
মধ্য দিয়া অবিরাম গতির ইঙ্নিত দেওয়া হইয়াছে । কিন্ত নিধিকল্প গতিতেই 
গতির নির্বাণ, এমন একটা অপরিণামী মেতিত্ব বোধ হয় তাহার জন্তিধাদী 
ভারতীয় মন মানিতে চাহে নাই । একটি কবিতায় তিমি বলিয়াছেন £ 
“অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে-দেশ__ 
সেথাকার লাগি 
উঠিয়াছে জাগি 
ঝটিকার কণ্ঠে কণে শূন্তে শূন্যে প্রচণ্ড আহবান ।” 

এ সমুদ্রতীর ও দেশ অজানা হইলেও অস্তিত্বহীন নহে । 

এই কবিতার প্রতোক শব্দ, অলঙ্কার ও নির্সিতি-কৌশল লইয়াও সুক্াতিসুচ্ 
আলোচন! চলিতে পারে । চলিতে পাঁরে তাহার ভাবান্ুবঙ্গ, ধ্বনি ও চিন্রবূপ, 
শব্দপ্রয়োগের বিশ্লেষণ । তবে একথা মনে বাঁখা প্রয়োজন, হিসাব করিয়া, গণিয়া 
গাঁখিয়া, ছক আকিয়া 0:999 %/07 1902216-এব 'সমস্তা সমাধান করা৷ যায়, 
কিন্তু কবিতা হয় না । কবিচেতনায় বিশেষ বস।বেশের অব্যক্ত আবেগ সঞ্চারিত 
হইলে প্রকাশের সময় সে আবেগ আপনা আপনি ভাষা, ছন্দ, বাণীরপ নির্মাণ 
করিয়। লয়। সেই স্বয়ংক্রিয় স্থস্িপ্রক্রিয়ার পিছনেও যে একটি সক্রিয় পরিমাণ- 
সামপ্সস্ত থাকে, এবং যে সামগ্রস্টীভূত প্রকরণকে বাসায়নিক বিশ্লেষণের মতো 
গথগ্ভাবে দ্বেখানো যাইতে পারে, একালের নুতন সাভিত্যবিষ্লেষণ পদ্ধদ্ছি 
সেইটি দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে । আমাদের বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় 
সেই বীতি সবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে । বহু অঙ্গশীলন, বাধা! ও বিশ্লেষণের 
পর এই রীতির যৌক্তিকত। প্রতিঠিত হইবে । একালের কোন কোঁম অত্যযৎ- 
মাহী সাহিতাপাঠক বলিতেছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে এই বস্তগত, নিঃস্পৃহ 
বৈজ্ঞানিক ও বৈয়াকরণ বীতিই সাহিত্য-বিচারের একমাত্র পন্থা বলিয়া নির্দি 
হইবে ।. অবশ্ত এ-সম্পর্কে হলফনাম। পাঠ করিয়া কোন মন্তব্য করিতে সন্মত 
নহি। কারণ আমাদের এমন কোন অলৌকিক সামুক্রিক বিদ্যা আয়ত্ব হয় নাই 
যাহাতে নিভুলভাবে সাহিতোর ভবিষ্যৎকরকো্ী গণনা করিতে পারা যায়। 
কেহ কেহ বলিবেন, পিগু খজ্ছুর খাইয়া জিহবা অসাড় হইয়] গেলে তিস্তিড়ীর 
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িলাকা'র একটি কবিতা £ বন্ধগত বিশ্লেষণ 


অয্মস্বাদ মন্দ লাগিবে না। উর্বশীর অধরস্পৃষ্ট অস্বৃতপানত্রে অনীহা দেখ! দিলে 
সারম্বত অগ্রিমান্্য আরোগ্যের জন্য কোন্‌ জড়িবুটির প্রয়োজন হইবে তাহাও 
নির্দেশ কর] দুরূহ । কন্কালতত্বের বিশ্লেষণ অতি প্রয়োজন, কিন্তু সে বিষ্যা 
কি লাবণাস্ষ্টিতে কাজে লাগে? আঙ্কিক ও ধ্বনিতাত্বিক হিসাবর্নিকাশে 
কবিতাকে আর একটা দিক হইতে দেখা যাইতে প!রে। কিন্তু ভাহাতে 
ক।হার লাভ ?. 
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শরৎ-প্রাসঙ্গ ঃ কয়েকটি প্রশ্নঃ 


১, সমাজের অত্যাচারে নিম্পেষিত মানুষের বেদনাকে প্রকাশ করেছেন শরৎচন্ত্র। কিন্তু 
সমাজের এ অত্যাচারের সমাধান সম্বন্ধে তিনি নীরবই ছিলেন। অর্থাৎ ভাব 
সাহিত্যে সস্তার কথ। আছে, সমাধানের নির্দেশ নেই ।--এই অভিযোগ সত্য হলে 
শরৎ-সাহিত্যের মূল্য কমে যায় কি? 


শবৎ-সাহিত্যে সমাজ ও নীতিঘটিত কতকগুলি সমস্যা আছে, যে-কে।ন 
সচেতন পাঠকের তা চোখে পড়বে, শরৎচন্দ্র নিজেও তা কবুল করেছেন । 
ইতিহাস, রোমান্স, ছাল্স-ইতিহাঁস ও কল্পনাপ্রধান বিষয় নিয়ে উপন্যাম লেখা 
হলেও তার একটি প্রতীতিগম্য আবেদন চাই । বাস্তবের পটভূম়িকায় ও বাস্তন 
নরনারীকে নিয়ে যে-সমস্ত আখ্যান লেখা হয় তাতে স্বাভাবিকভাবেই বাস্ত 
সমস্যার ছায়াপাত ঘটে। প্যারীাদ, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, তারকনাথ গঙ্গে- 
পাধ্যায়, এমনকি যুবক রবীন্ত্রন'ঘখ উনিশ শতকে যেলমস্ত উপন্তান লিখেছিলেন, 
তারও মধ্যে তাদের বিভিন্ন ধরনের জিজ্ঞানা, কখনও প্রকাশ্টে, কখনও 
ব! প্রচ্ছন্নভাবে ঠাই করে নিয়েছিল। গ্রন্থের মধ্যে তারা তার একটা সম্ভাব্য 
উত্তর দেওয়'র চেষ্টা করেছেন । “বিষবৃক্ষণ উপন্যাসের শেষ পংক্তিতে বন্ছিমচন্তু 
বলেছেন, “আমরা বিষবুক্ষ সমাপু করিলাম! ভরমা করি, ইহাতে গৃহে গৃভে 
অন্ত ফলিবে ।” বোধ হয় এর তাৎপর্য-- বিষবৃক্ষ উপন্তাঁস পাঠে মানুষের চিত্তের 
অসংঘম দূর হয়ে গিয়ে মানবসংমার আনন্দময় হায়ে উঠবে, বঙ্কিমচন্ত্র তাই-ই 
তাঁর পাঠকদের ধোঝাতে চেয়েছিলেন । “চোখের বালি” উপন্যাসের শেষাংশে 
রবীন্দ্রনাথ কি এই ধরনের উচ্চতর চাবিত্রমহাজ্মের হাত থেকে তার চরিজ্ 
গুলিকে উদ্ধার করে মানব-প্রক্তির স্বাভাবিক বিকাশের মধ্যে ছেড়ে দিতে 
পেরেছেন ? বিহারীর বিবাহ করার প্রস্তাব প্রত্য।খ্যান করে বিনোদিনী বলেছে, 
“আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা। সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত 
করিব, এ কখনো হইতেই প|বে না। -""পরজন্মে তোমাকে পাইবার জন্য অমি] 


*শরৎশশতবাধিক উৎসব উপলক্ষে শহরতলীর এক বিদ্যা়তনের কর্তৃপক্ষ লেখককে 
শরংচন্ত্র সম্পর্কে লিখিতভাবে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। এখানে নেই প্রশ্ন ও উত্তরগুক্ি 
প্রকাশিত হল। 
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শরং-প্রসঙ্গ : কয়েকটি প্রশ্ন 


তপস্যা করিব: এ-জন্মে আমর আর কিছু আশা নাই, প্রাপ্য নাই ।-..ভুল 
করিয্বো না আমাকে বিবাহ করিলে তুমি হুখি হইবে না, তোমার গৌরব 
যইবে-_ আস্িও সমস্ত গৌরব হারাইব।” এ মানসিকতার পিছনেও স্থত্্ভ!বে 
নীতিগ্রচার কাজ করেছে । সম।জের বক্তচচ্ষ বিনোদিনীকে শ।সন করেছে, তর 
সঙ্গে আছে প্রিয্জনের কল্যাণ-আকাজ্ষা। সে যাই হোক, বিশ শতকের 
গোড়ার দিক থেকে বাংলাদেশের সমাজ, পরিবার-জীবন এবং সামজিক 
নীতিবোধের কিছু কিছু পরিবর্তন শুরু হয়ে গেল। তখন নিয়ঙবধাবিত্ত সমাজের 
দুর্দশী ঘনিয়ে এসেছে, একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে পড়েছে, ফলে পারিবারিক 
রক্ষণ-শক্তিও পধুদদত্ত হয়েছে, এবং বলাই বাস্ুল্য সম্নাজ নামক: ইন্স্টিটিউশনও 
তখন হতবল হয়ে পড়েছে । হতবলের শেষ অন্ত্র ছুবলের প্রতি অতাচার ও 
পীড়ন। নে পীড়ন লক্ষা করা যাবে একা'লের পল্লী,মাজের মধ্যে । 

শরৎচন্দ্র দীর্ঘকাল ব্রদ্মদেশে ছিলেন এবং নিশ্চয় কৌতূহলের সঙ্গে সেখানকা'? 
সামাজিক বাবস্থা, নারীসমাজের ন্বা'তন্ত্রা, সচলতা ও সজীবতা প্রত্যক্ষ করে- 
ছিলেন। তখন পল্লী-বাংলাব সমাজে ও জীবনে সেই সজীব প্রাণের বিশেষ 
কোন লক্ষণ ছিল না। 'বিশেষতঃ অসহায় নারীজ্জাতির উপর কগ্ণ সম'জের 
পীড়নটাই চলত নিরুদ্ধেগে । অতিশয় সহদ'য় শরৎচন্দ্র এই দুই দেশের নারীব 
প্রাতি সমাজের বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী নিশ্চয় অনুধাবন কয়েছিলেন | তার অ'খানে 
সেইসমন্ত বেদনাময় ও মর্সম্পর্শী কাহিনী নারীচরিত্রের বার্থ পর্রিণামের উপবু 
দীড়িয়ে আছে । তাই ভার উপন্যাস ও গল্পে সামাজিক, পরিবারিক ও নীতিঘটিত 
উৎকট সমশ্তার অনেক নিদারুণ চিত্র আছে। হিন্দুসমাজের অর্থহীন আচার- 
বিচার, স্থৃতিসংহিতার অকারণ প্রভাব, বন্তবর্ধ পূর্বে সন্কলিত নীতিতত্ব এবং 
আরও নান! ধরনের বাধামিষেধ মাম্থষকে অকারণে কত দুঃখ দেয় একথা তিনি 
মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন এবং তার রচনায় সে সমন্ত বক্তাক্ত কাহিনীকে এমন 
জীবন্তভাবে 'একেছেন যে তার অস্তিত্বে অবিশ্বাম করার কোনে প্রশ্নই ওঠে না। 
রচনার আতন্তরিকতায় কতটুকু 10100551016 010৮2৮)110 (৫21৫6 41106 ), 
আর কতটুকু 10010986165 09551011109 (27৫6 0107 ) তার 
পার্থক্যবিচার প্রীসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলে । উতৎকট সমশ্তার ভারে পীড়িত 
জীবনচিত্র আকতে গিয়ে তিনি নিশ্চয় কতকগুলি মৌলিক সামাজিক সঞ্নল্যার 
তীব্রতা উপলদ্ধি করেছেন, কিন্তু ছুটি-একটি দৃষ্টান্ত ছাড়া তিনি রচনার কোথাও, 
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বহুবিচিন্ত্ 


বড়ো মাপের সমাধানের ব্যবস্থা করেননি । বোধ হয় 'প্রকাস্তে'র অভয়া একটি 
ব্যতিক্রম । লম্পট* কদাচারী অয্বানগুষ স্বামীকে পরিত্যাগ করে সে সদাশয় 
রোছিণীবাবৃকে স্বামীক্ধপে গ্রহণ করেছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সমস্তাবছল অন্য 
উপগ্তাসে এইরকম্নপপ্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট সমাধান লক্ষ্য করা যায় না । এই সম্পর্কে 
তাঁকেও জবাবদিহি করতে হয়েছিল। কেউ কেউ তাকে জিজ্ঞাস করেছেন, 
তার কয়েকখানি উপন্যাসে বাঁডালীর সমাজ ও পরিবারের অধঃপতনের কারণ 
হিসাবে কয়েকটি ক্রুটিকে নির্দেশ করা হয়েছে, কিন্তু কী বাবস্থা অবলম্বন করলে 
যে-সব ব্য।ধির নিরকিরণ হয়, তিনি তার বিশেষ কোন ইঙ্গিত ও নির্দেশ 
দেননি । শরৎচন্দ্র যথার্থ শিল্পীর মতোই জবাব দেবার চেষ্টা করেছিলেন । তিনি 
ভক্ত ও অনুরাগী বান্ধবদের বলেছিলেন যে, সমাজ ও নীতির শুন্তগর্ত আদর্শ যখন 
পীড়নের অকারে মানুষকে অকারণে দুঃখ দেয়, সেই পরম বেদনায় আবেগ- 
টুকুকেই তিনি তার গল্প-আখ্যানে প্রকশ করতে চেয়েছেন। কিন্তু কিসে 
সমাজের কল্যাণ হয়, দেশে, সমাজে ও পরিবারে শাস্তি ফিরে আসে, এ-সব হচ্ছে 
সম[জ-সংস্ক।রকের কাজ, শিল্পীর প্রত্যক্ষ ব্যপার নয়। এ কথা আমার কাছে খুবই 
যুক্তি-সঙ্গত বলে মনে হয়েছে। বিশেষ কোন সমজঘটিত. নীতিকথা, 
প্রচারতত্ব-_- অর্থাৎ লেখকের মনোগত কোন 00501 বা 108555886 বড়ে। হয়ে 
উঠলে তাতে স|হিত্যের মূল উন্দেশ্য ব্যাহত হয়। অবশ্ত শরৎচন্দ্রের দু'একটি 
উপন্তাসে এ ব্যাপার ঘটেছে। 

সমাজের নেতার] সাহিত্য ও শিল্পকে সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণের হাতিয়ার 
হিসেবে প্রয়োগ করতে পারেন । তবে সেটা হচ্ছে সাহিত্যের ০/-010৫00% ; 
যেমন ধরা যাক__ এক|লে রাজনীতি ও দেশশাসন-সংক্রাস্ত কর্মস্থচী নিয়ে গান 
বাধ হচ্ছে, নাটক অভিনীতে হচ্ছে, গর্প-আখ্বানও লেখ হচ্ছে । বল! বাছুল্য 
এর দ্বার! শিল্প ও স|হিত্যের কোন লাভ নেই. সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দল-* 
উপদলের হয়তে! কিছু লাভ হতে পারে । তবে তাতে সাহিত্যের ক্ষতি হবার 
সম্ভাবনা । কারণ পাটোক্ারি বুদ্ধির বাজনৈতিক গ্রহ-উপগ্রহের] ইচ্ছামতে! 
প্রয়োজন সাধনের জন্য শিল্পী ও সাহিত্যিকের গলায় স্ব্ণবজ্জ পরিয়ে দিয়ে 
পরিচ/লিত করতে পারে, সবগ্রাসী বাষ্্রতন্ত্ে এ ব্যাপার নিয়তই হচ্ছে। শিল্পী 
শুধু নিয়তিক্ত নিয়মকেই অস্বীকার করেন না, ভিনি শিল্প-বহিভূভ যেকোন 
নিয়ন্ত্রণের ঘোর বিরোধী, হোক তা। দেশের দশের কল্যাণমূলক | যাই হোক, 
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শরৎ-প্রসঙ্ষ : কয়েকটি প্রন 


নিজের দিক থেকে বলতে পাবি, কেবলমান্ত্র সামীজিক, পাবিবান্ধিক, রাজনৈতিক 

সমস্তার দমাধানকল্পে কলম ধরলে বা ধরতে বাধ্য হলে লেখক স্বধর্মত্ষ্ট হবেন । 

ষে সাহিত্যিক জনকল্যাণের জন্যই কলম ধরবেন তাঁতে তীর সহানুভূতি ও 

সহাদয়তা প্রমাণিত হয়, শিল্পবৃদ্ধি নয়। অবশ্ত তিনিও সামাজিক জীব, এবং 

তারও সমাজের প্রাতি কর্তবা আছে। সমাজের ভালোমন্দ তার রচনাঁতেও' 
প্রতিফলিত হতে পারে, কিন্তু সমস্ত কিছুই একটা! শিল্পমৃত্তি লাভ না করলে 

প্রচারের ধাক্কায় কোন শিল্প-সাহিত্যকেই বেশী দিন বাচিদ্ধে রাখা যায় না। 
শরৎচন্দ্র মূলত শিল্পী ছিলেন; তাই সমা'জসংস্কীরের জন্য এবং পারিবারিক সম্পর্ক 
নিয়ন্ত্রণের জন্যই নিজস্ব শিল্পস্যষ্টিকে পরিচালিত করার প্রয়োজন বোধ করেননি । 

আচার্য প্রফুল্লচন্ত্ু রায় ও কথাসাহিতাক শরত্চন্দ্রের মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয় আছে, 

এই ছুই সত্তাকে মেলাতে গেলেই সাহিত্যের দিক থেকে বিপদ্দের আশঙ্কা দেখা 
দেয় । শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষত কোন সমশ্তার সমাধ'ন নির্দেশ করেননি, তাতে তার. 
নাহিত্য স্থষ্টির কিছুমাত্র ক্ষতি হয়নি । 


২, শরৎচন্ত্র ক'জন বিদেশী মনীষী সাহ্িভাকের, বিশেষ করে টলস্টয় ও গোকির ভক্ত 
ছিলেন । শয্পৎ-সাহিত্যে এদের চিন্তা বা সাহিতোর কি হবকম প্রভাব পড়েছে বলে' 
আপনার মনে হয়? 


শরৎচন্দ্র বাউ্রাও রাসেলের সমীজতবঘটিত বৈজ্ঞানিক আলোচনার খুব ভক্ত 
ছিলেন । রাসেলের 1£75782 0%4 14079/5 গ্রন্থটি পরত্চন্দ্রকে নরনারীর 
তথাকখিত বৈধ বিবাহবন্ধন সম্পর্কে নতুন করে ভাবিয়েছিল । টলস্টয়ের মানবিক 
আদর্শের দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হয়ে থাকবেন । শিল্পীর কর্তবা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
টলস্টফ্ষের সেই বিখ্যাত উক্তির দ্বারা ( [06 8100 01 810 81615019001 00 
19909155 ৪ 009501010 11150068015 ০0 6০ 06110৩1 0109 £০ 196 1106 1 
৪11 105 101901651861015.) শরৎচন্দ্র নিশ্চয় উদ্দধ হয়েছিলেন । টলস্টম়্ের 
4776 12/1671%6-য় নীতি ও সমাজের চাপে নরনারীর ঘে ব্যর্থ জীবনের চিন্র 
আকা হয়েছে, শরৎচন্দ্রের মতো সন্ধদয় ও আবেগপ্রবণ সাহিত্যিক তার দ্বারা 
প্রভাবিত হবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। বন্তত তিনি একই পথের পথিক । 
গোষ্কি মূলত সমাজতান্ত্রিক গণ-সংগ্রামের পক্ষ থেকেই লিখেছিলেন। তীর 
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বহুবিচিন্ত 


রচনায় ও আত্মজীবনীতভে্ততৎ্কালীন রুশদেশের শ্রেণী সংগ্রামের এতিহাসিক 
চিত্র আছে। বোধ হয় “বিপ্রদাস+ উপন্যাসে ছিজদাসের উক্তি এবং “দেন-পাওনার 
শেষাংশে রুষকদের সঙ্কে জমিদার জীব,নন্দের মাঠে নেমে একসঙ্গে কাজ করার 
দৃষ্টান্ত (0-০1838-এর প্রতীক ?) কিয়২পরিম।ণে ভূমির সঙ্গে এবং ভূমিজীবীর 
জীবনমমন্ত।র সঙ্গে জতিত। অন্যত্র তিনি বহু ছুঃখছুর্গতির চিত্র এঁকেছেন । 
পল্লীমমাজে" বিশ্বেশ্বরী ও রমেশের আলোচনা এবং গ্রামের সাধরণন্তবের সঙ্গে 
বমেশের অন্তরঙ্গ তার চিত্রেও শরৎচন্দ্র পূণ আবেগ এবং যৎ্কিঞ্চিং চিন্তা ঢেলে 
দিয়েছেন । কিন্তু গোকির মতো ইতি্াসনিষ্ঠ কৃষিজীবন ও কলকারখানার 
বিষনি শ্বপকে তিনি তার সাহিত্যের যুলধন বলে গ্রহণ করেননি । 'মহেশ' ও 
'অতাগীর ম্ব্গে” শ্রেণীপরিচয়ের চেয়ে মানুষের ছুঃখবেদনার কথাই বেশী বলা 
হয়েছে। গোফ্কিব বচনাস্তব।লবর্তী বিশেষ ধরনের সামাজিক আদর্শ ও দার্শনিক 
প্রত্যয় নয়, তার সমগ্র হ্টির পশ্চাতে যে অকু মানবপ্রেম রয়েছে শরৎচন্দ্র নিশ্চয় 
তার প্রতি গভীরভাবে আকুষ্ট হয়েছিলেন । তবে রুশ সাহিত্যিক ডস্টয়ভক্কির 
হবার বৌধ হয় তিনি অধিকতর প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। কারণ উক্ত কশ 
পন্য পিক প্রবৃতিতাঁড়িত ও দুখ হত মানুষের স্থুঃদহ বোনার চিত্র একেছেন, 
যার প্রতি ম.নবপ্রেমিক শরংচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধা ও আকধণ থাকাই স্বাভাবিক । 


৩. ভুপেক্কিশোর রক্ষিতকে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, “বিপ্লবের মাঝে আছে ০1855 ৪1, 
বিপ্লবের মাঝে আছে ০11] %৪1১ আত্মকলহ আর গৃহবিচ্ছেদ দিয়ে আর যাই 
কেন কর1 যাঁক, দেশের রম শত্রুকে 'পরাদ্ভৃত করা! যাবে না। বিপ্লব একোর 
পরিপন্থী 1” তত এই বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে ' 'পথের দাবি' উপদ্যাস রচন। কব। 
শরংচত্রের পক্ষে অসঙ্গত বলে মনে হয়কি? 


শরৎচন্দ্র এ্ষসময়ে বাজনৈতিক আলে।চন। ও আন্দোলনের মধ্যে জড়িয়ে 
পড়েছিলেন, কিছুকাল হাওড়া জেল কংগ্রেসের সভাপতিও ছিলেন । সেকালের 
অহিংল গান্ধীবাদী ও সহিংস সঙ্ত্/সবাদী বিপ্রবী-- সকলের সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠতা 
ছেল। বিপ্লবীদের তিনি. গোপনে গোপনে নানাভাবে সাহায্যও করতেন । 
তিনি যে-র!জনীতিতে বিশ্বাস করতেন তা অহিংস নিক্রিয়ত। নয়। এ সম্পর্কে 
তার নান! উক্তি, চিঠিপত্র, পথের দাবি এবং দ্থদেশ ও সাহিত্যে পাওয়া যাবে। 


শরৎ-প্রসঙ্গ : কয়েকটি প্রশ্ন 


বিপ্লবাজ্বক রাজনীতি সন্বদ্ধে ভার ধারণা সব সময়েই একমুখী ছিল না, কখনও 
কখনও তাঁর এক উক্কির সঙ্গে অন্য উক্তির বিরোধ ছিল। ভূপেন্্রকিশোবকে 
ভিনি ঘা বলেছিলেন, তাতে মনে হচ্ছে, পরাধীন ভারতবর্ষের পক্ষে হেগেল ও 
মার্ক সীয় দ্বান্দিক শ্রেণীসংগ্রাম় উপযুক্ত হাতিয়ার নয়, এ ধরনের একট! অশ্থচ্ছ 
বিশ্বাস তার ছিল। করুশদেশে জীবতম্তর, বুর্জে যা ও কুলাকদের হাত থেকে দরিদ্র 
রুশবাসীকে উদ্ধারের জা প্রয়ে'জন হয়েছিল লেনিন-পরিচাঁলিত ০1995 ৬৪ বা 
শ্রেণীসংগ্রাম, যা শেষ পর্বস্ত বিরাট গৃহযুদ্ধে (০1৮11 ৬৪] ) পর্যবসতি হয়। 
সেখানে শঙ্র ছিল ঘরের মধ্যে এবং তার] শ্বদেশী । স্তরাং তাদের নিপাত 
কবার জন্য গৃহযুদ্ধ অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্র'মম মিতাস্তই প্রয়োজন । এটাই মার্কসীয় 
পন্থার ফলিত রূপ । কিন্ত পরাধীন ভারতের কথা সম্পূর্ণ আলাদ1। পরাধীন 
ভারতকে বিদেশী শাসকের বন্ধনবজ্জ্ব থেকে উদ্ধার করাই হবে বিপ্রবের প্রধান 
উদ্দেশ্য । সে বিপ্লবকে নার্থকতাব দিকে পরিচালিত করতে গেলে পুঁজিপতি, 
সামস্তশ্রেণীর ধনী, শিল্পপতি, শিক্ষক, কেরানী,'মজুর, কষক এবং অন্যান্য খেটে- 
খাওয়। দরিদ্র জনসাধারণ সকলের মিলিত চেষ্টা দরকার । মহাত্মা গান্ধীর 
নেতৃত্বে এই ধরনের আন্দে।লনের পরিচালন কর! হয়েছিল্গ এবং মোটমুটি সেই 
দিকেই আন্দেলন পরিচালিত হয়েছিল। ইংরেজ বিতাঁড়নের জগ্ঠ জাতি, শ্রেণী 
ধর্মসম্প্রদায়, অর্থ নৈতিক বিভিন্ন শ্রেণী ও সমাজের মিলিত সংগ্রামই ছিল 
পরাধীন ভারতের একমাত্র হাতিয়ার । “পথের দাবি'-তে সব্যসাচী সেই কথাই 
বলতে চেয়েছেন । গোড়াতেই যদি মার্কসীয় দর্শনের টীকা-ভাষা অনুযায়ী 
ভার্তবধে শ্রেণীসংগ্রথমের পরিকল্পনা করা হত, তা! হলে নানা বিশৃঙ্খলা! ঘটত, 
অনৈকা অনিবারধভাবে হান। দিত, পরশাসনের নিগড় এই স্থঘোগে আরও কঠিন, 
হয়ে গলায় বসত । শরৎচজ্ “বিপ্লব এক্যের পৰিপস্থী” বলেছেন । কিন্তু সব্যসাচী 
ভারতের বাইবে থেকে গুধু সম্ভাসবাদী পন্থায় ভারতবর্ষে বিপ্লব আনতে চেয়ে- 
ছিলেন । মনে হতে পারে, এ যেন ছু'রকমের কথা । কিন্ত এর মধ্যে কোন 
বিরোধ নেই । শরৎচন্দ্র খুব সম্ভব বিশ্বাস করতেন, তীর কালে মার্ক সীয় পন্থায় 
প্রোলেটারিয়েট বিপ্লব ভারতবর্ষে অসম্ভব | তাই সব্যসাচীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, 
“ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র লক্ষ্য, আমার একটিমাত্র সাধন] ।" 
এ আমার ভাল, এই আমার মন্দ,_ এ ছাড়া এ জীবনে আর আমার কোথা 
কিছু নেই।” সেই স্বাধীনত! কীভাবে আসবে সেই প্রসঙ্গে সব্যসাচী মুক্তকণ্ঠে 


১৪৯ 


ৰহাবিচিত্র 


বলেছেন, “বিপ্লব শাস্তি নয়। হিংসার শ্রধো দিয়েই তাকে চিরদিন পা ফেলে 
আমতে হয়, এই তার বর, এই তাত অভিশাপ ।” শরৎচন্দ্র নিজেও 
বিপ্লবের যৌক্তিকতায়'বিশ্বাস করতেন এবং তথাকথিত, মডাবেটপন্থী সংস্কারকে 
অরহেলাই করেছেন । এক পত্রে তিমি বলেছেন, "আমি সংস্কারের পক্ষপাতী 
নই। পুরান জিনিষটার: পৌষাক বদলে নেওয়া! আমি চাই না। “পথের দাবি” 
তে বুঝিয়েছি-_ সংস্কার জিনিষটার মানে কি। ওট] ভাল কিছু নয়। যেটা 
খারাপ জিনিস, অনেক দিন চলে ধড়ধড়ে নড়নড়ে হয়ে পড়েছে-_ সেটা 
মেরামত করে আবার ঈাড় করান। যেমন গভর্ণমেষ্টের শাসন সংস্কার, 
[২901109-- আর একদল যারা ০০1৫০ চাইছে £6৬০11০1 মানে 
অন্ত কিছু নয়, একট! আমূল পরিবর্তন । আমাদের বৃদ্ধের দল এট! চান 
না, তার! চান [২6০:019, অর্থাৎ মেরামত করা । আমার মনে হয়, মেরামত, 
করে জিনিসটা ভাল' হয় ন1।” স্তরাং শরৎচন্দ্র চিন্তার দিক থেকে বিপ্লবীই 
ছিলেন, তার মতের প্রতিভূ হচ্ছেন সব্যসাচী । তবে সে বিপ্লব প্রধানত; ইংবেজ 
বিতাড়নেই নিধুক্ত করতে হবে, সর্বাগ্রে দেশকে পরশাসনের নিগড় থেকে মুক্ত 
কর! প্রয়োজন । তার পর সামাজিক বিন্যাস, অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি কেমন 

হবে, তা পরবর্তীকালেই বিবেচ্য । সেই দিক থেকে পথের দাবি ফারিগি 
রচনা শরৎ্চন্তদ্রের পক্ষে সম্পূর্ণ সঙ্গত হয়েছে । 


৪. শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষ! ও ঘটনাবিক্ত।সে নাট্যিক উপাদান ও কাব্যিক মাধুর্য 
কতথানি? এই উপাদান ও মাধুর্য তার উপদ্তাসকে কি সর্বক্ষেত্রেই শৈল্পিক 
সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে 


শরৎচন্দ্র অতিশয় জনপ্রিয় লেখক হলেও, কেউ কেউ বলেন, ঠার রচনায় 
কিছু কিছু শিথিলতা আছে। কিস্ত একথা সকলেই স্বীকার করবেন, তার 
উপন্তাম ও ছোটগল্পের ভাষাবিন্াস ও ঘটনাগ্রস্থন অতাস্ত চিত্তাকর্ষক | তাঁর 
বাক্রীতিতে কোথাও' আছে নাটকের অনিবার্ধতা, কোথাও-বা গীতিরসের 
ূর্ছনা । এজন্য সর্বশ্রেণীর পাঠকই তাঁর লেখা পড়তে ভালোবাসে । অন্্বাদের 
মারফতেও তার এই রীতির অনেকটাই রক্ষিত হয়েছে যেজন্ত তিনি অন্য 
প্রদ্দেশেও যথেষ্ট জনপ্রিয়। কিন্তু সমালোচক বলবেন, কোন গ্রন্থ সমসাময়িক 


৭৩৪ 


শবত্-প্রপঙ্গ : কয়েকটি প্রশ্ন 
কালে অত্যন্ত জনপ্রিয়ত৷ লাভ করলেও তার রচনা অনেক গলদ থাকতে 
পারে, আঙ্কিকের দিক থেকে ত।তে নানা দোধ-ক্রটি ফুটে উঠতে পারে । শরৎ- 
চন্দ্রের অধিকাংশ লেখাই বুদ্ধির মারপ্য।চবঙ্জিত, সহজ সরল ঘটনাবিশ্বাস মান্জ। 
মনস্তাত্বিক জটিলতায় তার প্রায় কোনও চরিজ্্ই ছূর্বে'ধা ও রহস্যময় নয়। 
অনেক ক্ষেত্রেই কাহিনীটি যেন পূর্বনির্ধ রিত পথ ধরেই চলে । চবিত্রগুলিও 
খুব একটা অন্তত, নতুন ও মৌলিক নয়। মাঝে মাঝে করুণ রস ও সুলভ 
আবেগের বাড়াবাড়িও আছে । তাই আঙ্গিক ধরে বিচার করলে তার জেখার 
কিছু কিছু ক্রট বেরিয়ে পড়া অসম্ভব নয়। কিন্তু কেবল নিখুঁত আঙ্গিকের 
জোরে কোন বচনা মহৎ শিল্প হতে পারে না । রামায়ণ ও মহাভারতে রচনাগত 
বন্ধু শিথিলত। ও অসঙ্গতি আছে। বরং আমাদের একালের কোন কৃতবিষ্ত 
পন্য 'পিকের চটি আকারের উপন্াদ অনেক বেশী “্ুলিখিত' | তবু রাঁমায়ণ- 
মহাভারত সমস্য সমবাদী ও বিষমবাদী স্ুরকে একটি “সমে' মিশিয়ে দিয়ে মানব- 
জীবনের স্থুচিরকালঙ্থায়ী মহাঁকাবা হয়েছে এবং এক'লের নিখুত স্টাইলের 
উপন্যান প্রথম সংস্করণের পরই লীলা সংবরণ করছে! আঙ্গিকগত দু-একটি 
অসঙ্গতি থাকলেও শরৎসাহিত্য উপতে।গে কোন বাধা জন্মায় না। কারণ তিনি 
ঘে চরিত্র স্ট্টি করেছেন, তার! পাঠকের জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে যায়, 
তাঁদের যেন আত্মীয় বলে মনে হয়। এ ব্যাপার আমি সারা ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলেই লক্ষা করেছি । ধষাঁকে জামরা ভালোবাসি তার শরীরের কোথায় 
অল্পস্বপ্ন খুঁত আছে তা খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করি না। ভালোবাসাই 
দৃষ্টিকে উদার করে তোলে । অবশ্ঠ বুদ্ধিজীবী সমালোচক তাতে খুশি হবেন নাঁ। 
তারা হয়তো বলবেন, শরৎচন্দ্র ভাবাবেগের ফাল্গল তৈরি করেছেন ঘা! বুদ্ধি ও 
মননের- সামান্য খোচায় চুপসে যায়। এ-সব কথা এখানে আলোচনার সময় 
নেই। তবে এইটুকু বলতে পারি, আমরা যতই মননের বড়াই করি, অন্তরে 
অন্তরে আমরা সকলেই আবেগের ভক্ত । শরৎচন্দ্র আক। নর-নারীগুলিকে 
অ'মরা আমাদের ব্যক্তিপুরুষীয় সত্তার প্রতিফলন বলেই মনে করি। স্থতরাং 
পাঠকের দিক থেকে ত্বার রচনার দৌঁষসন্ধান বাছল্য মনে হয়। যাকে 1580%- 
11165 বলে, য1 হচ্ছে কাহিনীগ্রন্থের প্রধান সম্পদ, শরৎচন্দ্রের লেখ।য় তার 
: অজন্র ব্য লক্ষ্য করা যাবে। সর্বকালীন জনবক্পততাই লাহিত্যের শৈধ 
আদালত। 
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রাধানানী দেবীকে “শেবপ্রশ্স' প্রসঙ্গে শরৎচন্র লিখেছিলেন? “অতি-আধুনিক সাহিত্য 
কি হওয়া উচিত এ তারই একট, খানি ইঙ্গিত; ......এখন য"্।র] শক্তিমান নবীন 
সাহিত্যিক, তাদের কাছে হেট হয়ে এইট,কৃমাত্র বলে গেলাম। এখন তাদেরই 
কাজ |” --/শেষপ্রশ্ন সত্যই কি আধুনিক সাহিত্যের আদর্শ হতে পেরেছিল ? 


শরৎ্চন্জের “শেষগ্রশ্ন একখ।নি অ খুনিক বিতঈসঙ্কুল উপন্য স। শরৎচন্দ্র 
নিজে যে ১মন্ত উপন্থ।স লিখেছেন এবং যে ভ'বকে অবম্বন কবেছেন, এ গ্রশ্থ 
শেন তার একটি প্রতিব|দ | একেই ভিনি খলেছেন অধুনিকত। | যুক্তি দিয়ে 
জীবনকে দেখা, সর্ববিধ 17431101), ঘ1 বুক্তিবিবে 'ধী তাকে নম্ত 'ৎ কনা, চিবাত্বের 
গতি সংশয়, ক্ষণিকের গ্রতি অধিকতব নিষ্ঠ1, নিষ্ষে হ জীনন তায় _ শর চন্দ 
অতি-আধুনিকতা৷ বলতে বে!ধ হয় এট।ই ইঙ্গিত করেছেন | এই সময়ে নবীন 
কবি-সাহ্িত্যিকদের রচনা সম্পকে ববীন্্রনাথের কিছু ডনথক ও সংশয়পূর্ণ 
উক্ভিকে অবলহ্গন করে শরৎচন্দ্র, নরেশচক্দ্র সেনপ্রপু এবং বয়েকজন তরুণ কবি 
ও সাহিত্যিক প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলেন । ১৩৩৪ সালের শ্রবণ মাসের 
“বিচিত্র? “সাহিভাধর্্” এবং এ বতসবের অগ্রহায়ণের প্রবাসী'তে “সংহিত্যে 
নবস” নামে বধবীন্্রন'থের প্রবন্ধ ছুটি গ্রকাশি5 হলে বংল। ম িভো রীতিমতে। 
বাদপ্রতিবাদ শুরু হয় শায়। তারে! আগে 'সবুজপত্রে গ্রক'শিত বাস্তব' 
প্রবন্ধটি ও যথেষ্ট কলগুপ্কন হুষ্টি করেছিল । র'ধ'কমল মুখেপধ্াযায সবপ্রথম 
রশীন্দ্রমাহিত্য সঙ্গদ্ধে এই মগে প্রতিব'দের স্বর তুলেছিলেন হে রুবীজ্জন/থের ক'ব 
ও সাইত্য “জনস!ধ|রণকে, সমগ্র জাতিকে স্পশ করিতে পারে নাই 1” কি 
প্রলতর মহকলহ স্ট্টি হযেছিল রনীব্্রন।ণের 'সাতিতাপর্* গলদ্ধাকে কেন্দ্র করে| 
ড. নরেশচন্্র সেনগুপ, শরৎচন্দ্র, ছিজেন্্নবয়ণ বুগচী প্রহিতি লন্বপ্রতিষ্ 
লেখকেরা রবীন্দ্রনাদের আধুনিক সাহিতা সম্পর্কে মত মত নিলে বিচার-বিতর্ক 
শুক করেন । শরৎচন্দ্র এ সময়ে সে সমস্ত বাদ-প্রতিবাদে যোগ দিয়েছিলেন এবং 
রবীন্দ্রনাথের মন্ধবোর বিরুদ্ধে নিজন্ব অভিমত গ্রক!শ করেছিলেন । শেষ প্রশ্ন 
রচন'র পটভূমিকায় সেই মানমিকতা! কার্ধকর হয়েছিল বলে মনে হচ্ছে। কমল 
যেন নবীন ভারন্েব প্রতিনিধি, সে দর্শনের দিক থেকে ক্ষণভঙ্গবাদী ও ক্ষণিকের 
পূজবী। ভ।বতের পুরাতন আদর, মূল্যবোধ ভেঙে-চুরে, নীতি, লংঘম, করন্বচর্য,' 
বিবাহের ধর্মীয় পবিত্রতা, বৈধব্যসংস্ক'র-_ এ সব তার ক'ছে কানাকড়ির দামেও 
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শরৎ-গ্রুদ্ : লয়েকটি প্রশ্ন 


বিকোয় না । বৈধব্য ভার কাছে নিন্দনীয় কুসংস্কার, বিবাহ নিয়ন্ত্রণে ধমের বন্ধন 
তার কছে হান্তকর। মে কোনো নিত্য আদর্শে বিশ্বাসী নয়। সবই স্স্থায়ী, 
ক্ষণকালের প্রয়োজন মিটিয়ে সব কিছু বদলে যায়। বদলে যাওয়াটাই জীবনের 
একমাত্র ধর্ম | ৮05 টাচ) 15 00816 016 00105120119 011906)18-- 
বার্ণ স-এর এই মন্ত্রে সে দীক্ষিত। সুলভ রোমটিকতার সে ঘোর শক্ত, স্থায়ী 
কিছুকে সে স্থবির বলে মনে করে। সমস্ত জীবনপ্রতীভিকে মে সংশয়, সন্দেহ ও 
ভির্যক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখে । এককথায় হৃদয় দিয়ে নয়, সংস্থ।বের সাহায্যে 
নয়, চিরাচরিত মূল্যবোধের মানদণ্ড দিয়েও নয়-- নিছক নির্ষেহ বুদ্ধির সাহাযো 
জগতকে মেনে নে ওয়াই তার একমাত্র স্বভাবপৈশিষ্ট্য | অবশ্য কমল চরিত্রের শেষ- 
রক্ষা হয়নি, তার উক্তি ও আচরণে নানা অসামঞ্ধশ্ত আছে। সে যে স্দাসর্বদ। 
সংক্কারমুক্ত তা মনে হয় না। এই সময় শবৎ্চন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনণথের সাহিতাতত্ব 
নিয়ে কিছু বিরোধের হাইট হয়। বব জ্ত্রনাথ প্রধানতঃ শাশ্বত ভারভলষে বিশ্বাসী | 
(প্রেম, সৌন্দর্য, অনন্ত-__- এই হচ্ছে তার শি্প, সাধন! € সংহিতোর নিয়জী 
শক্তি | “কলোল' গোঙ্গীর তরুণ লেখকেরা বিশ্রাস্ত প।শ্চত্ত্য মাহিত্যের অবিকল 
নকল করতে উত্ভক দেখে রবীন্দ্রনাথ দুঃখিত হয়ে তাদের কিছু সম'লেোচন। 
করেছিলেন । এই কারণে তাকে তরুণ লেখকদের সমলোচন|র সম্ম্থীন হতে 
হয়েছিল। শরংচন্দ্র তরুণদের দলে ভিড়ে গেলেন । পিখের দাবি সংক্রান্ত 
ব্যাপারেও উর প্রতি শরৎচন্দ্র কিছু কষ্ট ছিলেন । রবীন্দ্রনাথ স্টার অরোধে 
পথের দাবি'-র বাজেয়।প্ত করার বি্রিছ্ে কিছু লিখতে সম্মত হননি । তার 
বক্তব্য! ছিল এইরকম-_ ইংরেজ শাসনের পিকৃদ্ধে কিছু লিখে পাঠকমনে 
উন্ভেজন! সঞ্চবর করলে তার প্রতিক্রিয়র জন্য লেখককে প্রস্তুত থাকতে হবে 
সরকারী নির্যাতন মাথা পেতে নিভে হবে | সেইটি হবে লেখকের সবচেয়ে বাড়ো। 
প্রতিবাদ । শরৎচন্দ্র লেখ।র মধ্য দিয়ে উত্তেজক ইংরেজ-নিরোধিতা ছড়াদেন, 
অথচ তার ফলভোগের সম্ভাবন। দেখ! দিলে অন্মঘোগ করবেন, রবীন্্রন,থের মতে 
লেখকের পক্ষে এ মনোভাব যুক্তিযুক্ত নয়, শোভনও নয়। রনবীন্ত্রনাথের এই 
ম্পষ্ট কথায় শরৎচন্ত্র ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন । এই সব ক।রণে রবীন্দ্রনাথের প্রাতি এবং 
রবীন্্নাপ-প্রচারিত সনাতন ত:রতবর্ষের আদর্শের প্রতি তার মনে কিছু বিক্ষোনত 
জমে উঠেছিল। “শেষপ্রস্নেণ তারই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যানে | দে যাই হোক, 
জাতির যাবতীয় সংস্ক,র বর্জনই মাধুনিকতা নয় । যেকোন জাতির কতকগুলি 


এ বৃ 


১৬৩ 


বনুবিচিন্ত 

মৌলিক সংস্কার ও প্রবণতা আছে, তা ত্যাগ করলে জাতি দীড়াবে কোথায় 
তাই “শেষ প্রশ্নের কমলের বক্রোক্তি, শ্রীকুমার বন্যোপাধ্যায়ের তাষায় ইঞ্জিনের 
বাশী'র (“একটা ইঞ্জিনের বাশী, হৃদয়স্পন্দন নহে ।” ) মতো! তীব্র, তীক্ষু, কর্কশ 
ও কর্ণবিদারী হলেও মনের গভীরে বড়ো একট] আচড় কাটতে পারেনি । অপর 
দিকে রবীন্দ্রনাথের “গেরা” উপন্যাসে বহু তর্কবিতর্ক আছে। সেখানে মতামতের 
ধুলিঝড় বয়ে গেলেও সমস্ত উপন্যাসটি মানবজীবনের, বিশেষত তৎকালীন ভারত- 
চেতনার এমন একটি যুগসন্ধিক্ষণে স্থাপিত, যার ফলে গোটা উপন্যাস একট! 
জাতির এত্তিহাসিক দলিলে পরিণত হয়েছে । “শেষপ্রশ্ন' চমক দেস্স, কিন্তু সমগ্র 
চেতনায় প্রবল আলোড়ন তুলতে পারেনি । উপরস্ পরবর্তীকীলের বাংলা 
উপপস্ভাসে মাকসীয় দর্শন ও ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্বের যে সমস্ত ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে, তা মুরোপীয় ভাবাদর্শ থেকে এসেছে । শর্ৎ্চন্দ্রের 
শশেষপ্রশ্ন' তার আদর্শ নয়। 


৬ শরৎচন্দ্র বাংলা ও বাঙালীর লেখক-_ একথ' কি তার প্রতি প্রশংসাম্বলক উক্তি? 
তিনি কি বিশ্বমানুষের লেখক নন? 


শরৎচন্দ্র বা'লাভাষায় লিখেছেন, বাঙালীর ঘরের কথা লিখেছেন এবং 
নিজেও বাঙালী । স্থৃতরাং তিনি বাঙালী লেখক তে বটেই, যেমন টমাস হাড্ডি 
ইংরেজ লেখক | এতে নিন্দ। বা প্রশংসার কিছু নেহ। গীতিকবিতা ভাবের 
আকাশে উধাও হতে পারে। কিন্তু কথ'সাহিত্যিকের বিচরণের জন্য চ'ই 
কঠিন মাটি, বাস্তব পরিবেশ, চেমা-জানা মান্য । বলতে গেলে পৃথিবীর যে- 
কোনো যুগের সাহিত্য দেশ-কালের ন্ব্থীন। শরতচন্দ্রের ভৃগোলের চৌহদ্ি 
বিশেষভাবে বাংলাদেশ, কখনও কখনও বাংলার বাইরের ক্সঞ্চল, কখনও বা বর্ম 
মুন্ত্ুক। মূলত তিনি বাংলাদেশের লেখক, কিন্তু পূর্ব-বাংলার নন। সেদিক 
থেকে তিনি সমসাময়িকতার শীমার মধ্যেই আছেন । কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের 
উত্সভমি বিশিষ্ট দেশ-কাল হলেও দেশ-কালকে অতিক্রম করাও এর মূল 
লক্ষ্য । হোমার, ব্যাস বল্মীকি-- এঁর বিশেষ যুগ ও দেশের কবি হয়েও স্বদেশে 
ব্যাপ্তি লাভ করেছেন, সবকালের পাঠকের শ্রদ্ধা! পেয়েছেন, ভবিষ্যতেও পাবেন । 
বিশেষ থেকে নিধিশেষে যাওয়া লাহিতের লক্ষণ। শরৎচন্দ্র বাঁডালীর লেখক. 


১৬৪ 


শরৎ-প্রসঙ্গ : কয়েকটি প্রশ্ন 


আবার ভারতের লেখক । প্রমাণ-__ বিভিন্ন ভারতীম্ব ভাষায় অনূদিত তাঁর 
্রস্থাবলী এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী পাঠকদের গ্রীতি। শরৎচন্্েয শ্রেষ্ঠ জীবনীকব 
একজন অবাঙালী--- শ্রীযুক্ত বিষ্ণু গ্রভাকর। হিন্দিতে তিনি শরৎচন্দজ্রের চমৎকার 
জীবনী রচনা করেছেন। ভারতবর্ষের বাইরেও শরংচন্ের পাঠক আছে। 
অনুবাদের মারফতে যুরৌপ-আমেরিকার বিদেশী পাঠকও তীর গ্রন্থ থেকে আনন্দ 
পাঁন। বাঙালী জীবনের ও পরিবারের কথা লিখলেও শরৎচন্দ্র তারই মধ দিয়ে 
সমস্ত মানুষের কথা বলেছেন। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের তাই উদ্দেশ্ট। যুরোপীয় 
ভ'ষায় তার উপন্যাস যত অন্বাদ হবে, ও-দেশের পাঠকসমাজ তজই শর প্রতি 
আকষ্ট হবে। হাঞ্ডি, গল্সওয়ার্দি, টলস্টয় যে অর্থে বিশ্বের লেখক) শরৎচন্্রও 
সেই আর্থে বিশ্বমান্নষের লেখক | 


১৬৫ 


গুরুনাথ জেনগুগ্ত কবিরত্ব 


১৮৪৭-১৯১৪ 


কে।ন-এক ইংরেক্গ সমালোচক একবার মহাপ্রণতার ঝোকে বলেছিলেন ঘে, 
প্রতি এক শ বছর অন্তর সাহিত্যের পুনর্ধিচার হওয়! প্রয়োজন | কারণ সাহিতা- 
বিচারের অন্যতম নিয়ামক শক্তি কাল; লাধারণতঃ স্ব-কাঁলের সঙ্গে নহব্যাপী 
বলে আমণা অন্মিতার বাইরে যেতে কিছু ক্লেশ বোধ করি। কালক্রমে অনেক 
লেখক বিস্মতির তলে হারিয়ে যান; গুণপন1 সব্বেও বহু শিক্পী-সাহিতাককে 
অন্নকালের মধ্যে লোকক্থতির বাইরে চলে ষেতে হয়। আবার অনেক পরে 
স্থৃতির যাদুঘর থেকে বখন কোন লেখককে বাইরে আন! হয়, তখন আবার তাঁর 
দো নতুন প্রতিভার ছ্োোতি ফুটে ওঠে। রবাট ব্রিজেস চেষ্টা না করলে 
হপকিন্সকে আরও কতকাল অজ্ঞাতনাস করতে হত কে জানে? 

উনিশ শতরক্রে শেষের দিকে বাঙালীর জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞত| ও গৃঢ় 
চেতনার যে উত্সব শুরু হয়েছিল__ সম'জ, রাষ্ট্রচৈতনা, নীতিবোধ, ধর্মেষণী, 
শিক্ষা্দর্শ__ জীবনের স্ুল ও স্থক্প, সর্বপ্রকার অধিষ্া'নসের ষে অদ্ুতপূর্ব বিস্ফোরণ 
হয়েছিল, তার একটা বড় স্বরূপ সাহিত্যকে আশ্রয় করেছিল । যথার্থ বিশুদ্ধ 
শিল্প বলতে বোধ হয় সাহিত্যকে নির্দেশ করা যাঁয়। কারণ সাহিত্যের উপাদান 
কারণ মনঃপ্রকর্ষের আলোছায়াকে অবলম্বন করে বাঙময় লভার মধো চেতন!কে 
ধরে রাখতে চেষ্টা করে, কিন্তু অবেগের বাধভাঙা বন্তায় এমন সমস্ত লাহিতানস্ত 
ভেমে আদে যে, পরবর্তীকালে তাঁর আর কোনে চিহ্ন থাকে না; রুচি পুরা- 
তব্বের ভূগর্ভ থেকে কিছু কিছু জীবাশ্ম উঠে আসে ; তখন তার কঙ্কালতন্ব নিবে 
পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই বেধে যায়। 

গুরুনাথ সেনগুপ্ত এমনি একটি বিস্বৃত প্রত্বনিদর্শন | অবশ্য তিনি এমন 
কোন দূরস্থিত ধূসর ইতিহাসের নিশ্পরভ বাক্তি নন্‌ যে, তাঁকে পপ্রত্বতত্বের বিষত্বী- 
ভূভ করতে হবে। ১৮৪৭ খ্রীঃ অবে ( ২২ অগ্রহায়ণ, ১২৫৪ বঙ্গ ) তার জন্ম 
এবং ১৯১৪ সালে ( ২, জৈষ্ঠ, ১৩২১) তীর মৃত্যু হয়। স্ৃতরাং তকে খুব একটা 
পুরাতন কাঁলের বাক্তি বল! যায় না। সাহিত্য, ধর্মতত্ব, অধ্যাত্ম দাধন1 এবং 


১৬৬ 


গুরুন।থ সেনগুপ্ত কবিবত্ব 


শিক্ষা বিতরণে অল'বারণ মনীষার পরিচিয় দিলেও উনিশ শতকের এই বিচিত্র 
প্রতিভাঁধর বাক্তিটি সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা .,অতান্ত সীমাবদ্ধ, অথচ কল্পে 
বছর পূর্বে তান একখানি স্ুবৃহ্খ জীবনী প্রকাশিত হয়েছে 1১ ন'না অন্গসন্ধান 
থেকে দেখা যাচ্ছে, গুরুনাথ একটি বিশেঙ্ন ধর্মচর্া ও সাধনষ গর আচার্য ও 
উপদেষ্টা ছিলেন | তার বনু শিল্ত ও অন্করাগী বাক্তি তাঁকে দেবতাৰং তক্কি 
করতেন। এখন 3 তার মতাবলম্বী তক্তসম্প্রদায় তার স্মৃতি পবিত্র চিত্তে বক্ষ 
করছেন।২ -অবাত্স মার্গে তিনি যে লিদ্ধিলাভ করেছিলেন, অনেক অলৌকিক 
ক্ষমত,র অধিকারী হয়েছিলেন, তার নান] শ্যাখ্া] ও বর্ণনা তার জীবনীতে 
সবিস্তারে পাওয়! যবে। তীর ভক্ত ও শিশ্তগণ অলৌকিক অভিপ্রারুত ঘটন- 
গুলিকে বাস্তব গতা বহে বিশ্বাস করেন। সে ধরনের বোধাতীত ব্যাপারের 
সঙ্গে ধাঁদের সংঘে'গ নেই এবং বিশ্বাসও নেই, তারাও গুকুনাখের এই অলোক- 
সামান্য ক্রিয়াকলা” থেকে এইটুকু বুঝতে প,রনেন যে, এই গৃহী, কবি, পণ্ডিত 
ও সঙ্জন বাক্তিটিকে তীর অগ্রবাগীর দল কোন্‌ দর্টিতে দেখতেন । বতমান 
প্রসঙ্গে সেকথার আলে:চনা নিপ্রন্নোজন। আমরা ত!র পাহিত্যপ্রাতিভা সম্পর্কেই 
দু' চার কথা ধলা । 


গুরুনাঁথ দেনগ্ুপ্ (১৮৪৭-১৯১৩ ) যশোঁহরের বেলা গ্রামে বৈগ্ভবংশে 
জন্মগ্রহণ করেন | তার পিতা রামনাঁথ সেনগুপ্ত সচ্চরিজ্র ও পৰিজ্র জীবন দশের 
জন্য “পাঁধু রামনাখ নামে পরিচিত ছিলেন | তিনি রাজা রামমোহনের একেস্বর ' 
বাদের দ্বারা কিছু প্রভাবিত হয়েছিলেন । কিন্তু বিশুদ্ধ প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরতত্বে 
ঘেতে হলে আগে প্রতীক কল্পনা করতে হবে__ রামমোহনের বেদাস্তাশ্রয়ী 
একেশ্বরবাঁদকে তিনি এইভাবে গ্রহণ করেছিলেন । তর পত্রী গৌরী দেবীও 
সতীসাববী রমণীর অ দর্শ বলে গ্রাম্য নাবীসম!জে বিশেষ শ্রদ্ধাতক্তি লাভ করে - 
ছিলেন । শোনা যায় তার প্রথম তিন পুত্রের শৈশবে মৃতা হলে চতুর্থ পুত্রটির 
জন্মের পর কোন এক অপরিচিতা মহিল1 নবজাতকের স্তিকাগৃহে প্রবেশ করে 
বলেন, “ওগো, ওই শিশুটির নাম তোমরণ কিন্তু গুরুনাথ 'বাখিও”। একথা 
লেই তিনি নিক্তান্ত হন, সেই জন্যই বোধ হন্ব এই শিশুর নামকরণ.কর! হল? 
গুরুনাথ | সাধকনংশেই গুরুনাথের জন্ম । তার পিতামহ বাজচন্ছর ও নধক 
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রর 
ছিলেন। তার আতীয়স্বজনেন্য মধ্যে কেউ কেউ সন্নাঁস গ্রহণ করেছিলেন, কেউ 
ংলাবে বাস করেও নিংস্পৃহবৎ অবস্থান করতেন । 

বাল্যে বিষ্যাভ্যাসকালে গুরুনাঁথ অসাধারণ মেধাবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন । 
বাংলা বর্ণমালা, ফলা ও বানান শিখতে শিশু গুরুনাথের মাত্র দেঁড়ঘণ্টা লেগে 
ছিল, পরবর্তা জীবনেও অনাধারণ ম্ৃতিশক্তির অধিকারী গুরুন!থ ন'থানি সংস্কৃত 
ব্যাকরণ কথ্ঠস্থ করেছিলেন এবং স্থতিসংহিতা থেকে অনর্গল প্রমাণ উদ্ধৃত করতে 
পারতেন-। পঠিশালাতেই ভাব প্রাণে জ্ঞানলাভের আদম্য ইচ্ছ! অস্কুরিত হল। 
আট বছর বয়সেই তিনি পাঠশালায় গুরুমঙ্কাশয়ের কাছ থেকে যাবতীয় বি্ধা 
আয়ত্ত করলেন। সেষুগের রেওয়।জ মতো তিনি ন' বছর বয়সে জমিদারী 
পেবেস্তার কাজকর্মও (যাকে সেষুগে “কেতাবতি কর্ম বলত ) বেশ শিখেছিলেন | 
তারপর অল্প কিছুকাল স্থানীয় সার্কেল স্কুলে পড়াপ্তনো শেষ করে টোলে তণ্তি 
হয়ে উত্তমরূপে সংস্কৃত শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করলেন। এখান থেকে তার 
ম।তুলালয় বরিশালের কীতিপাশ! গ্রামে গিয়ে সেখানক।|ব বিখ্য/ত টোলে অত্যন্ত 
নিষ্ঠার সঙ্গে সংস্কত কাব্য ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করতে লাগলেন । এই সময়ে 
পড়াশুনোয় তিনি এমন তন্ময় হয়ে থাকতেন যে, ম্াতুলেরা ডাকাডাকি করেও 
তাঁর সাড়া পেতেন না । পরবর্তী কালে সাধক গুরুনাঁথ যে ধ্যানস্থ হয়ে থাকতেন, 
ত|র প্রথম নিদর্শন মেলে তাঁর বাল্যক।লে। একাধিক টোলে গুরুনাঁথ অত্যন্ত 
গভীরভাবে সংস্কৃত বিদ্যা অর্জন করেন । অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন নলে একদিনেই 
দশদিনের পাঠ প্রস্তত করে রাখতেন এবং তাঁর চেয়ে অনেক বেশী বয়সের ছাত্র- 
দের তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করতেন | কিন্তু তার! লঙ্জ। ও বেদন! বোধ করলে তিনি 
পরে কারও সঙ্গে আর তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হননি । এর পর পারিবারিক সঙ্কটের 
জন্য তাকে বাঁধা হয়ে দু'বছরের জন্ত পড়াশ্রুনে! ছেড়ে দিতে হয় । এর কিছু পরে 
সাংসারিক অবস্থা মে।টামুটি ভালো! হলে তিনি আবার হ্গ্রামের লার্কেল স্কুলে 
পড়তে আরস্ত করলেন এবং মাত্র চার মাঁল পড়ে বড়ে। বড়ে। ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্র 
বৃত্তি পৰীক্ষা! দিলেন। চার মাসের মধ্যে তাকে পড়তে হয়েছিল সম্পূর্ণ পাটাগণিত, 
ইউক্লিড জ্যামিতির ছুই খণ্ড ইতিহাঁদ, ভূগোল, নীতিশান্ত্র, রঘুবংশম্‌, বাংলা 
সাহিত্য এবং আরও অনেক গ্রন্থ । গণিতে তার অসাধারণ নিষ্ঠা ও অনুবাগ 
ছিল। পরবর্তীকালেও কলকাতায় তিনি একজন স্থদক্ষ গণিতজ্ঞ বলে খ্যাতি 
লাভ করেছিলেন। তর প্রথম পরিচয় এই ছাত্রবৃতি পবীক্ষায় পাওয়া গেল। 
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গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবির 


চার-পাঁচ বছরের পুরাতন ছাত্রদ্নের পরাজিত করে তিনি এই পরীক্ষায় প্রথম 
স্বান অধিকার করলেন । অতঃপর কলকাতায় এসে নর্মাল স্কুলে তন্তি হলেন 
এবং পরীক্ষ। দিয়ে বৃতিগ পেলেন । তাঁর লেখাপড়ার জন্য পিতাকে বিশেষ 
কিছু ব্যয় করতে হয়নি-_ কারণ বৃত্তির টাকাতেই তার কলকাতার বাসা-খরচ 
চলে যেত। নম্যাল স্তলে পড়বার সময় যেমন তিনি বাকরণ ও সাহিত্যে 
অসাধারণ মেধার পরিচয় দিলেন, তেমনি গণিতের নানা মৌলিক পন্থা উত্তাবন 
করে শিক্ষকদের নিশ্ময় আকর্ষণ করলেন । স্কুল-লাইব্রেরীতে যতগুলি গণিতের 
বই ছিল তিনি ভার সমস্ত অঙ্কই সহজ রীতিতে কষে ফেলেছিলেন । নর্মাল 
স্কুলের শেষ পরীক্ষায় মাত্র উনিশ বৎসর বদ্সে (১৮৬৭ ) তিনি বিশেষ বৃহিসহ 
প্রথম বিভ:গে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন | সেযুগের নর্ম্যাল স্থুলেব পাঠা তালিকাকে 
বিচ্যার ছোটখাট গশ্ধমাদন বললেই চলে । কালিদাস, তবস্বঁতি, বাণথভট, মাঘ, 
ভাঁরবি, ভর্তৃহরি, শ্রীহয ও জয়দেবের প্রায় যাবতীয় রচন1 ভাদের পাঠ্য ছিল। 
তা ছাড়াও ছিল হিতোপদেশ, নীতিশতক, শ্[ষ্িশভক, বৈরাগাশভক এবং ছুঃ 
চারখানি খগুডকাব্য। ব্যাকরণের মধ্যে কলাপ, প1ণিনি, মুগ্ধবোধ, ছন্দোস্তগুরী 
প্রভৃতি ৷ অলঙ্কারের মধ্যে সাহিভাদর্পণ ও কাব্যপ্রকাশ, গণিতের মধ্যে লীলা বতী, 
কোষগ্রন্থের মধ্যে অমরকোষ, মেদদিনী, নানীর্থধবনিমঞ্জরী-একক্ষরকোষ, ন্তায়- 
শান্্ের মধ্যে ভাষাপবিচ্ছেদ, গিদ্ধান্তমুক্তাবলী, পুরাণের মধো বিষুপুরাণ। ব্রহ্মা 
পুরাণ, ইতিহ,স-মহাকান্যেব মধ্যে মহাভারত, ব,জত্রঙ্গিণী, আর তার সঙ্গে 
ছিল কঠ, কেন, ঝাজসনেয় প্রভৃতি উপনিষদ । এই তালিক1 এখন শুধু পড়ে 
গেলেই হৃংকম্প উপস্থিত হয়। গুকুনাথ এই সমস্ত বিচিত্র ব্ষিয়ে পূর্ণ ব্যুৎপন্ভি 
ল।ভ করে অধ্যাপকদের কাছ থেকে “কবিরত্ব' উপাধি পেয়েছিলেন । অবস্থা 
ইংরেজী ভাষায় তার বিশেষ জ্ঞান ছিল না । তিনি যদি যখানিধি ইংবেজী 
ভাষা অধ্যয়ন করতেন তা হলে তার মধ্যে এক বিবুল-প্রত্তিভার কবিমনীধীকে 
পাওয়া যেত। বিদ্যাটনের পর ১২৭০ বঙ্গাব্দে বরিশালের গৈল। গ্রামের রামচন্জ 
দাসের জেষ্ঠা কন্যা আদরমণি দেবীর সঙ্গে তিনি বিবাহস্তত্রে আবদ্ধ ছন, 
গুরুনাথ সহ্ধস্সিণীকে রীতিমতো! শিক্ষ। দান করে তাঁকে যথার্থই সহধক্সিণী 
করে নিয়েছিলেন । তাদের আদর্শ দাম্পত্যজীবন সেযুগের দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। 
গুরুনাথের পত্বীপ্রেম তার রচিত সংস্কত শতককাব্য পত্ীশ্তকম্। থেকে (ৰাঝা 
যাবে। 
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বহুবিচিত্র 

এরপর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে যুবক গুরুনাথ জ্ঞানপ'ধন'য় নিমগ্ন হলেন, তর 
প্রতিতা ও মনীব'কে বিছ্যামাগর, চন্দ্রন।থ বন্ধু, চন্দ্রশেখর মুখে।পাধ্য।য়, রাজেজ্জ- 
ন।থ শাসী, রামেন্্রকন্দর ভ্রিবেদি, গণিতজ্ঞ গৌরীশঙ্কর দে, আচার্য কৃষ্ণকমল 
ভট্টাচার্য, ব্রহ্মানন্দ কেশবগন্ত্র__ এঁরা! বিশেষ মান্য করতেন । সদীসন্কষ্ঠ গুরুনা 
বি ও সম্মানের জন্য কখনও উতস্থক ছিলেন না। বু লেখকের গ্রন্থ তিনি 
শুধু সংশোধন করেই দিতেন না, কারও কারও সমগ্র রচনা বিল করে নিজেই 
আ1গা-গোড়া লিখে দিতেন । সেযুগে অনেক গ্রন্থের তিনিই হিলেন প্রত 
্রস্থকার। কিন্তু অন্বরক্গেরা ছাড়া সে সংবদ বড়ো! কেউ জানত না। ১৮১৮ত্রী 
অব বিশ ব্লন বয়দে গুরুনাথ আহিরিটে.ল। বঙ্গ বিগ্ভালয়ে গশি ত-শিক্ষাকে : 
কর্ম গ্রহণ কবেন ; ক্রমে ক্রমে তিনি এ বিস্ঠালম্বের প্রধান শিক্ষাকের পদ লাত 
করেন । সে ঘুগেরু কপকাতার সাবশ্বত সম.জে আদশ শিক্ষককপে তিনি বিশেধ 
খ্যাতিলীত করেছিলেন | বিষ্ঞ/সাগর তঁ কে খুব স্বেহ করতেন | গুরুনাথ বীতি- 
মতো ইংরেজী শিক্ষিত ছিলেন ন।। কিন্তু তা সত্বেও অলাধারণ সংস্কৃত জ্ঞানের 
জন্য কিছুদিন ডাক কলেজের সংস্কৃতির অধাপকের কাজ 5'লিয়ে দিয়েছিলেন 
এবং ছাত্রস্জে ত'র খাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তার স্কুলের ছাত্ররা কলেজ 
ফুনিভার্সিটিতে পড়প'র সময়ও তর কাছে শিয়মিত প1ঠ বুদক নিতে আসত। তীশ 
বুদ্ধি ও প্রতিভা সঙ্গন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত অ।ছে। নানা বিয়ে অলাধারণ 
ব্যুৎপত্তি সত্বেও ইংরেজী ভাষা না জানার জন্য প.শ'হা জঞ নবিজ্ঞান সম্বন্ধে তিশি 
ততটা অভিজ্ঞ ছিলেন ন|। কিন্তু অন্ুবদ ও আলাপাদির মারফতে পাশ্চাত্য 
জানবিজ্ঞানও তার অননেকটা আয়ন হয়েছিল । একব'র তর স্কুল একজন 
রসয়নশান্ত্ের শিক্ষকের প্রয়েজন হয়। কিন্তু অর্থরুচ্ছতার জন্য নতুন কোন 
শিক্ষক নিযুক্ত কর|ও সন্ভব হচ্ছিল না । স্কুলের সম্পাদক সিপ্তিত হয়ে পড়লেন । 
তখন প্রধানশিক্ষক গুরুনাথ সম্পাদককে বললেন, “অ্ছা আমকে পনের দিন 
সময় দিন; অ'মি তত্পরে আপনাকে এবিষয়ে যথে' চিত উদ্তর প্রদংন করিব |” 
পনের দিনের মধো তিনি বস'যনশান্্ সম্পকে বাংল। বই অবলম্বনে স্কুলের 
উপধে।গী যাবতীয় জান সংগ্রহ করেন এবং উপযুক্ত ব্যক্তিদের সামনে ৬ তার মধো 
একজন ছিলেন প্রেপিডেন্সী কলেজের প্রধান ডিমনস্ট্েটর ) যসংয়ন মন্ন্ধীর় 
প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উদ্ধর দেন। তখন পরীক্ষকূণ বলেন মে, কলেজের উচ্চশ্রেশীএ 
বিজ্ঞানের ছারা, ষ'রা হাতে কলমে রসযয়নাগারে পরীক্ষা করে? তারাও এন 
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ভালে! উত্তর দিতে পরত না। গুরুন।থের নেতৃত্বে আহিধিটোলা বঙ্গনিগ্যালদ্ 
উত্তরোত্তর বিশেষ উনতিলাভ করে এবং কলকাতার এই শ্রেণীর বিদ্যায়ের মধো 
সর্বপ্রে্ঠ বিবেচিত হয়। এই বঙ্ষবিগ্ালয়ে প্রধান শিক্ষকতার অবকাশে শ্িনি 
সংস্কৃত ও বাংলার বহু গ্রন্থ লিখেছিলেন । তার অধিকাংশই মুদ্রিত হয়নি 
হয় পাতুলিপির আ'কারে রয়ে গেছে, আর না হয় একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। 
মাত্র দুটি-চারটি বাতীত উর চিস্তামূলক গ্রন্থ ও কাব্যাদি মুদ্রিত হয়নি । সব- 
চেয়ে বিশ্বয়ের কথা, ইংরেজী ন1! জানলেও স্ব-সম্পাদিত “তত্ববোধ' পত্রিকাগ্র 
তিনি ভারতীয় ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমন্বয় সম্পর্কে এমন একটি তথাবহুল জ ন- 
গর্ভ প্রবন্ধ লিখেছিলেন যে, স্বয়ং রামেম্ত্রহন্দর জ্রিবেদী সেটি পড়ে চমধ্কত হয়ে 
ছিলেন। তিমি কৌতুহলী হয়ে গুরনাথের সঙ্ষে পরিচিত হন এব" উভগ্ের 
মধ্যে গভীর বন্ধত্ব স্পিত হয়। রামেন্দ্র্ন্দর গুরুনাথের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ 
পড়ে সবিল্ময়ে বলেছিলেন, “বিজ্ঞান সম্পর্কে ভারতবর্ষে মৌলিক প্রবন্ধ লিখনক্ষম 
কোনও পণ্ডিত আছেন বলিয়া আমার ধ;রণ] ছিল শাঁ। কিন্তু উত্ত প্রবন্ধী 
লেখক আমার সে ধারণ! পাঞ্টাইয়। দিয়াছেন | প্রবন্ধটিতে তাবত্ীয় ও ইউ- 
রোপীয় মতের কি সুন্দর স:মঞ্জস্য প্রদগিত হইয়াছে” 

শিক্ষা-সংস্ক'র সম্বন্ধেও গুরুনাথ.বিশেষভাঁঘে চিন্তা করেহিলেন। নংস্কৃত, 
বাংল ও ইংরেজী শিক্ষা! সম্বন্ধে তিনি অতিশয় যুক্তিপূর্ণ মতামত প্রকাশ করে 
১৮৯৯ সালে বঙ্গীয় সহিতা পরিষদের সম্পাদককে একখানি চিঠি লিখে শিক্ষা 
বাবস্থার ক্রটির 'প্রাতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্ট! করেন। স্কুল কলেঙ্জে 
বিশেষভাবে বাঁল। শিক্ষ। দেবর জন্য তিনি প্রস্তাব করেছিলেন | 


স্কৃত সাহিত্য ও শানু এবং বাংলা কাব্যে ও দার্শনিক চিন্তায় গুরুনাথের 
অন।ধারণ অধিকার ছিল । বস্তুতঃ সংস্কৃত ভাষ1 তার ম(তুভাষ।বং আয় হয়ে- 
ছিল। ইদানীং ধারা সংস্কৃত ভাষায় কাব্যাদ্দি রচন] করে সর] ভারতেই যশস্থী 
হয়েছেন, তাদের তুলন'য় গুরুনাথের সংস্কৃত সাহিত্য স্থবির মৌলিক প্রতিত। 
কোনে দিক দিয়েই নিকষ্ট নয়, বরং কোনো কোনো দিক দিয়ে উংকই্র। 
দক্ষিণ ভারতের পপ্তিতসম'জ এখনও মৌলিক সংস্কৃত রচনার নিরত আছেন । ছি 
অঞ্চলে সংস্কৃত গগ্যে রচিত আধুনিক বিষয়ের ( যেমন টেলিগ্রণ্ষ ) এপরেও, 
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অনেক গ্রন্থ মুদ্রিত হয়ে থকে । ইদানীস্তন কালে ঝ|ংলাদেশের কৰি প্রতিতা- 
শ।লী কোন কোন সংস্কৃত মনীষী রসসাহিত্য স্থ্টিতে বিম্বয়কর প্রতিভার পরিচয় 
দিলেও সংস্কৃত গছ্যে রচিত মননধর্মী নিবন্ধ-সাহিত্যের তিহ্-ধারাটি মরা খাতে 
কায়ক্লেশে বহমান । এদিক থেকে গুকুনাথের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, ঘা 
সেবুগের বিদ্বত্সমাজ ততট1 লক্ষ্য করেননি, 'এ্রযুগেও সে সম্বন্ধে সংস্কৃত সমাজে 
বিন্ময়কর তুষ্কীস্তাব দেখ যাঁয়। এর প্রধান কারণ, পাঠ্যপুস্তক শ্রেণীর কয়েক- 
খনি সংস্কৃত পুস্তিকা ভিন্ন গুরুন।থের অধিক্ন(ংশ মৌলিক সংস্কৃত রচন। মুক্রিত . 
হয়নি । অনুরাগী ও ভক্তসমাজে & সমক্জ সংস্কৃত রল-মাহিতা জীর্ণ পাওুলিপির 
আকাবে একযুগে প্রচলিত ছিল। ত্র কোন-এক বিচক্ষণ তক্তশিষ্ব গুরুর 
একখানি উপাদেয় জীবনী লিখেছিলেন । তাতেই গুকুনাথের মৌলিক সংস্কৃত 
বচনীশক্তির অনেক নিদর্শন পাওয়া যাবে৷ সে নিদর্শন বীতিমতো| বিন্ময়কর। 
সেগুলি মুদ্রিত ও প্রচারিত হলে ব্দিৎসমাজ বুঝতে পারতেন যে, এখনও 
সংস্কৃত ভাষ।য় মৌলিক গ্রন্থ র5না সম্ভুব। সংস্কৃত ব্য।করণ, সাহিত্য, পুরাণ, 
দর্শন, ভক্তিশান্ী), বেদ, উপনিষদ ও সংহিতায় ওকনাথের ছিল অসামান্য 
বাংপ্টি। ষড়দর্শনে তিনি সাতকত্ব লাভ করেছিলেন অবলীলাক্রমে । তিনি 
নিজে ব্যক্তিগতভাবে যে-ধরনের জীবব্রন্ষতত্বে একনিষ্ঠ ছিলেন, তার ন।ম 
দিয়েছিলেন “সত্যা-ধর্ধ । জাতি-পাতি নিহিশেষে সকল পিপাস্থ ব্যক্তিকেই 
তিনি এই 76161017019] 7১1)11950001)9 থেকে আত্মার খ।ছ্যপানীয় সংগ্রহ করতে 
আহ্বান করেছিলেন । লাধনমর্গে তিনি এমন অলৌকিক শক্তির অধিকারী 
ছিলেন যে, অ.ধুনিক বস্তবিজ্ঞানী ত] শুনলে উচ্চহান্য করবেন । তবে “[1)915 
916 10076 (11069 1) 11580102170 68109 8019610১ 6090 875 0168107 
0€ 10 9০98] 01711959011,” এই মহাবাকা ম্মরণ করে বস্তবিজ্ঞানী উপহাস ও 
উচ্চহাস্ত কিছু প্রশমিত করতে পারেন । 

গুরুনাথের জীবদীতে তাঁর রচিত শংস্কত গ্রন্থের একটি সুদীর্ঘ তালিকা 
দেওয়া হয়েছে। নে তালিকা রীতিমতো বিস্ময়কর । যিনি বাংলা স্কুলের প্রধান 
পণ্ডিত ছিলেন, অর্থাভাবে বহু গ্রন্থের মুন্রণ ব্যবস্থা করতে পারেননি, বাইরে 
থেকে উত্সাহের অভাব সত্বেও শুধু অস্টরস্থিত সাঁবন্বত আবেগের বসেই তিনি 
প্রায় একশত সংস্কত কাবা, মহাকাব্য, কোষকাব্য, গগ্ঠানিবন্ধ, ধর্মজিজ্ঞাস1) 
দার্শনিক আলোচনা, ব্যাকরণ, টাকাভাম্ত-_ এমনকি আধুনিক ইতিহান লিখে-' 
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ছিলেন। এই সমস্ত রচনার কণিকামান্ত্ প্রকাশিত হয়েছে, কিছু-বা তর সম্পাদিত 
'তত্ববোধ” পত্রিকীতেই রয়ে গেছে৷ এখানে পাঠকের কৌতুহল নিবুত্তির জন্য 
ভার রচিত কয়েকখানি গ্রন্থের শুধু নামে/ল্লেখ করা যাচ্ছে। 

১. ত্যামৃত'_ এর মধো মোট দশখ।নি সংস্কৃত নিবন্ধ ও স্তোত্র জাতীয় 
রূচনা স্থান পেয়েছে। বি ঘত্যধর্ম:, গুণরত্্ম, ধ্যানম্‌, পাশাষ্টকম্‌, মুক্তি- 
জিজ্ঞাসা, অবতারবাদ:, অদুষটবাদ, গুপত্রয়ম্‌, অভেদজ্ঞানম্‌। এর মধ্যে কয়েকখানি 
গ্রন্থে সরল সংস্কৃতে ধর্মকথা ও দীর্শনিক তব আলোচিত হয়েছে। 

২, কয়েকটি দার্শনিক নিবন্ধ__- ধর্ম:, ধর্মজিজ্ঞাসাঁ, প্রণবগ্রশংসণ | 

৩. দশখানি ব্যাকরণ-আলোচনা-সংক্রান্ত পুস্তিক1_ মুগ্ধবোধ বাকরণম্‌, 
কৌমার ব্যাকরণম্‌, ছন্দোরত্রম্‌, গধিরত্বম্‌, পাণিনিসার:, চতুষ্টয়বৃত্তি:, আখ্যাত- 
বৃত্তি:, কৌমার সপ্তীবনী, বৈদিক বাকরণম্‌। 

৪. টীকা ও ভাধ্-_ সবানন্দতরকঙ্গিণীটাকা, খগ্েদটাক, কাদম্বরীটী ক, 
মুদ্ধবৌধটকা, আর্ধবেদভা্ম, কালী -উরধ্বাস্মায়, তন্ত্রভায্যম্‌। 

৫. নিত্যকর্ম_ এব মধো গুকগীতা। ( সংস্কৃত ও বঙ্গানবাদসহ ), হেম- 
পঞ্চকম্‌, চন্দ্রকাস্তপঞ্চকম্‌, জাতিভেগ:, শ্বশ্ুরবংশপরিচয়ঃ, একাগ্রতা, 'প্রচ!ধবিষয়া£, 
কালীস্তোত্রম, অষ্টোতরশতত্তোত্রম্‌, ঈশা্টকম্‌, ত্্স্তোজম, তরন্ষষ্ঠিকং প্রভৃতি মুদ্রিত 
হয়েছিল । 

৬. ভারতেতিহাসঃ,__ এতে সংস্কৃতে ভারতের আধুনিক কালের ই্তহাম 

ংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। গ্রস্থটি অতি বিচিন্্র। এর মুদ্রণ ও প্রচার হওয়া উচিত। 

এতে ইংরেজ রাজত্বের বর্ণনাই প্রধান । এতে “ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর উদ্ভব 
এবং পশ্চাৎৎ ইংরাজ জাতির ভারতে আগমন কাল হইতে পলাশির যুদ্ধের 
অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনার সরস ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে”।৪ এই 
ইতিহাসের তৃতীয় অধ্যায় থেকে 'ক্লীবচবিত্রমণ ( অর্থাৎ ক্লাইভ চবিত্র )-এর 
কয়েকটি শ্লোক উদ্ধত হচ্ছে £ 

অগ্থ দৃশ্তুতে যদ্রাজ্যং বিশালং ভারতাহবয়ম্‌। 

অশ্য মূলং ক্লীবে! নৃনং ত্রিবর্স্য!দিবর্ণবৎ ॥ 

শান্তারে৷ বহবঃ সস্তঃ শক্তিমন্ত; সমাগতাঃ | ' 

ভারতে শাসনার্থায় তে পৃজ্যা দেববদ এ্বম্‌ ॥ 

মূলং ভারতরাজন্ত মহা'মহীকহাত্বন: | 
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ইঙ্গলপ্ডোহধীনন্ত ক্লীবো নমরবিশাযদ; | 
হেষ্টিংসাখ্যো মহাজেতা৷ স্বন্ধ; স্ুলোহস্ বিস্তৃত, । 
কর্মনব:লিদ বেলেশ্লি সংজ্ঞৌ তদ্বিটপৌ মতৌ | 
বিশাল ভ'রতরাজ্যের মূল “ক্রীবের' জয়গান এবং হেষ্টিংস কর্ণওয়।লিশ 
প্রভৃতি শাসকদের প্রতি অক্ুত্রিম শ্রদ্ধায়. আধুনিক পাঠক কিছু অপ্রসম্ম হতে 
পারেন। কিস্ত আধুনিক ইংরেজ অ.মলের ভারত-ইতিহাসকে যে সংস্কৃত ভাঁষায় 
'শ করা ঘায়, শুপু এর জন্য লেখক নিশ্চয় ক্ুতজ্ঞতা৷ দাবি করতে পাঁরেন। 
". মহাক।ব্য-_শ্লীর।মচরিতম্‌ ও পীগৌরবু ম। 
৮. কাব্য ও খণ্ডকাব্য-_ বারিদুতম্, বাতদুূতম্য মনো দুম, পত্রীশতকম্‌, 
শিক্ষ'শতকম্‌, ভ্রম-ভ্রমণম্‌। | 
এর কে।নখানিই মুদ্রিত হয়নি__ আমদের দুর্ভ/গ্য। 'শ্রারামচবিতম্* ছাব্বিশ 
সর্খে বিরচি ত একখ।নি বৃহংকলেবর মহ।কাব্য। ব'মচন্দ্রের জন্ম থেকে লীলাব- 
সান পর্যন্ত জুদীর্ঘ কাহিনী সুমধুর সংস্কৃত শ্লেকে কমিত হয়েছে | গুরুনাথ এতে 
বছ বিচিত্র ছন্দের স.হাধা গ্রহণ করেছেন এবং *ন্ুস্থলে নিজেহ নিজের রচনার 
টাক] করেছেন । নান ছন্দ ও বিচিত্র অলংকারের দুষ্টান্তে আধুনিক কলের বঙ্গ- 
ভাষী কবি যে কতটা পারদ্িতা দেখাতে প|বেন এই মহাকাব্ঈ তার প্রমাণ । 
উদ হরণম্ববপ প্রথম সর্ণ থেকে ক'টি শ্লোক উদ্ধৃত হচ্ছে £ 
* চক্দিকাচন্দ্রমহাভিনৌ গঙ্গা ঘমুনা গুতো । 
শ্রাগৌবীরামনাথো মে পিতরৌ প্রণমামাহম্‌ ॥১ 
নিগুণঃ সগুণ; বক্ত,ং শ্রীরামচরিতৎ রতঃ | 
বিবঙ্ষুরিব মুকেহয়ং প্র গদ্য তীজ্যজুগ্তন্সত্যাম্‌ ॥২ 
আদিবং দীপ্যমানোহশিন্‌ গ্রবেশে! মেহল্লদশিনঃ | 
তিমিঙ্গিলান।ং সঞ্চারে সফরেশ্তব সাগরে ॥৩ 
সং গং নি নং 
কক রামচরি তং প্রণ্যং ক্ক চ মে তাঁমণী মতিঃ | 
উপহাস্ত প্রকাশোহয়ং দীপকেনোষ্ণরশ্মিবৎ $৬ 
 নয়ণর্গে বিভক্তি শ্রীগৌববৃত্তম্ঃ শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী | এটিও মুক্রিত হয়- 
নি। কবি সংস্কৃত পদের সঙ্গে বঙ্গ চ্বাদও করে দিয়েছিলেন । একটু নমুনা : 
০ অয়ং নবদীপুপুরোদয়]দে। পুর্ণ কল:ভিশ্চ ম-যোড়শাভিঃ। 
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গুকন।থ নেন% কবিরত্ধু 


গৌরাঙ্গ-নোম: মমুদৈদনন্ধঃ সম্স শয়ন পপতমাংসি তু 'ম্‌॥ 
অন্বাদ : 
ষোড়শ কল য় পূর্ণ কলম্করহিত 
শ্রীগৌরচৈতন্যচন্্র হইল উদ্দিত। 
নদীয়। উদয়াচলে যখন ধরায় 
কলুষ ত'মস নাশ করিয়া ত্বরায়। 
গুরুন'থের পিতীশতকম্ণ (অপ্রকাশিত )' কাব্যটি ১৩১৩ হঙ্গ নদে (১৯০৬) 
রচিত হয়| তখন তার ঝ্প উনষাট বৎসর । আদিরসকে তিটি করে শিজ পত্রী 
আ।দরমণিকে অবলম্বন কবে যে শতককাব্য লিখেছিলেন সেটি একটি দুঃসাহসিক 
বূচনা, কারণ সহধর্সিণীকে রতিরশাত্মক মর্মসঙ্গিনীরূপে বর্ণনা এযুগে ও বিশ্ময়কর | 
এ কাব্য বচনাকালে কবি নার্ধকো উপনীত হয়েছিলেন | কিন্তু উচফুঘিত আদি- 
বসের মারফতে নিজ কান্তার বূপগুণের প্রশস্তি খুবই অভিনব ।৫ পু]াব্যর শেষে 
কবি এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়েছেন £ 
কান্তে প্রিয়া গুকচিতং গুরুনাথলংজ্ঞং 
প্রার্চ। পতিং স্বাভিমভং প্রণয়েজ্জলাঙ্ষম্‌। 
যো বর্তছে চিররত স্বযি লত্যবদ্ধৎ 
নানাগুণতৃলনিধি গ্রথিতাঅনপত্যাম্‌॥ 
কব-টি মুদ্রিত হলে সক্ষুত স'হিতো একখানি মৌলিক *৪কক.ব্যেব সংখ্া। 
বৃদ্ধি 5ত। 
গুরনাথ তিনথ।নি দৃভকাধা লিখেছিলেন-- 'মনেদূতম্ (১৮৭৯ সালে 
রচিত) “বাতদৃত্তম্‌. (১৯০৫ গ্রঃ'অবে রচিত), এবং 'বারিদূতম্ (ক্চনাকাল জনা 
যায় না )। ক।লিদানের মেঘদূতের আদর্শে প্র।চীনভারভে (এমনকি মধাযুগেও ) 
দূতকাব্য রচনার ফ্যাশন হৃষ্টি হয়েছিল । বাংলাদেশেও তার অন্যথা হয়নি । 
আধুনিক কালে গুরুনাথ তিনথ:নি দূতকাবা লিখে পূর্বতন ধারই অন্তপর্তন 
করেছিলেন । এর মধো প্রায় ছুটি তত্বমূলক নীতিমাগীয় কাবা, দূতক!ব্যের 
আধারে পরিবেশিত। “অচলপবনকর্ত্রী যোগঞ্রিয়া” এবং “গুণনিচয়বিধাত্রী- 
সাধনা”-_ উভয়ের সম্পর্ দেখ(নে।ই ছিল 'বাতিদুতে'র প্রধান উদ্দেশ্বা। যোগ" 
সাধনা, প্রেম, ভক্তি, চিন্তশুদ্ধি প্রভৃতি নাধনপ্রক্রিক্সার কথা বলবার জন্যই কবি 
ছন্দের সাহায্যে 'বাতদৃতম্ঠ লিখেছিলেন। 'মনোদূতম্‌-ও মানদিক পরিবর্তনের 
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বন্ুবিচিতর 
ওপর উপস্থাপিত এবং আদ্ন্ত নীতিকথা য় পুর্ণ। গোটা কাব্যখানি চিত্তকে সন্বে'ধন 
করে লেখা । এ দু'খানি কাব্যে কোন কাহিনী-উপাখা।ন নেই, কিন্তু 'বারিদূ- 
তম্‌। প্রকৃতপক্ষে দূতকাব্যের আদর্শেই রচিত। কালিদামের মেব্দৃত' -ই কবির 
পথপ্রদর্শক। মেবদূতের মতো এটিও পূর্ব ও উত্তরাধ-_ এই ছুই ভাঁগে বিভক্ত । 
সংক্ষিপ্ত ঘটনাটি আদ্দিরসাত্মক করুণবিপ্রলন্তের নয়। বিশুদ্ধ ব'সলা রসই এ 
কাব্যের ফলশ্রুতি | উজ্জয়িনীনিব'সী এক ব্যক্তি সম্ভানশোকে কাতর হয়ে নাগর- 
সঙ্গমে একবৎসর কাল বাস করেছিলেন । সমুদ্রের জল গঙ্গ।দি নদীপথে দেশমধো 
প্রবিষ্ট হতে দেখে তিনি সেই সমুদ্রবারিকে সঞ্থোধন করে শোকসস্তপ্ত হদয়-বেদন। 
জাপন করেন। কিন্ত এ কাবোর বাহু অর্থ এরকম হলেও কবি এটিকে দ্বাথ- 
নোঁধক ক।বারূপেই লিখতে চেয়েছিলেন । অনেক শব্ব বূপকার্থ ও ব্যঞ্না এত 
গুঢ় যে, কবি স্বয়ং কাব্য মধো তার সবলার্থ করে দিয়েছেন । সমুদ্রের জল 
ভাগীরঘী-পথে প্রবেশ করে যে যে শহর বন্দর স্পর্শ করেছে কবি তারও চম্ক.4 
বন দিয়েছেন । কলকাতা, চন্দননগর, ত্রিবেণী, নবহ্ীপ, পলাশি, মুণিদাবাদ, 
গৌড় প্রভৃতি আধুনিক নগরীর বর্ণন।ক্ তিনি খুব বিচক্ষণতা দেখিয়েছেন । 
কাবোর পূরার্ধে ষোলটি শ্লে/কে কলকাতার বর্ণনা বেশ কৌতৃহলোদ্দীপক, তাতে 
কলকাতার এশ্বধ যেমন বর্ণনা করেছেন, তেমনি আবার কলিতীর্থের তামসী 
রূপের চিত্রাঙ্কনেও কুণ্ঠিত হননি। মন্াত্রাস্তা ছন্দে কলকাতার আলো-আ'ধাগি 
অভিবন্দনাঁটি উল্লেখযোগা : 

কৃত্বা রমাং করণকলিক।তীভিধাং রাজধানীম্‌ 

ছুগৈছুর্গাং গহনশরণাঁং ভীষণান্রেয়শান্ত্রম্‌। 

নানা-শস্তেক্ষণ-ভয়গতেন্দ্রারি ঘক্ষ|দিবর্গ[ম্‌ 

সৈন্ৈঃ পূর্ণাং সমতলগতাং পর্বতাদ্‌ দুশ্রবেশাম্‌। 

বিদ্াবস্তিবহবিধগুণৈর্ভীষিতামদ্বিতীয়া ম্‌ 

নানাধর্মকুলমতিনরৈর্ভক্তিবিশ্বীসহীনৈ; | 

প্রায়; পৃর্ণাং স্থমতিবিরলাং মোক্ষবিদ্বপ্রধান!ম্‌ 

নানা মত্যাম্‌ বছলকুলটাং সৎকুল্গাটাং সুশোভাম্‌ ॥ 

বাহে কার্ষে বিগতবয়নাং যৌবনান্তেরতানাম 

ধর্মে চাষে চপলমানসাং তৎপুনন্ত্যানিনাঞ্চ। 

সব্রৈব্যাপ্তা মণিসমমৃখারাবকৃদ্‌ ভিক্ষপূর্ণাম্‌ : 
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গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ব 
ভৈক্ষ্যাংভাবাদ্‌ কুদিতবহুলাং বাহ্তাব প্রদীপ্তাম্‌ ॥ 


রী ৬ রঃ ঞ 
নারীরূপৈঃ স্থযমবপুষং বালরূপৈ জ্ভীম্‌ " 
বীরাকারৈ: প্রজলিতভয়।ং বৃদ্ধভাবৈঃ প্রশাস্তাম্‌। 
তুষ্ীভূতাং খলু জড়তয়া ন্ত্রজালৈ: সশব্বাম  * 
একাং নানাবিধাবিধিময়ীং চিত্রন্থষ্টিং বিধাতুঃ | 
কবির বহু রচনারি মতো এই কৌতৃহলোদ্দীপক রচন!টিও প্রকাশিত হয় নি। 
 ভ্রিমভ্রমণম' কাব্যখানি কতকটা ০০7757) ০ 477975-এর মতো । বৌধ- 
হয় গুরুনাথ বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাস' ( ১৮৬৯) পাঠে এ ধরনের একখানি 
কাব্য লিখতে উত্সাহিত হন। ছয় সর্গে বিভক্ত এই কাব্যে আঁকার সাদৃশ্য হেতু 
বিভ্রমের কৌতুককর বর্ণনার অনুরূপ হাশ্তময় রচন1! বোধহয় পুরাতন কালের 
সংস্কৃত সাহিত্যেও বেশী নেই । সংস্কৃত কাব্যকবিতা ও গদ্য রচনায় তিনি বনু 
সময় ব্যয় করেছিলেন, লিখেও ছিলেন প্রচুর। কিন্তু তার অল্পই প্রকাশিত 
হয়েছে । বাংলাদেশে সংস্কৃত চর্চা এখন মন্থর হয়ে এসেছে । সংস্কৃত গগ্যে মৌখিক 
রচন। এখন বড়ো একটা দৃষ্টিগোচর হয় ন1। জনবল্পভতা৷ সুদূর পরাহত জেনেও 
* গুরুনাথ সংস্কৃত রচনায় নৈষ্ঠিকতা৷ দেখিয়ে গেছেন । তার শিশ্য ও অন্থরাগীদের 
প্রচেষ্টায় এই বিপুলকলেবর রচনার যংসামান্ত মুক্রিত হদ্েছে। কিন্তু যে গ্রন্থ 
প্রকাশিত হলে তার সংস্কৃত বি্যার খ্যাতি ভাবতব্যাপী হতে পারত, সে সমস্ত 
গ্রন্থ পাতুলিপির মধ্যে রয়ে গেছে। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ উদ্যোগী হলে বাঙালী- 
প্রতিভার একটি বিরল দৃষ্টাস্ত সর্বভারতীয় ভার্তীসত্রে উপস্থাপিত কর! সম্ভব 
হবে। 


৪, 


বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে গুরুনাথের নিবিড় যোগ ছিল। সংস্কৃতের তুলনায় 
তার কিছু বেশী বাংল! গন্ নিবন্ধ, কাব্য ও স্তোত্র মুক্তিত হয়েছে, কিন্ত মুদ্রিত 
গ্রস্থগুলি বিশেষ প্রচারলাভ করেনি। অনেকগুলি গ্রস্থ আবার তার তিরোধানের 
অনেক পরে প্রকাশিত হয়। জীবিকার জন্য তাঁকে পাঠ্যপুত্তক ধরনের বহু 
পুস্তিকা লিখতে হয়েছে । তার মধ্যে অনেকগুলি অপরের "নামে প্রচারিত £ 
ভূগোল, ইতিহাস, ব্যাকরণ, গণিত, শিশুপাঠী কবিতা, জ্যামিতি_- এমন কি 


১৭৭ 
বহ.-৯২ 


বহবিচিত্র' 


বর্ণপরিচয় পর্যন্ত জীবিকার তাড়ন।য় তাকে লিখতে হয়েছে। 'অবশ্য তত্বদর্শন ও 
_গবেধণীমূলক রচনায় তিনি অধিকতর তৃথ্ি ও স্বাধীনত! ভে!গ করেছেন । 
“তত্বজ্ঞান?, ন্ত।য়দর্শনের অন্থব!দ ও ব্যাখ্যা, সংস্কৃত ব্য।করণের ইতিহাস, টীকাকার 
মঙ্লিনাথ, বান্সীকি ইত্য।ি বিষয়ে তাঁর অনেকগুলি মৌলিক বাংলা প্রবন্ধ হয় 
প|ুলিপির আকারে রয়ে গেছে, আর না হয় দু-একখানি পত্রিকায় € বত্বাকর, 
'্ঞানদায়িনী)? তিত্ববোধ,”৬ উপাসনা")? আত্মগোপন করে আছে। বাংলা কাব্য 
দচনায়ও তাঁর কিছু অধিক|র ছিল। ছুঃখের বিষয় তার অধিকাংশ বাংলা কাব্য- 
কবিত। পাওুলিপির মধ্যে বয়ে গেছে, মৎস মান্য সাময়িক পত্রে গ্রকাশিত হয়েছে। 
অবশ্য সেগুলি মূলতঃ অধ্য।ত্বজীবন ও নীতি-উপদেশ সম্পকিত। বিশুদ্ধ রস- 
সাহিত্য হিসেবে মাত্র একখানি কাব্য ছাড়। (বীরোস্তর কাব্য'_ ১৮৮৩) তার 
আর কোন কাব্য গ্রস্থাক|বে গ্রকাশিত হয়মি। 

'বীরোত্তর কাব্য' (১৮৮৩ ), “্িভদ্রাহরণ মহাকাব্য' ( ১৮৯২ ), কমলিনী 
অহাকাব্য' (১৮৭৭) .(নিলিনী" শীর্ষক উপন্তাস ) এবং “তত্বজ্ঞানসঙ্গীত,, 
তত্বনীতিসংগ্রহ'_ এগুলি তার কাঁব্য-কবিত।। মধুন্দনের বীবাঙ্ষনাদের পত্রের 
€ “বীরাঙ্গনাঁকাব্য” ১৮৬২ ) উত্তর হিসেবে তিনি “বীরোত্বরকাবা” প্রকাশ করেন 
১২৯০ বঙ্গাব্ধে (১৮৮৩ শ্রী; অন্দে ) আহিবিটোলি। বঙ্গবিচ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক 
পদে নিযুক্ত হবার ঠিক একবছর পরে এ কাব্য প্রকাশিত হয়। এর আর কোনো! 
সংস্করণ হয়নি । “সুভদ্রাহরণ মহাকাব্য” ১২৯৯ বঙ্গান্দে (১৮৯২) রচিত হয় 
এবং ১৩০* বঙ্গাবে তাঁর সম্পাদিত তত্ববোধ* পত্রিকায় প্রথম দুটি সর্গ প্রকাশিত 
হয়, বাকি সর্গগুলির কোন সন্ধান পাঁওয়া যাঁয় না । “কমলিনী মহাঁকাব্য' 
আঠার সর্গে বিরচিত হয়; ১৮৭৭ খ্রীঃ অন্দে এর রচন] সম্পূর্ণ হলেও অনেক পরে, 
১৩০৭ সালে গুরুনাথ-সম্পাদদিত 'রত্বাকর? পত্রিকায় এর প্রথম ছুই সর্গ মুদ্রিত 
হয়। অবশিষ্ট ঘর্গগুলি পাওুলিপির আকারে ছিল এবং পরে তার আর কোনো 
খোঁজ পাওয়া যাঁয় ন।।গরুনাথ ১৩০৩ সনে জমগ্র রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী 
অতি সংক্ষেপে পয়ার ইন্দে রচনা করেছিলেন বালক-বাঁলিকাঁদের জন্য, এ সনেই 
প্রকাশিত হয়েছিল । তাঁর তিরোধানের অনেক পরে (১৩৪৬) “অন্তত উপাখ্যান? 
নামে একটি আখ্যায়িকা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অনেকগুলি সাধনসঙ্গীত 
তত্বজান-সঙ্গীত' নাঁমে ১৩৩২ সনে প্রকাশিত হয়, ১৩৫০ সালে এর দ্বিতীয় 
সংক্বর্পও শ্রচারিত হয়েছে । এগ্ছাড়াও তত্বজান, ন্তায়দর্শনের অনুবাদ ও খ্যাথা। 


১৭৮ 


গুরুনাণ সেনগুধ'কৰিবিদ্ 


এবং মানা পত্রিকান্ন প্রকাশিত অক্তঅ্ নীতি-উপদেশ, ধর্ম-দর্শন-সাধন। সংক্রান্ত 
প্রবন্ধ-নিবন্ধ তার প্রতিভার বৈচিন্ত্য ও গভীরতাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। 
বিশেষ একপ্রকার ধর্মসাধনার সঙ্ষে জড়িত একটি অধ্যাজ্মমার্গ ও জীবনচর্যার 
গ্রচারক, বহু শিষ্যসেষিত লাধক গুরুনাথ নান প্রসঙ্গে অজন্র ধর্মোপদেশ দিয়ে- 
ছেন,' অধ্যাত্বতত্ব ও সাধনগস্থ! ব্যাখ্যা করে অনেক তত্বনিষ্ঠ দার্শনিক প্রবন্ধ ও 
লিখেছেন । সংস্কতের তিনি আজীবন অনুবাগী ও প্রচারক হলেও বাংলাভাষাকে 
অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন । বাল্যকাল থেকেই বাংলাভাষা উ্তমরূপে শিক্ষা গ্রয়োজন 
তা তিনি পুনঃ পুনঃ লিখেছেন ।৮ প্রস্তাবিত টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কী ধরনের 
বাংলা ভাষা শেখান হবে 'তাই নিয়ে তখন বাদাছবাঁদ ক্যা হয়েছিল । একমতে 
ইদলামি বাংলা, আর একমতে ঢাকাই বাংল৷ হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্ভালয়ের ভাষা । 
এই প্রসঙ্গে খুররুনাথ বিশুদ্ধ সাধু বীতির পক্ষ অবলদ্ধন করেছিলেন এবং কর্ত- 
পক্ষকে আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক ভাষা পরিহার কবে ক্লাসিক ব|ংল! গ্রহণের 
জন্য যুক্তিসহ অনুরোধ করেছিলেন । তাঁর মতে তৎসম-শব্দ-এধ|ন বাংলাই হলে 
বাঙালীর সাহিত্যের ভাষা । তিনি মনে করতেন £ | 

“ভারতের সর্ব প্রদেশেই তত্তৎ দেশীয় ভাষায় সংস্কতমূলক বিশুদ্ধ শব 
ব্যবহারের আধিক্য একান্ত প্রার্থনীয়। কেন না, অশিক্ষিত মূর্খগণ ব্যবহৃত 
অপত্রষ্ট ভ।ষা যতই বাঙ্গ[লা, উড়িয়া, হিন্দী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি প্রদেশীয় ভাষ।র 
পুস্তক হইতে অন্তহিত হইতে থাকিবে, তততৎ স্থানে সংস্কৃত শব যতই লব্ধাধিকার 
হইবে, ততই আমরা কলে পরস্পরের মনো!গত “ভাব অনয়াসে উপলব্ধি করিতে 
সমর্থ হইব। ধর্ম ও ভাষ।র এঁকা ব্যতিরেকে কোনও দেশে কোনও সময়ে 
একতাবন্ধন হইতে পারে না..." এক্ষণে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপঙ্গ 
সমীপে অন্থরোধ করিতেছে ষে, তাহার! যেন পূর্বোক্ত কারণ সমূহ নিবন্ধন সংস্কৃত 
শববহুল বঙ্ঈভাষার সমাদর করেন, তাহারা যেন কোনও জেলার ব। শ্রেণীর 
ভাষার প্রতি অন্ুরাগবশতঃ ভারতের অকল্য।ণের নিদানস্বরূপ অপত্রষ্ট ভাঁষার 
বাছুল্যের প্রচলনে যত্ববান না হন ।*৯ 

অধুনা ভাষ! নিয়ে ম্বাথা-ভাঙীভাঙির যুগে তাঁর কথা৷ ভেবে দেখা! যেতে 
পারে। 

তত্বনিষ্ঠ গুরুনাথের মধ্যে যে একজন বসভাবার্্ কবি বাস করতেন, ধর্ম- 
সাধন] ও অধ্যাত্বচিস্তার নৈষ্ঠিকতা' সত্বেও ষে তার কবিত্বশক্তি চাঁপ। পড়েনি, 


১৭৪ 


বুবিচিত্র 

কম্ষেকখাঁনি বাংল! কাব্যে তার প্ররষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে । অবশ্ঠ ভার লব 
রচনাগুলি সমান রসোত্ীর্ণ হয়নি, অনেক কাঁবোর যৎ্সামান্ত মাত্র ভার শিল্কদের 
গোচরে এসেছে। স্থতরাঁং এ বিষয়ে পুরোপুরি বিচার করতে যাওয়াও ঠিক হবে 
না। তবু পুরাতন রীতিতে কাব্য রচনায়, এমন কি অমিত্রাক্ষর ছন্দেও যে 
তার বেশ নিপুণতা ছিল এবং ছন্দে-অলংস্কারে বিশেষ অধিকার ছিল তা স্বীকার 
করতে হবে। এখানে বাংল! কাব্য-কবিতায় তাঁর পদচারণা সম্বদ্ধে দু'একটি 
প্রসঙ্গের অবতারণ। করা যাচ্ছে।, 


৫, 


গ্রস্থাকারে গুরুনাথের ছু'খানি বাংলা কাব্য প্রচারিত হয়েছিল-_ একটি 

'বীরোত্তর কাব্য”, আর একটি সাধনসঙ্গীত-সংগ্রহ-_ যার নাম “তত্বজ্ঞানসঙ্গীত? | 
অন্য কাব্যকবিতাঁর অধিকাংশই পাঙুলিপির আকারে ছিল, পরে নিখোজ হয়েছে 
বা নষ্ট হয়ে গেছে। মাইকেল স্থভত্রাহরণ কাব্য লিখবেন বলে সম্বপ্প করে- 
ছিলেন।১০ কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হয়নি গুরুনাথ মধুস্থদনের বিশ বত্সর 
পরে “ক্তদ্রাহরণ মহাকাব্য রচনা! করেন (১৮৯২ ) এবং “তত্ববোধ' পত্রিকায় 
( ১৮৯৪-৯৫ ) এর প্রথম ছুটি সর্গ মুদ্রিত করেন। বাকি সর্গগুলির কোন সন্ধান 
পাওয়া যায় না তা পূর্বেই বল! হয়েছে। এর যেটুকু মুদ্রিত হয়েছে, তাতে নিপুধ- 
ভাবে মধুন্দ্নের রচনার অনুম্থতি লক্ষ্য করা যায়। কল্পনাকে সম্বোধন করে 
কবি বলছেন £ 

কি আর বলিব তোমা ত্রিদিবস্থম্দরি, 

বেদব্যাস-পদছায়া আশ্রয়ি, এ জন 

মধুর*৯ মধুর তানে গাইবার তরে 

করেছে বাসন।, সুতদ্রাহবণ-গীত ; 

কিন্তু, কি শকতি ন| পেলে দয়ায় তব 

সাধিতে মানস ? মানসসরসে তুমি 

ফুল্প কমলিনী, মধুদান চিরত্রত 

তব, এ দীনে সে মধুদানে পাল ব্রত 

নিষ্ধ, যথখ। সমীরণ শৈত্য-সুধ। দানে 

নি্দাঘপীড়িত সরে পালেন সতত, 


১৮৩ 


গুরুনাথ সেন কবিরত্ব 


কিস্বা, কপাময়ী রমা বিতবি রতন 
করেন সধন যথ। দীনহীন জনে | 

“স্থভদ্রাহরণ' ও “কষ্লিনী? কাবা ছু'খাঁনি প্রকাশিত হলে তার কবিগ্রতিত। 
সম্বন্ধে জীবনীকাবের বিমুগ্ধ বচনের্১২ যাঁথার্থ্য বিচার করা সম্ভব হত। “সংক্ষিপ্ত 
রামায়ণ ও মহাভারত" ১৩০৩ সালে মুদ্রিত হয়। এটি একটি বালপাঠ্য স্ুত্র কাব্য, 
সরল পয়ারে রচিত। ভাষা বেশ পরিচ্ছন্ন । উভয় মহাকাব্যের কাহিনী অতি 
সংক্ষেপে বণিত হয়েছে । ক্ঠার ভক্তমহলে “তত্জ্ঞানসঙ্গীত শীর্ষক € ১৩৩২ সনে 
প্রকাশিত ) ভজনগীতিকাসংগ্রহ স্থপ্রচলিত। এতে সীধনতত্ব, আচ|র, নীতি 
প্রভৃতি বিষয়ে বুক্তির ধরনে ছোট ছোট কবিতা আছে, যাঁর অনেকগুলি কাব্য 
রূসের চেয়ে তত্বের দিকে বেশী ঢলে পড়েছে । উত্তরকালে লোকগুরু ও শিষ্যবৎসল 
গুরুনাথ এ গানগুলি লিখেছিলেন শিষ্যদের মোহ দূর করব!র জন্য | স্বতরাং 
এগুলি শুধু কাব্য হিসেবে বিচার্ধ নয়। তার একখানি কাব্য 'বীরোত্তর কাব্য? 
বাংল। সাহিত্যের ইতিহাসে যথার্থ স্বীকৃতি পাবার যোগ্য । 

১৮৬১ শ্রী: অবে ২৯শে আগস্ট বাজন]রংয়ণ বস্থকে লেখা মধুস্দনের একখানি 
চিঠি থেকে জান। যায় যে, 'মেঘনাদবধ' রচনার পর ভিনি “সিংহল-বিজ্ঞয়' 
কাব্য লিখবেন বলে সঙ্কক্প করেছিলেন__ র।জনাবায়ণের উপদেশে। তার কিছু 
পুবে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর উষাহরণ' কাব্য লিখবার জন্য কবিকে অন্নরোধ করে- 
ছিলেন । কিন্তু মধুন্দন রাজনারায়ণের উপদেশে “সিংহল-বিজয়' লিখতে প্রস্তত 
হন এবং বন্ধুর কাছে উক্ত আখা।নটি জানতে চান। এরপর তিনি “সিংহল- 
বিজম্ব' আরম্ভ করলেও ১০-৩৭ পংক্তি লেখার পর সে কাব্য স্থগিত রেখে 
“বীরাঙ্গনা কাব্য” বচনা করেন। প্রথমে তিনি “বীরাঙ্গন। কাব্যে এগারখানি 
পত্রিক। লিখেছিলেন । আরও দশখানি পত্রিক। যোগ করে একুশ পত্র বা একুশ 
সর্গে এ কাব্যটি সমাপ্ত করবেন এই রকম মনে করেছিলেন ।৯৩ কিন্তু বীরাঙ্গন।- 
কাব্যে মেই এগারখানি পত্রিকাই মুদ্রিত হয়েছিল ( ১৮৬২ ), ঝাকি দশখানি 
পত্রিক1! লিখবার অবকাশ পাননি । মাক পাচখানি পক্জিকার১৪ ( ধৃতরাষ্ট্রে 
প্রতি গান্ধারী, অনিকন্ধের প্রাতি উ1, যধাতির প্রতি শর্মিষ্ঠা, নারায়ণের 
প্রতি লক্ষ্মী, নলের প্রতি দময়স্তী ) যৎসা'মান্য রচন1! করেছিলেন | রোমক কৰি 
পাব লিয়াস্‌ ওভিদিয়াস ন্তাসোর (শ্রী; পৃ: ৪৩-্রা্টীয় ১৭ অন্ধ) 12210148-1 
এর আদশেই যে তিনি বীরাঙ্গনা! কাব্যের পরিকল্পনা! করেন তাতে কোম 


১৮১ 


ববিচিত্র 


সন্দেহ নেই, অবশ্ঠ চিঠিপত্রে বা অন্য কোথাও এই প্রসঙ্গে তিনি কিছুই বলেন- 
নি। ওভিদিয়াস ন্যাসের কাব্য থেকে কাব্যপৰিকল্পন। গ্রহণ করলেও ভাবাদশের 
অনেকটাই তীর নিজন্ব। মধুস্থদনের এই কাব্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যে শুধু 
পরিকল্পনা ও রচনারীতির জন্যই নয়, অস্তঃগ্রেবণার জন্তও বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা । প্রকাশের পর কাব্যটির মৌলিকতা ও বৈচিত্র্যের জন্য একাধিক 
কবি এই ধরনে র পত্রকাব্য রচনার চেষ্টা করেছিলেন ।৯৫. তাদের মধ্যে গুরুনাথ 
সেনগুঞ্চের “বীবোত্তর কাঁব্যই (১২৯ )' সার্থক অন্মরণ বলে গণ্য হতে 
পাবে |১৬ 
গুঁরুনাথের ছত্রিশ বৎসর বয়সে 'বীরোত্বর কাব্য, টিটি ও হয়। তখন তিনি 
আহিরিটোঁলা বঙ্গবিষ্ঠালয়ের প্রধান শিক্ষক। এর পূর্বে তার আর কো!নে। রস- 
সাহিত্য শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল কিন! জান! যাচ্ছে না। এর ন বছর'পবে 
(১২৯৯) অধিত্রাক্ষর ছন্দে “সুভব্রাহরণ' নামে যে মহাঁকাবোর স্থচন| করেছিলেন 
তাতে পূর্বন্রী মধুস্ছদনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছিলেন ; 
অল্লান বঙ্গীয় জন-মন:-কোকনদে 
মধুূপে মধু, তুমি চিরবিরাঁজিত 
অস্তকাঁলে নিরস্তর জলিত অন্তরে 
তব ঘে বাপন। ( নির্বাণ-উন্মুখ দীপে 
দীপিতে বান] যথা ), হে মধু, যেমতি 
অন্তাচল গুহাঁগত তিমিরহাঁরক 
'মন্দিরের অন্ধকাঁর-নাঁশ অভিলাষ 
সাধিতে, দাঁনেন তেজ: সুত্রসার দীপে, 
তেমতি এ ক্ষুত্র জনে বৌত্র-তেজ দানে 
পুরাও সে আশা তব, পুরাও আমার, 
আনন্দিত কর কবি, বঙ্গ জনগণে, 
আনন্দিত কবে যথ। মনেধ আনন্দে 
স্রভঙ্গে স্ুগায়ক 'হুললিতত গান 
বাজাঘে বীণার তান-মান-লয় যোগে। 
 মধুন্থদনের “বীরাঙ্গনা কাব্যে এগারখানি পতধে মারিকাদের অভিযোগ, 
অভিমান, প্রেমের আবেগ প্রভৃতি বিবিধ মনোভাব নাঁয়কলমীপে যে-তাবে ও 


১৮৭২ 


গুরুনাথ সেনগ্ুপ্ কবির 


ভঙ্গীতে প্রেরিত হয়েছে, গুরুনাথ বীরের কাবো' নায়কদের জবানিতে তারই 
সঙ্গতিপূর্ণ উত্তর লিখেছেন । সংস্কৃত কাব্যদাহিতো পরম প্রাজ্জ.কবি প্রাচীন নায্নক- 
নায়িকাদের চরিত্র ও ভাবতঙ্গী সবই জানতেন । হৃতরাং তাঁর পক্ষে মধুস্ছদনের 
এ কাব্যের পরিপূরক হিসেবে জবাব লেখা অন্যোর তুলনায় অনেক সহুজ হয়েছিল | 
মধুন্দন সংস্কৃত পুরাণ, নাটক ও মহাকা'বা থেকে বৈচিত্রামগ্ডিত ও বাক্তি বৈশি্ট্ে 
সমুজ্জল নার়িফাচরিত্রকে অবলম্বন করে তাদের নিশ্বাসপ্রশ্বাসে আধুনিকতার 
মৌরভ ভবে দিয়েছিলেন । ওভিদিয়সের পত্রকাঁব্য তীর আদর্শ ছিল. বটে, 
কিন্তু শুধু রীতিটি তিনি রোমান কবির কাছ থেকে পেয়েছিলেন'। চিত্র বর্ণনায় 
তিনি প্রায়ই পৌর!ণিক এঁতিহ্বোর ধারা অনুসরণ করেছেন । একক্াত্র "সোমের 
প্রতি তারা' পত্রিক'য় পৌরাণিক ঘটনার ব্যতিক্রম করে তথাকথিত নিষিদ্ধ 
প্রেমকে কামনারাগে রঙিন করে এঁকেছেন । অন্তান্ত পত্রিকার কোনো কোনটিতে 
কিছু কাল্পনিক প্রসঙ্গ থাকলেও পুরাণের এতিহ্াকে প্রতিকূল মনোভাবের ছারা 
মাক্রমণ করেছিলেন বলে মনে হয় না। দ্বারকানাথের প্রতি কক্সিণীর পত্রিকা- 
খানি ঘনিষ্ঠভাবে পুরাণের অন্থমরণে লেখা । শুচিতানন ও স্িগ্ধতাঁয় এ পক্জিকাঁটি 
পৌরাণিক এঁতিহ্যের পাশে সগৌববে স্থান পেতে পারে। কবি গুরুনাথ 
মধুস্দনের পদান্ধ অন্তসরণ করে বীরাঙ্গনা কাব্যের এগারুখানি পত্রিকার 
এগাঁরখানি উত্তর লিখেছিলেন ।১৭ নাম দিয়েছিলেন ' বীরোত্তর কাবা” । 
বলাই বাহুল্য তারও অবলম্বন অমিত্রাক্ষর ছন্দ-- মাইকেলের ছন্দের যথাসাধ্য 
অন্থকরণ |” | 

গুরুনাথ পুরোপুরি মধুক্থদনের বীতি, ছন্দ ও আদশ অনুসরণ করেছেন। 
বীরাঙ্গনা মতে! বীবোভর'+ও একাদশ সর্গে বিতক্ত এবং প্রতোক পত্রের 
গোড়াতেই মাইকেলের মতো গদ্যে প্রসঙ্গ নির্দেশ করা হয়েছে । মোটামুটি এই 
উত্তরগুলিতে মধুন্ছদনের পত্রের প্রাসঙ্গিকতা আছে। মধুস্থদনের নায়িকারা 
নায়কদের কাঁছে যে চিঠি লিখেছিলেন, গুরুন'থের নাকের! যেন সেই চিঠির 
উত্তর দিচ্ছেন--_ এইভাবে সমগ্র কাব্যটি রচিত হয়েছে । কবির কোনে! কোনো 
নায়ক মধুস্দনের নায়িকার পত্রের পংক্তি উদ্ধৃত করে তার ষথাবিহিত উত্তর 
দিয়েছেন। গুকনাথ পুরাতন 'গুলের' কবি, ইংরেজী ভাষা! ও সাহিত্যের সঙ্গে 
তাঁর বিশেষ যোগ ছিল না। উপরস্থ তিনি প্রাচীন আদর্শের যধ্যে মান 
হয়েছিলেন ; নিজেও বিশেষ অধ্য।ত্ম মার্গের উপদেষ্টা ছিলেন । কিন্ত 'বীবোত্তর 
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বছবিচিত্র 


কাব্যে' ঘষে ধরনের আধুনিক মনের পরিচয় পাওয়া ধায়, তাতে ত্তাকে প্রশংসাই 
করতে হবে। মধুস্দন “সোমের প্রতি তারা” পত্তরিক। “বীরাঙ্গনা'র অন্তভুক্ত 
করাতে সমালোচকদের অনেকের কাছেই তঞ্জিত হয়েছিলেন । কারণ এতে 
একদিকে যেমন নিষিদ্ধ গ্রেমের কথা 'আছে, তেমনি আছে অকারণে পুরাণ- 
বিচ্যুতি । গুরুনাথের “তারার প্রতি সোম'-এর পত্রিকায় কিন্তু কোনোরূপ 
রক্ষণশীলত। বা চাবিত্র-শুচিত|র উল্লেখ নেই। বরং তিনি মধুন্দনের আদর্শই 
জঅন্ুনরণ করে সোমকে যথার্থ প্রেমিক করে তুলেছেন__ হৌক সে দুষিত 
প্রেম। গুকপত্বীর গ্রতি আসক্ত সোঁম তারাকে নিজের দুদশ। সম্বন্ধে লিখেছেন : 

কমলনয়নে, অয়ি স্থচরু-হ!সিনি, 

ও মুখপস্কজে যবে ম্মবি মনোমাঝে 

তখনি হৃদয়ক।রী অরির বন্ধন 

ভাবে লজ্জাবজ্জ্চয়ে, করে বিসর্জন 

গভীর কলম্ব-পক্ক-মগন-শঙ্কায় 

হায় রে অমনি, কৃতজ্ঞত।-মুকুতায় 

ফেলে আস্কালিয়।__ অতুল জগতে যাহ] । 

ধায় যে কমল-বনে যথা তাবারূপে 

বিরাঁজে নয়নতার! কমলিনী ধনী, 

হায় রে, যথায় বহে দেহাস্তর মাঝে 

এ দেহ পিঞরপাঁথী ; গ্রেয়সি, হা ধিক, 

গুরুপত্বী তুমি, কেমনে এ পাঁপমুখে 

বলিক্ছু এ বাণী এ পাপ রমন।বশে 

লিখিক্চ কেমনে হায়, লিপির মাঝারে? 

গুরুনাথ অসঙ্কোচে দোমের নিষিদ্ধ প্রেমকে কাব্যে হ্বীকৃতি দিয়েছেন । 

শীন্তজ্ঞ গুরুনথের শাস্তরজ্ঞান প্রবল হয়ে সহজ কবিত্বকে গ্রাস করতে পারেনি, 
এজন্য তিনি গ্রশংসার যোগ্য | অবশ্য 'শকুম্ভলার প্রতি দুঙ্বান্তে'ব পত্রে তিনি মূল 
নাটকের আদর্শটি অন্থসরণ করেছেন । দুর্বাসার অভিশাঁপে দুম্বস্ত তার পূর্ব- 
পরিণীতা পত্বী শকুন্তলাকে চিনতে পারেননি । এই পত্রে গুরুনাথ আদর্শ বজায় 
বেখে ছুম্ষক্তোর পত্রে কিছু নির্মমতা গ্রকাশ' করতে বাধ্য হয়েছেন। শকুন্তলার 
পত্রে-বর্ণিত সমম্য ঘটনাই ছৃত্স্ত অন্থীকার করেছেন এবং কালিদাসের দুর্মত্কের 
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মতো শকুস্তলাকে ব্যঙ্চই করেছেন : 

হায় রে, কোকিল জানে কত চতুরতা 

না শিখে অপর কাছে, জগতে বিদিত-_ 

পরের ঘরেতে বেখে নিজ স্ত-সৃতা 

অবাধে বেড়ায় ভবে, তাহে এ মানবী-_ 

চতুর কুশিক-মনো নন্দন-নন্দিনী, 

কেন না শিখিবে হাঁয়, হেন চতুরতা ? 
কালিঙদাসের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ গুরুনাথ এই পত্রে সেই আঁদশ অনুসরণ করেছেন । 
তাই পূর্বকাহিনী-বিস্থৃত ছুশবন্ত মুনিকুমারের হাতে শকুত্তলার চিঠি পেয়ে বজাহত- 
বত ত্য হয়েছেন £ 

কে তৃষি, কে শকুস্তলা, জানি ন! জীবনে, 

পড়ে লিপি ক্ষণকাল মুনি মুখপানে 

চাহিয়া রহিন্থ, ভাবশূন্ত-_ দরশনে, 

অশনি-আহতসম অচল শরীরে । 
অন্ান্ত পত্রে গুরুনাথ মাইকেলের “বীরাঙ্গনা'র প্রাসঙ্গিকত। যথাসম্ভব অন্থসরণ 
করেছেন । অবশ্য চু'এক স্থলে তাকে মধুকুদনের আদর্শ মানতে হলেও খুব খুশি- 
মনে তিনি তা৷ মানতে পারেননি । 'বীবাঙ্গনা'র দশরথের প্রতি কৈকয়ীর পত্রে 
রামায়ণের বিরুদ্ধকল্পনা থ|কলেও গুকুনাথ মরধুস্দনের এ আদর্শ পরিত্য।গ 
করতেও পারেননি, কৈকয়ীর প্রতি দশরথ' পত্রের পাদটাকয় গুরুনাথ এই 
মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন £ “মহাকবি মাইকেল মধুন্দন দত্ত এ স্থলে বামায়ণ-বিরুদ্ধ 
কল্পনার অনুসরণ করিয়াছেন, এইজন্য উত্তর-লেখককে ও কষ্টহষ্টে এ কল্পন। 
স্বীকার করিয়। উত্তর লিখিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে ।” এই মন্তব্য থেকে বোঝা 
যাচ্ছে, মাইকেলের রামায়ণ-ব্চ্যিতি তিনি মানতে পারেন নি, কিন্তু 'বীরোভরে'র 
পত্রে “বীরাঙ্গন।'র পত্রের সঙ্গতি রাখার জন্ব মাইকেলের পন্থাই অন্থসরণ 
করেছেন । অমিত্রক্ষির ছন্দও তিনি বেশ আয়ত্ত করেছিলেন, অন্ততঃ এ বিষয়ে 
তাঁর কৃতিত্ব হেমচন্দ্র-নবীনচক্দ্রের চেয়ে কিছু বেশী তা! স্বীকার করতে বাধা নেই। 
অরশ্ 'বীরাঙ্গন। কাব্যে'র ছন্দের নিখুঁত পারিপাটা গুকনাথের পত্রগুলিতে ততটা] 
পাওয়া! যাবে না। | 

এই গ্রসঙ্কে একটা কৌতুকের কথা বলি। এ কাব্য পৌরাণিক ধারার 
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ৰ্হবিচিত্র 


অন্তর্গত হুলেও গুরুনাথ ছু'এক স্থানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বাপারের কিন্তু 
ইঙ্গিত দিয়েছেন । আহিবিটোল! বঙ্গবিদ্ঠালয়ে প্রধান শিক্ষকতা করাঁর সময্বে 
বিজ্ঞানের শিক্ষকের অভাবে গুরুনাথ নিজে বিজ্ঞান শিখে বিজ্ঞান পড়াতে আবরস্ত 
করেন, তা আমর পূর্বে দেখেছি । গণিতে তার বরারর বিশেষ নিষ্ঠা ছিল। 
অনেক সময় তর পুরাতন ছাত্রেরা, যারা! কলেজ-বিশ্ববিষ্ালয় পড়ত, তারাও 
উচ্চতর গণিতের সমস্তায় পড়লে তাঁর কাছে এসে জটিল অঙ্গ বু নিত। 
তারা তাকে উচ্চতর বীজগণিতের ইংরেজী অস্কপাঁত বাংলায় বুঝিয়ে দিত, তিনি 
অতি সহজেই তার উত্তর করে দিতেন। সাহিত্য চর্চা করলেও বিজ্ঞান, ও 
গণিতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বরাবর ছিল-- অথচ ইংরেজী ভাষা! জনিতেন.না। 
বললেই চলে । দে যাই হোঁক তাঁর নবলব্ধ বিজ্ঞানবোবের কিছু পরিচয় 'বীরোত্বর 
কাব্যে'ও পাওয়া যাঁবে। চতুর্থ মর্ণে কৈকেয়ীর প্রতি দশরথ বলেছেন : 

কেনা জ।নে, গুণবান আদ্দিতা থাকিতে | 

অন্ধজন! পায় রাজ্য রবিকুলরীতি? 

আ মনি, তপন যবে গগন শোভন, 

শোতে কি তখন বিধু ? অথনা, ললনে, 

তাড়িত আলোকপাশে বায়ব আলোক ? 
পাদটাক য় স্বয়ং কবি শেষ পংক্তিটির এইতা'বে টীকা! করেছেন, “ত!ড়িত আলোক 
ইলেকট্রিক লাইট (€150710 11801); বায়ব আলোক-_ গ্যাসের আলোক 
(089 11870 )1” সগ্ভ-অজিত পদার্থ বিজ্ঞানের তাপ-অ'লোকের অধ্যাযটি উল্লেখ 
করতে কবি ভোলেননি। অবশ্য দশরথের পক্ষে ইলেকট্রিক লাইট ও গাঁপ লাইট 
সম্পর্কে কিছু জনি সম্ভব ছিল কিনা তা! কবি ভেবে দেখেননি 1৯৯ 

শূর্পণখার প্রতি লক্ষণের পন্ে লক্গাণব উক্তিতেও আধুনিক বিজ্ঞানের 

কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত আছে। লক্ষণ শূর্পণখাকে বলছেন : 

কে না জানে, সমুজল অল্প তাপ-যুত 

অঙ্গার-জলন-শিখা, উদজান জাত 

€ অতিশয় তাপযয় ঈষত উজল ) 

শিখায় হতে ? 
পাদটাকাঁয় এই সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, “অঙ্গার ( কার্বন গাস ) 
দ্ধ 'কবিলে যে শিখ! জন্মে, তাহার জ্যোতি অধিক, কিন্তু উত্তাপ অধিক নহে, 
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গুরনাথ সেনগুপ করিব 


আঁর উদ্জান (হাইড্রোজেন গ্যাস ) জালাইলে যে শিখা উৎপন্ন হয়, তাহার 
জ্যোতি অধিক নহে, কিন্তু উত্তাপ অতিশয় প্রথর ।” আর একখানি পত্রিকায় 
(ধপ্রোঁপদীর প্রতি পার্থ') কবি 91911180 অর্থে সৌর দীপশিখা” শব উদ্ভাবন 
করেছেন। স্থরাসার থেকে উপর হয় বলে শ্পিরিটের প্রতিশব্দ করেছেন 
“লৌর?। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এ শব্দটি গ্রহপঘোঁগ7-+-লক্জ্ণের মুখে অ্রেতাযুগে 
এই শব্দের বাবহাঁর কিছু কণলানৌচিত্য দেফছুষ্ট হতে পারে ( সেযুগে “সৌর 
দীপশিখা'র প্রচলন না থাকলেও সুরার ঢালাও ব্যবস্থা ছিল ! )। উনিশ শতকে 
বিজ্ঞানের নান! বিন্ময় যে কীভাবে নব্য-বাঙালিকে মুগ্ধ করেছিল, ভা এই প্রবীণ 
কবির পুরাণাশ্রয়ী “বীরোত্তর কাব্য থেকেই বোঝা যাবে। অবশ্ঠ গুরুনাথ 
এই পত্রকাবোর সর্বত্র মধুক্ছদনের মতো শঁদার্ধ ও সহান্ভাতির পরিচয় 
দেননি । আর্ধ বাঁমায়ণে শূর্পণখা বাক্ষপীকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে মধু- 
সদন “লক্ষণের প্রতি শৃর্পণখা'র পত্রে সে রীতি অশ্রদরণ করেননি । কামে- 
প্রেমে ব্যাকুল শর্পণখাঁর অস্থরে তিনি একটি তৃষ্ণার্ত মারী-হৃদয়ের সন্ধান করে" 
ছিলেন । কিন্তু গুরুনাথ বাঁম।য়ণের সংস্কার ভুলতে পারেননি । “তাই শূর্পণথার 
প্রতি লক্ষণের নৈতিক কর্তব্যাকর্তব্যবোধ বড় ,বেশী উগ্র হয়ে উঠে শূর্পণখার 
প্রতি কবির সহান্ডৃতি বিনষ্ট করেছে। মধুস্থদনের শূর্পণখা পত্রে লক্ষমণকে 
প্রাণেশ্বর' ও 'প্রাণসথে" বলে সন্ধোধন করেছিল । কিন্তু গুরুনাথের কুলগর্ধিতত ও 
নীতিবাদী লক্ষণ বিধবার প্রণয়২০ প্রত্যাখান করে লিখেছেন £ 

কি আশ্চর্য ! 'প্রাণেশ্বর” প্রাণসথে' বলি 

সন্বোধিতে বিহ্বাধরে, বিধবে অপরে 

বাধে না বারেক হায় অধরে তোমর ? 

লিখেছ ম।লতী সনে নিজ তুলনায়, 

বুবিস্থ এখন বালে, কারণ তাহার, 

অলিকুল প্রেমমধু করে পান তবু, 

মলয় নায়করপে কেলিপরায়ণ 

তব সনে, তবে কেন বহুল-ভোগিনি, 

ভাঙ্গু পানে চাহ পুনঃ অলম সাহসে ? 

গুরুনাথ :বহু স্থলে মধুন্দনের মনোভাব ধরতে পারেননি, তাঁর অধিকারী 

ছিলেন না। .সে যাই হোক, তিনি ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত 'না হস্সেও 
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বন্ুবিচিন্ত 


বেশ সহজতাবেই অসিত্রাক্ষর ছন্দ লিখে গিয়েছেন, মধুন্দনের কলাকৌশলও 
মন্দ আয়ত করেননি | 'অবষ্ঠ মধুুদনের রচনার মতে। গাস্তীর্য ও লালিত্য তার 
রচনায় ততটা নেই, সম্ভবও নয় । কোন্‌ মত্যচারী ভ্রাম্যমান পথিক উচ্চৈঃশ্রবার 
সঙ্গে গতিবেগে পাল্পা দিতে পাবে ? গুরুনাথের স্থুভদ্রাহরণে"র খুব সামান্ত অংশ 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল-_ এর সম্পর্কে পাঠকের ধারণা ভাসা-ভামা, কিন্ত 
'বীরোত্ুর কাব্য” পূর্ণাঙ্গরূপেই প্রকাশিত হয়েছিল। এটি পাঠ করে কবির 
বিচক্ষণতার গ্রতি আর কোনো সন্দেহ থাকে না। কাব্যটির বিস্তারিত 
আলোচন] হওয়। প্রয়োজন | ূ 
গুরুনাথের বাংল! গগ্যরচনার কথা! আগেই বলা হয়েছে । নান। বিষয়ে 
অসংখ্য গ্রবন্ধ রচনা! করে গেলেও তার এই সমস্ত মূল্যবান গণ্ঠনিবন্ধের অতি 
অল্পই প্রকাশিত হয়েছে । গবেষণা-ধর্মী প্রবন্ধ রচনায় তার গৌবব শ্মরণীয়। 
স্কৃত ব্যাকরণের ইতিহাস-সংক্রাস্ত সুদীর্ঘ আলোচনাঁটি বাংল। নিবন্ধ সাহিত্যের 
একটি উল্লেখযে গা নিদর্শন । এ ছাড়াও সাহিত্য, দর্শন, ধর্সতত্ব ও শিক্ষানীতি 
সম্বন্ধে ভার বহু প্রবন্ধ পাগুলিপির মণ্যে রয়ে গেছে অথবা বিনষ্ট হয়েছে । এই 
্্চপ্রবন্ধ বিচার করলে তাঁকে একজন উৎকরষ্ট প্রাবন্ধিক বলেই গণ্য করতে হবে, 
ধর্মোপদেশ-সংক্রান্ত তাঁর কিছু কিছু রচনা! পরবর্তীকালে খোর শিষ্যদের দ্বার] 
গ্রকশিত হয়েছে । তাকে একযুগে ধর্মগুক বলেই শ্রদ্ধা করা হত।২১ বহু মুমুক্ষ 
ব্যক্তিকেই তিনি অধ্য।ত্বমার্গ দেখিয়ে দিয়েছেন, নিজেও দিব্যসাঁধনায় ডুবে 
থাকতেন । শিশ্াদের লক্ষা করে প্রদত্ত উপদেশ, চিঠিপত্র, নিবন্ধ প্রভৃতি থেকে 
তাকে শুধু ক্রান্তদর্শী খষিকল্প ব্যক্তি ললেই মনে হয় না, আধুনিক ধর্ম/ন্দে।লনে 
তারও যে একদ! একট। গুরুতর ভূমিক! ছিল তা স্বীকার করতেই হবে। 
প্রচারের অভাবে, তর যথার্থ পরিচয় মাজ নিশ্রভপ্র।য়। গুরুনাখের উদার 
অসাম্প্রদ।য়িক২২ মানব জীবনকেন্দ্রিক ব্রহ্মবাদ উনিশ শত্রকের বাঙালীর বিচিত্র 
জীবন-জিজ্ঞাসাকে অভিনব দিক থেকে ফুটিয়ে তুলেছে। বেদান্তের ওপর ভিত্তি 
করলেও আচার অনুষ্ঠানকে তিনি সাধ্যসাধন থেকে বাঁদ দেননি এবং প্রতী- 
কোপাসনাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করেননি ।২৩ আমর বামমে।হন, দেবেন্দ্রন।থ, 
দয়ানন্দ, কেশবচন্্র, শ্রী়ামুষ্চ, বিবেকানন্দের ঈশ্বরতত্ব ও তত্বদর্শন সন্ধে 
আলোচন! করি বটে, কিন্ত এই একই পথের পথিক গুরুনথেব কথা ভুলে থাকি, 
এটি একটি গুরুতর অপর!ধ | এ বিষয়ে তাত্বিক ও গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 
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গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিবত্ধ 


বছ শিপ্তের কাছে “দেব-মানব' বলে গৃহীত গুরুনাখের লেকাস্তর প্রাপ্তি ঘটে 
আকম্মিক ভাবে । ১৩২১ সনের ২ জোষ্ঠ ফরিদপুরের গোয়ালগ্রামে জনৈক 
শিল্কের বাড়ীতে দূর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়। রাত্রি ছুটোর সময় ভীষণ ঘৃলিঝড়ে 
শিক্কের বাড়ীর কিয়দংশ উড়ে যায় এবং চারপাশের ঘরদালানের প্রস্তুত ক্ষতি 
হয়। ওরুনাথ যে-ঘরে রাত্রি যাপন করছিলেন সে ঘরও ভেঙে পড়ে এবং 
তাঁর ফলে তাঁর তৎক্ষণাৎ জীবনাবসান হয়। ূ 

পরবর্তীকালে অসংখ্য শিষ্য ও অন্ররাগী ভক্তের হৃদয়ে গুরুনাথের স্মৃতি বিত্ত 
হোমাগ্রির মতো প্রজ্জলিত ছিল, এখনও আছে। কিন্তু বৃহত্তর সমাজে ধর্মোপ- 
দেষ্টা, গুরু ও লাকরূপে তাঁর গুঢ পরিচয়ের অনেকটা অন্ুদ্ঘাটিতই রয়ে গেছে। 
কবি, প্রাবন্ধিক ও মনস্বী লেখক গুকুনাথের সাবস্বত প্রতিভার সবট1 কি 
উদ্ঘাটিত হয়েছে? 


পাদটীকা ও বিবিধ তথ্য 


১, এই জীবনীর নাম “সতাধর্মপ্রচ।রক দেবমানৰ মহাত্ম। গুরুনগ'। লেখক 
বোধহয় তাঁর কোন শিশ্ত | গ্রন্থে লেখকের নাম বা! প্রকাশের তারিখ নেই। 
২, সম্প্রতি প্রকাশিত স্ধাংশুরঞ্জন ঘোষের “সাধুতপন্বী'তে (২য়) গুরু- 
নাথের অধ্যাত্ব সাধন! সম্পর্কে কিছু তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে । 
৩. কবি তাঁর পত্বীশতকম্‌' কাবো বলেছেন £ 
গ্রস্থান্‌ পরান্‌ বহুবিধান দ্বিশতার্ধ সংখ্যান্‌ 
নির্মায় নির্জন গৃহে চিত্রকালমাস্তে । 
এর থেকে দেখা যাচ্ছে তিনি সংস্কৃতি দ্বিশতার্ধ অর্থাৎ একশখানি গ্রন্থ 
লিখেছিলেন । 
৪, 'সত্যধর্ম প্রচারক দেব-মানব মহাত্মা গুরুনাথ, পৃঃ ১৭৪ 
৫, এই সম্পর্কে তার জীবনীকার লিখেছেন, “অন্ত নারীর (সে নারী 
কাল্পনিক বা.বাস্তবই হউন ) রূপগুণ বর্ণনাবুল অসংখ্য কাব্য পৃথিবীতে রচিত 
হইয়াছে বটে, কিন্তু স্বকীয় পত্বীর বিষয় আশ্রয় করিয়া এইর্প কাব্য রচনা 
সাহিতোর ইতিহাসে বোধ হয় অস্ভুতপূর্ব-_ কবি গুরুনাথই বোধ হয় এ বিষয়ে 
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চু 


রহুবিচিত্ 


পপথিরুৎ ও পথপ্রদর্শক ।"''*" ধাহাধিগের এরূপ ধারণ! আছে যে, সহোক্গত 
সহাপুকষেরা রতিশান্ত্রে ব্যুৎপন্ন নহেন বা হইতে পারেন নাঃ এই কাব্য পাঠে 
তাহাদের সে ভ্রম ও অপনোদিত হইবে” ( মহাত্মা গুরুনাথ' পৃঃ ১৬০) 

৬, ভিত্ববোধ' নামে ১৩০০ বঙ্গাবে তিনি একখানি মাসিক পত্র সম্প।দনা ও 
প্রকাশ করেন । এতে তাঁর অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল । তার 
মধ্যে নিরাধমের জীবনচরিত' প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ নরাধম ব্যক্তির 
জীবনীও অধ্ায়নযোগ্য, সে কথা প্রম।ণের জন্য তিনি এই গ্রবন্ধের অবভারণ। 
করেন। প্রবন্ধের প্রারস্তে তার মন্তব্যটি কৌতুলোদ্দীপক £ “নবোতমদ্দিগের 
হ্যায় নরাধমদিগের চরিত্র পাঠ কর1ও কর্তব্য । নতুবা চবিত্রপঠি সাঙ্গ হইতে 
পারে না। বিশেষতঃ, অতি উত্তম ও অধম চরিত্র বাক্কিদিগের জীবনে কতকগুলি 
সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সেই সাদৃশ্ট জান না থকিলে অধমকে উত্তম ব! উত্তমকে 
অধম বোধ করিয়া অনেকে ভ্রান্ত হইতে পারেন। সেই ভ্রান্তি সামান্য অনিষ্ট 
ক(বিণী নহে ।...... নরাধমের চরিত্র পাঠে আবুও দুইটি উপকার হইতে পারে। 
প্রথমত: মানুষ চেন] য।য়। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের লোকের 
প্রকৃতি এই যে, দুটি একটি আশ্চর্য ঘটনা, যাহ|র জীবনে দেখিতে পায়, তাহাকেই 
মৃহ।পুরুষ বলিয়। বিবেচনা করে। বাস্তবিক ইহ। সত্য নহে।” ( জীবনচরিত 
থেকে উদ্ধৃত পৃ* ২৫৫) 

৭, ১৩০০ সনে মাসিক আকারে প্রকাশিত 'রত্বাকর' পত্রের তিনি সম্পাদক 
ছিলেন। 'জ্ঞানদায়িনী” পত্তিক1 প্রকাশের ব্যবস্থা হলেও এটি তিনি প্রকাশ 
করতে পারেননি । 

৮. 'মহাত্ম] গুরুনীথ, পূ ৯৬ 

নি. এ, পৃঃ ৯৯১০০) ১০১-১৭৯ 

১০, মধুক্দন এই কাব্য সম্পকে ত্র কয়েক পংক্তি রচন] করেছিলেন_- 
তে'মার হরণ গীত গাঁব বঙ্গাসবে 
নবতানে, ভেবেছিন্ছ সুতদ্রা সুন্দরী ) 
কিন্তু ভাগ্যদেষে শুভে, আশার লহরী 
' শুখাইল, যথ! গ্রীক্মে জলরাশি সবে । 
১১, অর্থাৎ কবি মধুসূদন | 
১, “হায় !'ঘদিশ্হাজিন্বকনথি বিরচিত সুভত্র।ইরণ ও. কমলিলী নামৰ 


১৯০ 


গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরতু 


মহাকাব্যয় ধথাসময়ে লোকলোচনের গোচরীভূত হইত তাহ: হইলে কবি'গুক- 
নাথ এতদিনে বাঙ্গাল। আদি মহ|কাব্য রচয়িত| না হউন অন্ততঃ অন্যতম মহা- 
কাব্য শ্রষ্টা বিয়া যশঃ ও গৌরব ভাজন হইতে পারিতেন ৮ গহাত্ব। 
'গুক্ুনাথ, পৃঃ ১৯১-১৯২ 

১২, 9০ %70017 01619556 চি ৯6619, 10196 0667 30110011108 ৪ 
(108 ৮০ ৮০ ০৪1160 “বীরাঙ্গনা? 1. €* 136:010 790151165 [030 102 
17051 1)0160 08191010 01061) 10 11611 10918 01 10109, [11670 216 
(০ ৮০ 15605 906 চ0151163) ৪110 [1096 17151150 616৬6) 11086 
816 69108 0110150০101 [119৬6 100 (11796 0 110151) [6 16100910- 
0০7.” ( মধুকছদনের পত্র ). 

১৪. মিধুদ্বতি' প্রণেতা নগেন্ত্রন।থ দোম “ভীমের প্রতি জৌপদী? নামে আব 
একখানি পত্রিকার উল্লেখ করেছেন । কিন্তু এখানির কোন সন্ধান পাওয়। যায় 
না। (জষ্টবা £ মধুস্থতি ; হয় সংস্করণ) পৃ-২২৩) 

১৫. রমকুমার নন্দীর 'বীর।ঙ্গন। পত্রোতর কাব্য (১২৭৯), প্রসম্নকুমার 
নাগের 'রাজগুতাঙ্গন] কাবা, রক্গনীনাথ চট্টোপাধ্য|য়ের বহ্গীঙ্গন। কাবা,” যাদবা- 
নন্দ রায়ের “বীবসুন্দরী? (১৮৮৪), অস্থিকা চরণ গুপ্তের পপত্রাষ্ট্ কাব্য? (১৮৯২), 
প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছিল | (দ্রষ্টব্যঃ ডঃ সুকুমার মেন, বাঙ্াল। সাহিত্যের ইতি- 
হাস', ২য় খণ্ড, ১৩৫০১পৃঃ ১৯৮) 

১৬, আখ্যাপত্র বীরোত্ধদ কাবা / অর্থাৎ | বীরাঙ্ষন।-কব্যে লিখিত 
পত্রিক। সমূহের ! উত্তর | আহীরীটে(লা-গভর্ণমেপ্ট-সংক্রাস্ত বঙ্গ বি্ভালয়ের প্রধান 
শিক্ষক | শ্রীগ্তরনাথ সেনগ্ঠপ্ত প্রণীত। সন ১২৯০। 

১৭, এগারখানি পত্জিকার তালিকা £ শকুন্তলা প্রতি ছুক্স্থ, তার।র প্রতি 
সোম, রুক্সিণীর প্রতি দ্বারকানাথ, কেকয়ীর প্রতি দশরথ, শুর্পণখার প্রতি লক্ষণ, 
প্রৌপদীর প্রতি অর্জুন, ভাঙছমতীর প্রতি ছুর্ধোধন, দুঃশলার প্রতি জয়রথ, 
জাহুবীৰ প্রতি শান্ুষ্, উর্বশীর প্রতি পুকরবা, জনার প্রতি নীলধ্বজ । 

১৮* কাব্যের ভূমিকায় কবি বলছেন, “মধুন্দন বঙ্গীয় কধিকুলের শিরোমণি ; 
বিশেষতঃ, মনোহারিণী বীরাঙ্গনা তদীয় কবিত্বযৌবন-সন্তকৃত। এজন্য আশা, 
করিয়াছিলাম যে কবিহৃদয়ন্থলভ সম্গুণাবলী-ভূষিত কোন মহাত্মা বীরাঙ্গনা 
উত্তর স্বরূপ কোন একখ!নি কাব্য. রচনা করিয়া উত্তরপাঠার্থী জনগণের 


১৪৯ 


বহবিচিত্ত 


কৌতুহল নিবৃত্তি করিবেন । কিন্তু এ পর্যন্ত কেহই তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন 
না দেখিয়া এবং কতিপয় বন্ধুর অন্ুন্পজ্মনীয় অনুরোধ অতিক্রম করিতে ন! 
পাঁরিয়া, আমি মাদৃশ জনের নুছুঃসাধ্য এই দুরূহ ত্রতে ত্রতী হইয়াছি।” 

১৯ সেষুগের কোন কোন সমীলোচক এ কাব্ো বিজ্ঞানের উপম। ব্যাবহার 
প্রশংলাই করেছিলেন। 'রদ্ধাও বাজার, শীর্বক সাময়িক পত্রিকায় “বীবোত্তর 
কাব্যের প্রশংসা! করে লেখ! হয়েছিল, “বীবোত্তর কাব্য-লেখক. গুরুনাথ রাৰু 
একজন প্রধান কবি, তিনি স্বপ্রণীত কাব্যে রসায়ন শান্ত্-সংক্রাস্ত অলঙ্কারগুলি 
স্থচারুরূপে সন্ধিবিষ্ট করিয়া বঙ্গীয় ভাবী কবিদিগের এক নৃতন পথ প্রদর্শন 
করিয়াছেন |” মাহাত্বা! গুরুনাথ ( পৃ-১৮৭ ১৮৮) 

২০* গুরুনাথ বোধহয় বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন সমর্থন করতেন 
না, যদিও বিদ্ত।সাগরের প্রতি তার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। বিষ্াাগরও তাঁকে অতিশয় 
স্নেহ করতেন। কিন্তু উচিত বোধ হলে তিনি বিষ্যাসাগরের মতের প্রতিবাদ 
করতেও কুষ্ঠিত হতেন না। বর্ণপরিচয়ের অন্ুবপ প্রথম পাঠ” নামে তিনি এক- 
খানি শিশুপাঠ্য পুস্তিকা লেখেন । তাতে বিষ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে"র 
দোষ দেখিয়ে লিখেছিলেন, “বিষ্ভাসাগর মহাশয় যে প্রণাঁলীতে বর্ণপরিচয় রনা 
করেছিলেন, তাহ।তে রব. খ এই বর্ণছয়ের সংযোগে যে কি আকার হইবে তাহ। 
বলিবার অবকাশ পান নাই। শুভঙ্কর দ1াসও এবিষয়ে এপ । অথচ নিখ ত 
নৈখত প্রভৃতি পদ সংস্কতের কথ! দুরে থাকুক, বাঙ্গাল! ভাষায় বহু-পরিমাণে 
প্রচলিত রহিয়াছে । এতত্তিন্ন বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের আরও অনেক দোষ 
আছে, উহ৷ ইউরোপীয় প্রণালীর অনুকরণে বাছা চাকচিক্য সম্পন্ন বটে, কিন্ত 
উহার অন্তঃসার অতান্ন ।” (মহাত্মা গুরুনাথ) পৃঃ ২৩৬) 

২১. তার সধ্ন্ধে মুখে মুখে এমন সমস্ত অলৌকিক কাহিনী প্রচারিত হয়েছে 
ষে, সে-যুগে তাঁকে তক্তেরা কী দৃষ্টিতে দেখতেন তা৷ সহজেই বোঝা যাবে। তাঁর 
জীবনীতে এই ধরুনের ব|ইশটি “সিদ্ধায়িতা” বা অলৌকিক শক্তির উল্লেখ এবং 
একাশিটি অলৌকিক কাহিনীর বর্ণনা আছে (উক্ত জীবনীর ৩৯২ থেকে ৪৩৮ 
পৃষ্ঠা পর্বন্ত দ্রষ্টব্য )। 

২২, তার সত্য ধর্ম' শীর্ষক তত্বগ্রন্থে (১৩৪৬ বঙ্গাৰে প্রকাশিত) বলা হয়েছে £ 

নাত্র শুদ্ধতমে ধর্মে সাকারাণামুপাষন।। 
ন জাতিভেদনিয়মে। যোগিনাং নাস্তি লাধনম্‌ | 


১৪৭ 


গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিবত্ 


লয়ো ন সম্মতশ্চ্্িন্লাত্মন: পরমাত্মনি । 
মোক্ষস্ত কারণং জেঞয়ং কেবলং জ্ঞানসাধনম্‌ ॥ 
অর্থাৎ এই বিশুদ্ধ ধর্মমতে সাকার উপাসনা নেই, জাতিভেদ নেই, ফোগসাধন 
নেই, নির্বাণ নেই । কেবল গুণসাধনকেই (€ অর্থাৎ অগ্তন্নিহিত সাত্বিক স্বভাবধর্ম ) 
মোক্ষের কারণ বলে জানবে । পগুণরত্বম্‌* € ১৩৪৬ বঙ্গান্দে প্রকাশিত ) পু্তিকায় 
তিনি বলেছেন £ ূ 
আধা-ম্লেচ্ছ1-ছুর চারা; সদাচার মহা।বিয়; 
ুর্ধিয়/শ্চাপি সর্বেহত গুণানাং সাধনে ক্ষমা; | 
অর্থাৎ আধ, গ্েচ্ছ, দুরাচার, সদ্দাচাঁর, বুদ্ধিম/ন ও ছুবৃদ্ধি লোক-_-সকলেই 
এই গুণপাধন করতে পারে। 
২৩. তীর “তব্বজ্ঞ ন” গ্রন্থে জ্ঞানসাধনা"র বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে । 


১৯৩ 


বহ১৩ 


হরিসাধন মুখোপাধ্যায় 


১৮৬২-১৪৩৮ 


কবি-সমালোচক টি এস* এলিয়ট বলেছেন যে, প্রতি এক শ' বছর অস্তর 
সাহিত্যের পুনধিচার হওয়া! প্রয়োজন । কালাতিক্রমণের সঙ্গে সাহিত্যের 
বসরুচি ও জনগ্রিষতার হাঁস বৃদ্ধি হয়। এক শ' বছর কেন, পচিশ বছর আগে 
এদেশের সাহিত্য সন্বদ্ধে লেখকের যে বকম পারণ। ছিল, আজ তার অনেকটাই 
আমূল ব্দলে গেছে। একদা যিনি জনপ্রিয়তার জ্যোতির্লোকে সমাসীন ছিলেন, 
আজ তিনি বিস্বৃদ্তির তিমির-গর্ভে অবলুপ্ হয়ে গেছেন। বোধ করি জনবল্লভতার 
নগদ বিদায়ের সঙ্গেই ব্দায় দেবার পল[গ'ন জড়িয়ে আছে । বাতল1 সাহিত্যে 
এই রকম একটি নাম মনে পড়ছে-_ তিনি গতকাঁলেব অতি পরিচিত লেখক 
হরিসাধন মুখোপাধা।য়। আধুনিক পাঠকের কাছে এ নাম পরিচিত নয়, অথচ 
এখন ধার। প্রবীণ, একদ। তারা হরিসাধনের গল্প উপন্(স নিয়ে কি বকম মেতে 
উঠতেন, তার কথা হয়তো। কারো কারো মনে পড়বে । বিশ-ত্রিশ বছর আগে 
হরিসাঁধনের গল্প, উপন্যাস, রোমাঞ্চ আর এঁতিহাসিক বমন্।স ( অর্থাৎ কিন! 
রোমান্স) পড়েনি, মে যুগে এমন পঠিক দুর্লভ ছিল। সেই সমস্ত কৈশোরের 
ছাঁয়াঘের৷ রমণীয় দিনগুলি কর ন। মনে পড়ে । বিচিত্রদশন গাঢ় সবুজ মলাটের 
ব্যাকরণ কৌমুদীর নলচে আড়াল দিয়ে রে!ম।ন্সের ধুত্জালবিস্তারী হরিসাধনের 
মুঘল হারেমের রহস্তরোমাঞ্চঘের কাহিনীর কল্পলেকে বিচরণ করার কথা! 
সহজে ভোলা যায় না। খোজী-নর্তকী-বাদশা-বেগম-শাতজাদা-শাহজাদীদের 
সহন্-এক-রজনীর বিচিত্র কাহিনী, বিরহমিলনের ঠাসবুনানি আর প্রত্য।শিত 
ও পরিতৃপ্ত আনন্দ'ম্নভূতি হঠাৎ যেন একযুগের বিখ্য/ত লেখককে বিস্থৃতির গর্ভ 
থেকে উদ্ধার করে এ যুগের জকুঞ্চিত পাঁঠকের দরবারে হাজির করে দেয়। 

পল্লী-বাংল1 ও শহর-কলকাতার গাহস্থ্যজীবনের হুখ-ছুঃখের গল্পগুলি সে 
যুগের তরুণবয়ন্ক পাঠকপাঠিকাকে যে কিভাবে সম্মোহিত করেছিল, এ যুগের 
নবীনের দল তা৷ বুঝতে পারবেন ন1। শুধু গল্প পড়ার প্রতি সরস আকর্ষণ এ 
যুগের পাঠক হারিয়ে ফেলেছেন । বার্ন। শয়ের প্রগল্ভ উক্তির অনুসরণ করে 
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হয়তো কে নো পাঠক বলবেন যে, আমরা কি এখনও খোকা খুকুর খেলাঘরে 
আছি যে, আখ্যানে অখ্যয়িক1 চাইব ? এখন কত জীবনযন্ত্রণ৷ । সমাজ, বাক্ধি 
রাষ্ট্র চেতন ও অবচেতন মনের পাকানে! জটিল জট খুলতেই আমাদের গ্রাণান্ত। 
এখন কি গল্পশে নার মানবশৈশবে আছি? ঠিক কথা। ক'লধমে যুগধর্মের 
পরিবর্তন হয়। সে যুগে গল্প চাইতাম, এ যুগে মনোবিকলনের তত্বকথা চাইছি। 
অতি-সম্প্রতি চাইছি “চেতনা প্রবাহ” যা নাকি “যে-মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে-মুহূর্তে 
কিছু তব নাই”। সে যুগে আখ্যানের নান] জটিলতা চাইভাম, এ যুগে কথা- 
সাহিত্যে জীবনসমস্তার প্রতিফলন চাইছি। এ রূপান্তর অবশ্থান্তাবী | তবু কোনো- 
এক অসত্ক মুহূর্তে পরম প্রাজ্ বিচক্ষণ মনটাও কেমন যেন শৈশব-সন্ধ্যায় ফিরে 
ষয়। সেখানে পৌছে হরিসাধনের পাত্র-পাত্রীদের ঘটনাজটিল আখ্যানের 
রোমাঞ্চকর প্রাঙ্গণে আমর] নিজেও একটি চরিত্রে পরিণত হট । 

জলভর। ঘু'ইফুলের বোটায় সামান্য বাদল! হাওয়। লাগলেই যেমন টুপটাপ 
করে জলবিন্দু ঝরে পড়ে, তেমনি স্থৃতির বৃস্তে একটু নাড়া লাগলেই অর্ধশতাব্দীর 
আগেকার কথা মনে পড়ে যায়-_ সেই গোলাপী রেশমী কাঁপডের মলাট, 
মলাটের ভিতবে তুলতুলে প্যাড, সোনালী অক্ষবে ছাপা “নৃরমহল”, “রঙমহল”, 
“শীশমহল” | লেখক-_ হরিসাঁধন মুখে।পাধ্যায় ।' তলায় সোনার জলের মনোগ্রামে 
প্রকাশকের নাম লেখা । তে!রঙ্গ প্যাটরা গোছাতে গিয়ে, অধুনা যিনি প্রবীণ! 
গৃহিণী হয়েছেন, বাক্সের তল থেকে তার হাতে আসে হরিসাধনের “সতীলক্মী” 
উপন্যাস । সেই ১৯১৬ সনের কোন এক ফাল্গুন ম'সে শুভ পরিণয় উপলক্ষে কার 
ঘেন দেওয়া উপহার-- প্রাণাধিক! শ্রীমতী বিছ্যুন্নত। দেবীর করকমলে সাদর 
প্রেমোপহার 1, সেদিনের সেই নবীন। সলঙ্জ বধুটি আজ পঞ্চাশোরর্ব৷ প্রবীণ 
সংসার, কর্তা আব ব্লাডপ্রেসারের চাপে জেরবার এবং সদাই বিরল। বাঙ্ঝ 
গোছাতে গিয়ে ক্ষণিকের জন্য তিনি কি আত্মবিস্থৃত হয়ে ১৩১৬ সনের কে।নো- 
এক বাঁসম্তীসন্ধ্যার জাতিম্মর মুহূর্তে ফিরে যান! কৈশোর-যৌবনের কত স্বতি- 
বিস্াতিই ন। জড়িয়ে আছে হরিসাধনের এই উপন্যাসখানার লঙ্গে 

১৮৬২ খ্রীঃ অন্দে (বাংলা ১২৬৯, ভাত্র ) হরিসাধনের জন্ম হয় ব1ংলাদেশে 
এক নৈয়ায়িক বংশে। তাঁর পূর্বপুরুষ রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কৃষ্ণনগরাধিপ রুষ্ণচন্দ্রে 
সভাসদ ছিলেন । তাঁদের আদি নিবান শ্াস্তিপুর হলেও লেখকের পিতা গিরীশ- 
চন্ত্র মুখোপ ধ্যায় কর্মব্যপদেশে খির্ধিরপুরের ভূকৈলাসে ও পরে বেহালা স্থায়ী- 
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বন্ৃবিচিন্্ 
ভাবে বসবাস করেন। এই খিদিরপুরেই হন্রিসাধনের জন্ম হয়। তৈল-তওুল- 
ইন্ষনের চিন্তায়, চাকরীর গলরজ্ছু গলায় ধারণ করে তিনি পয়ত্রিশ বছর কাটিয়ে 
দেন। ১৯০৮ সালে তার স্ত্রীবিয়োগ হয়। তারপরও তিনি দীর্ঘকাল জীবিত 
ছিলেন । ১৯২৮ সালে বৈশাখ মাসে পরিণত বার্ধক্যে এক যুগের অতিশয় জন- 
প্রিয় লেখক হুবিসাধন মুখোপাধ্যায়ের শ্যামবাজারের বাসভবনে দেহাস্ত হয়। 
দীর্ঘজীবী হরিসাধন উনিশ শতকের শেষ দখক থেকে বিশ শতকের তিন 
দশক-_ প্রায় অর্ধশতাবী ধ'রে নানা ধরনের উপন্যাস ও িমন্যাস” "লখে সে 
যুগের পাঠকের চিত্ত জয় করে নিয়েছিলেন। রাখালদাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রবামী'তে প্রকাশিত 'এঁতিহাসিক উপন্াস” নামক প্রবন্ধে লিখেছেন ষে, 
হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও পরবর্তী যুগের মধ্যে সংযোগসেতৃ । 
বঙ্কিম-বমেশ-রবীন্দ্রনীথ-শরৎচন্দ্র_ এর] সারম্বত তীর্থের তীর্থপতি ; কিন্তু 
হরিসাধনও যে অনেক দ্দিন ধরে পাঠকমনে বেঁচে ছিলেন তা স্বীকার করতে 
হবে। সাহিত্যে বেঁচে থাকার অর্থ পাঠকমনে বেঁচে থাকাঁ_ হোক ন1 সাময়িক, 
ক্ষণস্থায়ী | পৃথিবীতে ক'জন সাহিত্যিকই-বা চিরস্থাস্িত্বের দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ 
করেছেন। এ 
হরিসাঁধনকে আজকের পাঠক ভুলে গেছে। নবধুগের অভিনবত্তের চাবুক 
খেয়ে অধুন/তন পাঠক আজ আর পিছন ফিরে তাকায় না। “শুধু ধাও, শুধু বেগে 
ধাও, উদ্দাম উধাও, ফিরে নাহি চাও'- এই তো তার একমাত্র জপমন্ত্র। এখন 
রঙ্গমহল” 'শীশমহল” আর “নূবমহলের' এঁতিহাপিক রোমান্স ও ইতিহাস- 
আশ্রিত রপকথাগুলিকে কেই-ব! মনে রাখে ! হরিসাধনের বিরাট এতিহাপিক 
গ্রস্ত “কলিকাতা-_ এ কালের ও সেকালের ইতিহাস” সত্যই বিবাঁট-_ ভিমাই 
সাইজের হাজার পাতার ওপর । আজকের দিনের অস্ধষ্টপরিমাণ রম্যরচনার যুগে 
এই অতিকায় টিটানের সান্নিধ্য আকাজ্ষা কারই-বা অভিপ্রেত ? দুর্লভ বইয়ের 
শেষ আশ্রয়-এ কালের কলকাতার বেড়ার গায়ে মলাটছেঁড়া সে-কালের কলকাতা 
মলিনমুখে কোনো-এক অধ্যাপক বাঁ গবেষক-ক্রেতার জন্য অপেক্ষা করে। ষুগ- 
ধর্মের বশে রুচির খোলনলচে পালটে গেলেও, একদ1 হবিসাধন যে রোমাঞ্চকর 
গল্প পরিবেশন করে পাঠকসমাজকে মাতিয়ে রেখেছিলেন, প্রচুর আনন্দ-কৌতুহল 
সঞ্চার করেছিলেন, সে কথ! ভুলে গেলে তার প্রতি পাঠকসমাজের অকুতজ্ঞতার 
পরিচয় দেওয়া হবে। 
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তেইশ বছর বয়মে হরিসীধনের প্রথম লেখা প্রাচীন কলিকাতা প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হল “নবজীবনে) ১২৯১ সনের ফাল্ধন সংখ্যায় । কলকাতার ইতিহাস 
নিয়ে লেখ! তার গ্রন্থের এই হল স্ত্রপাত। প্রবীণ বয়সে যিনি রোমান্টিক প্রেমের 
গল্প উপন্যাস লিখে পাঠকের মনোরঞ্জন করেছিলেন» তরুণ বয়সে তাঁর চিত্ত আকষ্ট 
হয়েছিল এঁতিহাসিক থা ও কাহিনীর দিকে। স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত 'ভারতী'র 
পৃষ্ঠায় ভার অনেক এতিহাসিক প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে : “ধ্বংসতরু বা নন্দকুমারের 
ফাসী ও কলিকাতা স্্রীম কোর্ট” নামক তথ্যপূর্ণ গবেষণা-প্রবন্ধ “ভাবতী'তেই 
প্রকাশিত তয়। ঠগী দমন আর এক মূলাবান রূচনা। ইতিহাসের প্রতি তার 
চিবক(ল আকধণ ছিল! তারই ফলে কলকাতার বুহত্তম ইতিহাম রচিত হল। 
লেখক-জীবনের প্রথম দিকে তিনি বস্কিমচন্দ্রকে দর্শন করেছিলেন, তার উপদেশ, 
নির্দেশ ও ন্নেত লাভ করেছিলেন | বঙ্ছিমচন্দ্রের জামাতা রাঁখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
তখন “প্রচার” পত্রের সম্পাদক । ইনি হত্িসাঁধনের ঘনিষ্ঠ বান্ধব ছিলেন । বস্কিম- 
চন্দ্রকে প্রথম দেখে তার কী ধারণ! হয়েছিল, তা তার নিজের কথাতেই শোনা 
যাক £ 

“আমি সেই সৌম্যমুততি, প্রতিভার জীবৃস্ত আদর্শ, সাহিত্যসঘরাটের চরণ 

বন্দনা করিয়া কৃতার্থ হইলাম । বঙ্ছিম্বাবুর পরিধানে একখ|নি পট্্বপ্ত, গায়ে 

একখানি গরদের নামাবলী-- বোধ হইল যেন ভবানী পঠক' কিংবা 

ত্যানন্ন' আমার সম্মথে দাড়াইয়া |” 

একবার হরিমাধন “প্রচার” পত্রে একটি এঁতিহাসিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন । 
বঙ্কিম তরুণ লেখকের প্রবন্ধটি পড়ে খুশি হয়ে বলেছিলেন, “আগাগোড়া পড়েছি। 
লেখায় বেশ 75562101) আছে। কিন্তু ফুটনোটে অত 790761০9 দিয়েছ কেন?” 

লেখক একটু সাহস কবে বললেন, “আমরা নৃতন লেখক | যদ্দিএকেউ 
বিশ্বা না করে, এই জন্তে-_” 

বঙ্কিমচন্দ্র এর কি জবাব দিলেন ? তিনি সজোরে বললেন, “কি ! নিজের 
7619008111-তে তোমার বিশ্বাস নাই ? যে পরবে, মে তোমার লেখ। ০9০৫৪- 
010 করুক। তখন তুমি তোমার নজীর দেখাও” লেখক বন্ধিমচন্দ্রের ক।ছে 
একটি সত্য শিক্ষা করেছিলেন, আত্মবিশ্বাস, যাকে বস্িমচন্্ 76750091105 
বলেছেন । হরিসাধন কলকাত।র স্থবিস্তৃত ইতিহাস লিখেছিলেন, সে তো৷ শ্ধু 
নীরস ইতিহাস নয়, যেন কেন্‌ অচিন্পুদ্ীর রূপকথ!। তাঁকে এর জন্য গ্রচুর 
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তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছিল । অনেক সময় তথ্যের স্ব্লত! কল্পনার দ্বারা পুরিয়ে 
নিতেও হয়েছিল । কিন্ত প্রায় সর্বত্র তিনি তথ্যের উৎ্ন অর্থাঘ £561609০ দিয়ে 
গেছেন, পাঠকের ০০92%8৫10 করবার কোন অবকাশ রাখেননি | তাঁর লেখা 
পড়ে বঙ্িমচন্ত্র বলেছিলেন, "যা, গর লেখা আমি নবঙ্ীবন' পড়েছি, বেশ 
হচ্ছে ।” বঙ্কিমের উৎসাহে ও নির্দেশে হরিসাধন পরবর্তী জীবন কলকাতার 
বিপুলায়তন ইতিহাস লিখলেও এবং সেই গ্রস্থটি আজো আকরপ্রস্থ হিসেবে 
বাবহৃত হলেও, সাধারণ পাঁঠকসমীজে তিনি কথাপাহিত্যিক রূপেই অধিকতর 
পরিচিত ছিলেন। 

ভারতী, সাহিত্য, ভ্রমর, প্রচার, দাসী, প্রবাশী, মানসী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাঁর 
নিষ্মিত লেখক হরিসাধন সরকারী কাজকর্মের ধ'কে ফাকে প্রচুর লিখতে শুরু 
করলেন । ঠিক যাকে জনপ্রিয় লেখক বলে, হরিসাধন সেই শ্রেণীর লেখকের 
অগ্রগণ্য ছিলেন। অজন্ন লিখেছেন তিনি, অপরিমিত লিখেছেন । যা! স্বল্লতর 
পরিলরে সোনা ফলাতে পারতো, তই বিশাল ক্ষেত্রে আস্ত প্রয়োজনের রবিশশোর 
জন্ম দিয়ে ধীরে ধীরে দিগন্তে মিলিয়ে গেল। ১৮৮৫ সালে তিনি নিতান্ত তরুণ 
বয়সে প্রথম লেখকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং ১৯৩০ সাল পর্যন্ত অর্ধশত,ব্বী 
ধরে অর্ধশতেরও অধিক গ্রগ্থ লেখেন । ঃ 

তাঁর সমস্ত রচনাকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা! যায, __ গল্প-উপন্তাল, 
নাটক, ইতিহাস ও কলকাতার ইতিহাস । তার পুরোমাপের উপন্যাসের সংখ্যা 
প্রায় তিরিশ, গল্পের সংখাও কম নয়। সামাজিক, গর্হস্থা, এতিহ।সিক, 
রোমাটিক, অর্ধ-এঁতিহাসিক, রূপকথা-__ উপন্যাসের যত রকম বিভাগ-উপবিভাগ 
থাকতে পারে, তাঁর প্রত্যেকটিতে তিনি হাত দিয়েছিলেন । তীর প্রথম গল্পগ্রন্থ, 
'পঞ্চপুষ্প' পাঠে বিভারিজ সাহেব বলেছিলেন যে এই গল্প ক্কটের সমতুল্য । তার 
গাহৃস্থ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে “দ্বর্ণপ্রাতিমা”, 'অপরাধিনী” কিমলার অনৃষ্টণ, “সতীর 
সিন্দুর' এক সময়ে পাঠক-পাঠিকাঁমহলে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। আখ্যানগুলি 
প্রতিদিনের ঘটন।কে কেন্ত্র করে গড়ে উঠলেও তারই মধ্যে বিচিত্র রোমানদের 
স্বাদ এবং পাঠকের অপার কৌতুহল একই সঙ্গে তৃপ্তি লাভ করত। আখ্যানের 
প্রাথমিক বিবরণী এমন চমকপ্রদ হ'তো যে, কৌহতুল প্রথম পৃষ্ঠা থেকেই মচকিত 
হয়ে উঠত। | 

কলকা'ত।র ইতিহাসের আরমুটি কৌতুছলের রসে ভরপুর ; 
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আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সেদিনের আকীশ প্রথমট1 ঘনঘটা চ্ছপ্ 

হইয়াছিল। বৃষ্টি হইয়! মেঘের বক্ষ শূন্য হওয়ায়, মেঘ সরিয়! পড়িল। আকাশ 
সম্পূর্ণরূপে মেঘমুক্ত পরিষ্কার, অস্তগামী ববির স্বর্ণকিরণ রঞ্জিত । সন্ধার প্রাক্কালে 
ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর নিশানওয়ালা চাবপপাচখানি বাণিভ্ঞা জাহাজ গঙ্গার প্রচণ্ড 
শক্তিশ!লী উদ্নিমালার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে পাইল তবে অভি ধীরে ধীরে 
সথত'নুটির দিকে অগ্রসর হইতেছিল...।, এ 'বর্ণনা শুধু নীরস ঘটপাবিবৃতি নয়, 
এব প্রতিচ্ছত্রে পাঠকের জন্য অপার বিস্ময় সঞ্চিত হয়ে রয়েছে । আধুনিক বিশ্বের 
রঙ্গনটা কলকাতার শুরু কীভাবে হয়েছে, তারপর কত ঘটনা ছুর্ঘটন'র নোপান 
বেয়ে বেয়ে কলিতীর্থ কলকাতা রূপের পসরা সাজিয়ে পথচারীকে আহ্বান 
করল, তার নিলাজ চুল লীলাখেলার ছবি আঁকলেন প্রবীণ পপন্তা।সিক। 
কৌতুহলকে যদি আমর নিতান্ত শিশ্ুস্লভ বৃত্তি বলে ত্যাগ করে প্রবীণ পরিপক 
বনে না ধাই, তা হলে আমাদের মনও কোম্পানীর নিশানওয়াল! মনপবনের নাও 
বেয়ে কোন্‌ পবীস্থানের দিকে যাত্রা করে। 

মুখল-পাঠানের পটভূমিক।য় লেখা তাঁর বৌমার্টিক গল্প-উপন্যাসগুলিই তার 
জনপ্রিয়তার গ্রপান অবলগ্বন | 'রক্ষমহল”, ,শীশমহল', 'নুরমহল” সিরিজের 
অস্তভূক্ত মুঘলপাঠানের রহ্প্ত-রেম!ধপূর্ণ দীর্ঘ কাহিনীর মাদকরস এখন" 
সকলের মনে পড়ে । মনে পড়ে শীশমহলের সেই দীর্ঘ গল্পটি-_ “তস্বীরের 
মূল্য, । আকবরের একজন তরুণ সেন।ধ্যক্ষ-_ নাম তার ইস্কান্দার। একদিন 
সন্ধ্যাবেল! ইন্ক।ন্দার দিল্লীর রাজপথে একজন বৃদ্ধ তস্বিরওয়ালীর কাছে একটি 
অপূর্ব রূপলাবণ্যময়ী রমণীর ছবি দেখে মুগ্ধ হ'ল, অতান্ত আকধণ বোধ করে 
তস্বিরওয়ালীকে এ ছবিটির দম জিজ্ঞাসা করল। বৃদ্ধা বলল, “জনাবঃ এ 
তস্বিরের মূল্য পাচ জুতি |” 

বিশ্মিত ইস্কান্দার প্রশ্ন করল, “জুতি মাবিবে কে ?” 

বুড়ীর উত্তর, “যার তসবির দে ।” 

বুড়ী তার নামপাম জানে না, সুতরাং ইস্কান্দার তাঁর কাছ থেকে ছবির 
মালেকের কোন সন্ধান বার করতে পরল না। কিন্তু সেই ভূবনমোহিনীর তসবির- 
খানি ইস্কান্দারের সমস্ত আশাভরসা সুখ আনন্দ কেড়ে নিল। তার পর কত' 
বিচিত্র অভিজ্ঞতা, প্রতিহিংসা, হানাহানি__ তবু ইস্কান্দার সে' ছবিখানিকে 
ত্যাগ করতে পারল না, আংবাখার অন্তরালে লুকিয়ে রেখে, যার ছবি তার সন্ধান 
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করতে লাগল । ₹্পই মোহিনীর নাম গুল্সানা, বিজ্রোহী পাঠান কেন্লাপতি 
আবদুল সোহাঁনীর সাঁধবী পত্বী, বীরাঙ্গনা গুলসান! | ইস্কান্দারের তীত্র বাসনার 
“উত্তাপে দোহানী মারা গেল, গুল্সাঁনা দিওয়ানা হল, ইস্কান্নারেরও সমস্ত 
আকাক্ষার চিরসমাধি রচিত হল । রূপের মোহে ইস্কান্দার কর্তব্য বিচলিত 
হওয়ার অপরাধে বন্দী হল। পরে গোঁপনে মুক্তিলাভ করলেও গুল্সান!কে সে 
চিরকালের মতো হারিয়ে ফেলল। দ্রুতগামী একখানি নৌকার ওপরে বার্থ, 
হতাশ্বাস, ব্যাকুল ইফষ্কান্দীর ভানতে ভাসতে কোন্‌ দিগন্তের দিকে যাত্রা! 
করল! উপন্যাসের সমাপ্তির শেষপঙক্কিতে সিকান্দার জানিয্ধে দিল-_ “তারপর 
আমার ভাগো কি ঘটিল, এই পুস্তকের দ্বিতীয় অংশে পাঠক দেখিতে পাইবেন ।” 
কৌতুহলী পাঠক তখন এর দ্বিতীয় পর্যায় খিণ পরিশোধ” পড়বার জন্য উত্স্নক 
হয়ে ওঠে। 

এই বিচিত্র রোমার্টিক গল্পের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও যেন ইস্কান্দারের সঙ্গে 
গভীর রাত্রিতে পা টিপে টিপে মালবের বন্ধুর পার্বত্য পথে বাহি হয়। ঘোহানীর 
ছুর্গপ্রাকার বেয়ে সকলের অলঙ্গিতে রংমহ!লের ঝাবরোখার কাছে গিয়ে দাড়ায়, 
আধখানি| টাদের বিবর্ণ আলোকে ছূর্গপ্রঙ্গণ রহস্যময়, চারিদিকে ইরাণী গুল আর 
নার্গিসের গন্ধ, সিরাজির স্বপ্রাতুর মাঁদকতা। সহসা ঝরোঁখার প্রান্থে একটি মুখ 
ভেসে ওঠে, মতিপান্নায় ঝকমকে একটি অপূর্ব নারীমৃত্তি, বিদ্রোহী সোহানীর 
সত্রী ভুবনমোহিনী গুলসানা। ইস্কান্দারের বুকের রক্ত 'তোলপাড় করে, শিরায় 
শির।য় বেহস্ত -দৌজখের মাতীমাতি শুর হয়ে যাঁয়-_ সেই তলবিরের মালেক 
বেগম গুলসান। ! লেখক এই রহস্যঘন বে মা্টিকতাঁর স্বপ্নপুরীতে এনে পাঠককে 
ছেড়ে দিলেন। তার মুঘল-পাঁঠান যুগের মুসলমান নর-নারীর জীবনকেন্দ্রিক 
এতিহাসিক রমন্যাস” গুলিতে পটভূমিকা হিসেবে কোথাও সবল্পতর, কোথাও-ব! 
গাঁ়তর এতিহাসিক ঘটন। ও পরিবেশ স্বীকৃত হয়েছে । কখনও কখনও হবি- 
সাধন কেবল ছু"্চারটি এতিহাসিক নাম মাত্র ব্যবহার করেছেন, প্রধান চবিক্র 
ও মূল ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের কোন সংম্রব নেই । ইংরেজী 7২07208009০ 
1315075র মতে! এই ধরনের এতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাস প্রধান নয়, 
ইতিহাসের পটে অঙ্কিত সাধারণ নর-নারীর জীবনই অধিকতর কৌতৃহলের বত 
হয়েছে। | 

তার পারিবারিক উপন্তাসগুলি এঁতিহাঁসিক উপন্যাসের মতো জমপ্রিয়ত। 


সক 


হরিসাধন মুখোপাধ্যায় 


লাভ করতে ন! পারার কারণ-_ তীর সমকালে, তারই আবিষ্কৃত লেখক, প্রভাত- 
কুমার মুখোপাধ্যায়ের অধিকতর কুষ্ুরীতিতে গার্স্থা উপন্যাস রচনা! এবং ঈষৎ 
পরবর্তীকালে শবতৎচন্দ্রের অপাধারণ জনপ্রিয়তা । উপরন্ত তার এঁতিহাসিক 
রোমান্সে যে কল্পনার উৎ্সার ও কাল্পনিক সৌন্দ্যসত্টি গুণ হিসেবে গণ্য হয়েছে, 
বাশ্তব পরিবেশের গাহস্্য উপন্যাসের তাই ক্রুটি বলে প্রতিভাত হয়েছে। বাস্তব 
জীবনের নর-নারীর মধ্যে আমর] সত্য ও.স্বাভাবিক ঘটনার পরিচিত মৃত্তি পেতে 
চাই। স্টার গার্স্থা উপন্য।ষে পারিবরিক ও সাংসারিক জীবনের চিত্র আছে। 
কিন্তু তার উজ্জল "বর্ণবিললের ফলে প্রতিদিনের একরউ তুচ্ছ দিনখুলে। 
রোমান্টিক মহিমা লাভ করলেও তাঁর প্রতীতি খণ্ডন হয় বলে পরবর্তাঁকালের 
পাঠকসমাজের কাছে তাঁর মূলা হ্রাস হয়। শরৎচল্েব: উ্ীন্তানও বিশুদ্ধ “রিয়েল” 
নয়, তা পুরোপুরি রে।মা্টিক, তবে ভাকে “বিয়েলের রোমান্স? বল! যেতে পারে। 
আপুনিক পাঠক ও রোমান্স চায়, তবে তা আইডিয়ালের রোমান্স নয়, বিয়েলের 
বে!মাম্দ__ যে তৃরুপ দিয়ে শরৎচন্দ্র জিতে গেছেন । 

হরিসাধন যেমন ইতিহ|সের পটভূমিকায় কাল্পনিক আখা!ন লিখেছিলেন, 
তেমনি কয়েকখানি অর্ধএতিহ।সিক নাটকও রচনা করেছিলেন । এর মধ্যে 
“ওরঙ্গজেব', “লক্বিক্রমণ ও “আকবরের স্বপ্র' উল্লেখযোগ্য । এই নাটকগুলি সে 
যুগের ন্যাশনাল থিয়েটার, কোতিম্ুর থিয়েটার প্রভৃতি পেশ।দার নাট্যমঞ্চে বেশ 
সাফল্যের সঙ্গে অভিনীতও হয়েছিল । মগধের বাণী মুরল।র কঙ্বনচুবির কাহিনী 
অবলম্বনে রচিত “কস্কনচে।র” উপন্যাসটি রাখালদাসের মতে সার্থক এতিহ1সিক 
উপন্যাস । তবে তিনি অধিকাংশ এঁতিহাসিক উপন্যাসে যেমন ইতিহাসের ক্ষীণ- 
সতত্রটি বজায় রেখে অবাধ কল্পনাকে যথেচ্ছ! ছেড়ে দিয়েছেন, তেমনি এই নাঁটক-. 
গুলি নামে এতিহাসিক হলেও এর প্রধান চরিত্রগুলি কাল্পনিক । 

সবশেষে তর “কলিকাতা একালের ও সেকালের ইতিহাসের কণা 
উল্লেখ কর] প্রয়োজন | হরিসাধনের পূর্বে অনেক বিদেশী বণিক, পর্যটক ও 
কর্মচারী প্র!চ্য দেশের শ্রেষ্ঠ নগরী কলকাতার ওপর ছোট বড়ে। অনেক গ্রন্থই 
বচন! করেছিলেন । হরিসাঁধন নানা তথ্য ঘেঁটে একহাজার কুড়ি পষ্ঠায় 
সম্পূর্ণ কলকাতার ইতিহাস বিবৃত করেছেন । এই বিপুলায়তন গ্রন্থে ইতিহাস্রে 
তথ্য আর রূপকথার রূপ, ছুই-ই মিশে গেছে । 

লেখক আরম্ভ করেছেন ১৬৯০ খ্রীঃ অবের ভাব্রম'সের ঘোধ বধার 


০১ 


বহুবিচিত্র 


এক রাত্রিকে কেন্দ্র ক'রে । একদল বিদেশী বণিক হুগলী নদী ধরে জাহাজ 
যোগে ুতান্ুটি গ্রামের পাড়ে এসে পড়েছে, সামনে আসন্স রাত্রি, মাথার উপর 
প্রবল বর্ষণ আর পাড়ের ঝোপবাড়ে স.প, বাঘ, বুনে! শুয়োব-- আরও কত কি! 
এই দলের নেতা জোব চারনক নামে এক বণিক গঙ্গার অস্বাস্থ্যকর তটে উঠে 
রাত কাটাতে শঙ্কিত হলেন। তীর সঙ্গী-সাথীদের সন্বোধন করে বললেন, 
“ভাই সব, বর্ধার রাঁতে এই জঙ্গলের মধো তাবুতে বাপ কর! বড়ই কষ্টকর'হইবে। 
চল__ আমর। মাক্তকে রাত্রির মত জাহ'জে ফিবিয়! যাই, কাল প্র!তে আবার 
মালমসল! জোগাড় করিয়া নূতন আশ্রয়স্থান সন্ধান করিতে হইবে ।” তার পর 
দিন স্থতোঙ্গটীর পূর্বপারে সূর্য উঠলে।-__ ১৬০০ খ্রীষ্টান্দের ২৫শে আগষ্ট । ঝড়জল 
মাথায় করে শুধু জাহাজের পালে ভর ক'রে আব অটুট মনোবল মাত্র সঙ্গে নিয়ে 
ষে-কটি ইংরেজ বণিক সেদিন হাজির হয়েছিল, তাঁরাই সেই ছুধোগের মধ্যে ঠিক 
হাল ধরে রইল, নান] সংঘাত-সংঘর্ষ, শাঠ্য-ষড়যন্ত্রের পর সত্যাই ব্রিটিশ সাআঁজ্যে 
সুর্ঘদেবের অস্তগমন নিষিদ্ধ হল। এইগ!ন থেকে আধুনিক কলক!তা শুরু হল, 
অবশ্য প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান-যুগকে ও অলোচন1 করে নিয়ে লেখক এ গ্রন্থের 
প্রস্তাবনা করেছেন । অসংখ্য তালিকা, নকৃমা, ম(নচিত্র আর ফটোগ্রাফে 
শোভিত এ গ্রন্থে কলকাতার বিচিত্র জীবনলীলা বর্ণনায় ্বে বিপুল পরিশ্রম লক্ষ্য 
কর] যায়, ত৷ ইদানীং রম্যরচনার যুগে ভীতিকর বলেই মনে হবে | 

পচিশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ একাল ও সেকালের কলকাতার শেষ অধ্যায়টিতে 
লেখক রবীন্দ্রন।খের নোবেল পুরস্কার প্রার্থির সংবদ দিয়ে “পুখিতে ডোঁর' 
দিয়েছেন । এই সেই কলকাতী-_- স্বৃতীন্ুটি গোবিন্দপুর চৌরঙ্গীর ঘন জঙ্গল আর 
কর্দমাক্ত গঙ্গ!র তীরে অবস্থিত অশ্বাস্তাকর গ্রাম । র'তে ঠ্যঙিড়ের হুংকার আর 
দিনে হুগলীর ফৌজদারের পাইক বরকন্দ'জের ইকডাক। এ দেই কলকাতি।, 
দিনে ইস্ট ইত্ডিয়া' কোম্পানীর রেশম পশমের সরগরম কুঠি-কুঠিয়।ল, বিকেলে 
চারঘোড়ার গাড়ীটান। ল্যাণ্ডোয় করে গঙ্গার ধারে ট্রা'ণ্ডে সাহেববিবিদের হাওয়। 
খাওয়া অথবা চৌরঙ্গীর মাঠে গাছতলায় পিস্তল হাতে সাহেবে সাহেবে 
ডুয়েল লড়া। এ সেই কলকাতা-_ সকালে ছোট হাঁজিরা, দুপুরে আক লাঞ্চ, 
আর বিকেলে শবযাত্রীঁ_ যাঁর জন্য সায়েবরা একে বলতো! 'গলগাথা'__ মড়ার 
খুলির রাজ্য । এ মেই কলকাতা, কিপলিঙ যাকে বিদ্রপ করেছেন । আবার সেই 
একই কলকাতাক্ত ভারত জাগরণের সুচনা, মহম্বির কনিষ্ঠ পুত্রের জন্ম, পরিণত 


৪০২ 


হরিস ধন মুখোপাধ্যায় 


বন্ষসে তার বিশ্ববিজয়_ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি-- “রবির অথ্য পাঠিয়েছে 
ঞ্রতাঁর!'র অধিবাসী”। জলজঙ্গলে অস্বাস্থ্যে ভর! ক্ষুদ্র তিনখানি গ্রাম কেমন 
ক'রে বিশ্বাকাশে উদ্দিত হলো, হরিসাধন তার কাহিনী বূপকখ'ব রসে ভিজিয়ে 
বর্ণনা] করেছেন । গ্রন্থটি বিশুদ্ধ ইতিহাঁপে হয়েছে কিনা তা এ্ঁতিহাসিকের। 
বিচার করবেন, কিন্তু সুদীর্ঘ গ্রন্থটি যে অতিশয় স্থখপাঠা হয়েছে তাতে আর 
সন্দেহ নেই । | 

এই বিচিত্র প্রতিতাধর লেখককে আমরা ভুলে গেছি । আজ উর গল্প 
কাহিনী হতগৌরব হলেও একদা তিনি বহু মনের আননভ;গু'র খুলে দিয়ে 
ছিলেন। অনেক পাঠকের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেনং অনেক রসিকা 
গৃহিণীকে মোহময়ী দিবানিত্র/র ছুনিবার আকধণ থেকে রক্ষা করেছিলেন । 
এইনন্ত সেই যুগের জনপ্রিয় লেখক হরিসাধন মুখে পাধ্যায় অ'জ ও ন্মরণীয়। 


। অব 


ন্‌ ভাহার্দি? 


জাতিতন্ব, ভাষাতন্ব ও স্ুনীতিকুমার 


১৪ 


সেটা বোধ হয় ১৯৩৩৩৪ সালের কথ || তখন আমরা স্কুলের নিম্নের 
সেপান আঅ[কড়াইয়া আছি, বয়স বারো-ভেরোর বেশী নহে । আমাদের অগ্রজেরা 
আই. এ. পাঁশ করিয়া বি. এ. ক্লাসে ততি হইয়।ছেন । তাহাদের কথাবার্তা হইতে 
আমর] কলেজ-জীবনের বিচিত্র মুক্তির স্বাদ পাইতাম। ভাবিতাম, কবে সেই 
বঞ্চিত ধামে প্রবেশাধিকার পাইব। 

একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। বৈঠকখানায় আমাদের অগ্রজের। ঘনীভূত 
হইয়া বগিয়া। কী যেন একটা ব্যাপ।র লইয়! চাপ] উত্তেজিত স্বরে আলাপ 
করিতেছেন । তাহারা বি. এ, ক্ল,সে ক্লাসিকাল বেঙ্গলি ( এখনকার ইলেকটিভ 
বাংল! ) লইয়াছিলেন । বাংলা মাহিত্যের ভবিষ্যৎ যেন ত্াহ।দের উপর নির্ভর 
করিতেছে, এইবধূপ একটা ভাবে ভাবিত , হইয়। তাহারা বৈষ্ণব পদাবলী, 
কবিকহ্বণ, মৈয়মনসিংহ গীতিকা, মাইকেল-বস্কিম-রবীন্দ্রনথ লইয়| বিজ্ঞের মতো 
আলোচনা] করিতেন । একদিন নাকি কী একট বিষয় লইয়| বাংলার অধ্যাপক 
অমূলাচরণ বিগ্যাতৃষণের সহিত তীহাদের একহাত কথা-কাঁটাকাটি হইয়া 
গিয়াছিল। সেদিন আমাদের বৈঠুকখান ঘ তাহ|রই জের চলিতেছিল। ক্লাসে 
বাংল! ভাষার ইতিহাস পড়াইছে!_- স্থৃতান্কঠাতভষণ মহ।শয় বেশ জোরের সঙ্গে রায় 
দিয়াছিলেন-__ প্রয়াগের পূর্বপ্রান্তে কাহারও শরীরে আর্য রক্তের ছিটেফোট|ও 
নাই, বাঙালীর তো। নাই-ই | এই ব্যাপারে আমাদের দাদাঁদের ব্র!দধণত্বে বিলক্ষণ 
আঘাত লাগিয়াছিল। তাহাদের একজন ক্লাসের মধ্যে গ। ঝাড়া দিয়! উঠিয়া 
দাড়াইয়া অধ্যাপকের মন্তব্যের মৃদু প্রতিবাদ করেন এবং আদিস্থুরের দোহ|ই 
পাড়িয়া ভক্তিভাজন অধ্যাপক মহাশয়কে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, অক্রাহ্মণ 
সম্পর্কে তাহার দিদ্ধান্ত ঠিক হইলেও হইতে পাঁবে, কিন্তু বাঙালী ব্রাহ্মণদের 
শিরাধমনীতে আধ-শোৌণিত বহিতেছে না, নৈকশ্যকুলীন ব্রহ্গণ সম্তানগণ, ধাহারা 
এতদিন শাত্ডিল্য-কগ্ঠপ-ভরদ্বাজের খুট ধারয়া৷ সযতে আর্ত্বের উত্তরীয় বহন 
-করিতেছিলেন, তাহারা কোন্‌ প্রাণে এ-মমন্ত অশান্ত্ীয় কথ! হজম করিবেন ? 


২৯৪ 


জাতিতত্ব, ভাষাতত্ব ও সথনীত্তিকুমার 


যাহা হউক, তাঁহারা একগু যে অধ্যাপককে টলাইতে পারিলেন না৷ । রবীন্দ্রনাথের 
“তুমি ছিজোতিম, তুমি সত্যকুলজাতি” বা! খেতুরী উৎসবে নিত্যানন্দ-পুত্র বীবতত্ 
ষাহা বলিয়া (“হৃদে যার 'পৈতা আছে মেই তো ব্রাক্ষণ” ) কায়স্থসন্ত'ন 
নরোত্তমকে ব্রাহ্মণের পংক্কিতে বসাইয়! দিয়াছিলেন, সে সমস্ত এঁতিহাসিক 
উক্তিতে তাহাদের হৃদয়ের বাথ! ঘুচিল না । সে দিন তাই তাহারা বৈঠকখানায় 
বপিয়া পুজনীয় অব্যাপকের মতীমতের কঠোর সমালোচন। করিতেছিলেন। 
একজন বলিলেন যে, কায়স্থ বিছ্যাষণের স্বাভাবিক ব্রাঙ্ষণবিদ্বেষই এরূপ 
স!ংঘাতিক মন্তব্য প্রকাশের দুঃসাহস জোগাইয়াছে । কারণ পঞ্চকা স্থ পঞ্চত্রাক্ষণের 
তল্লি বহন করিয়া কাঁন্তকুজ হইতে গৌড়ভূমিতে হাজির হন, সে হীনমন্যতা 
বিদ্যাভূষণ বোধহয় আজও ভূলিতে পারেন নাই। দাদীর! সিদ্ধান্ত করিলেন, 
কোথা হইতে এমন অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইবে যাহাতে বাঙালী, 
বিশেষতঃ বাঁডীলী ব্রদ্ষণেরা যে অবাণাক খষিদের সাক্ষাৎ বংশাবতংস তাহ! 
সহজেই স্থিরীকৃত হইবে, এবং ভ্তাহা হইলেই বিস্তাভৃষণের “ঘোষযাত্রা” (অযূল্যচরণ 
বিষ্যাভৃষণ “ঘোঁষ” উপাধিক কায়স্থ ) হুড়মুড় কৰিয়া ভাতিয়ী পড়িবে-- সেই সঙ্গে 
তিনিও । তখন ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 01987, ছাপাইয়া বিদ্বংমহলে 
খুবই পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, নান! ' সাময়িকপত্রে ইংরাজী ও বাংলায় 
ভাষাতত্ব ও জাতিতত্ব বিষয়ক তাহার অনেক প্রবন্ধ, প্রকাশিত হইয়াছিল। 
স্থৃতরাঁং আমাদের ব্রাহ্গণ-বটু দাঁদার1 তাহার বিশাল গ্রন্থের দুইখণ্ড আনাইয়! তন্ন 
তন্ন করিয়া খুঁজিয়। দেখিলেন কোথাও বাঙালী ব্রাঙ্ষণের খাঁটি আর্ধত্ব সন্ধে 
কোন ইঙ্তিত আছে কিনা। তাঁহাঁদের মুখের অবস্থা দেখিয়া আমরা, বালকের 
বুঝিলাম এ সঙ্কট হইতে ক্ুনীতিকুমার তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিলেন 
না। কথাটা সেই বালকবয়সেই মনে গাথিয়! গিয়াছিল। হা! হতোহম্মি, আমরা 
তাহা! হইলে আর্ধসন্তান নহি? এই যে কুস্তির আখড়ায় গিয়। ডন বৈঠক দিয়া 
গুড়আদ1] সহযোগে ভিজানে। ছোঁল1 চিবাইয়! আয়নার সামনে খাড়া হইয়। 
বক্ষের মাঁংশপেশীর স্কীতি মাপি, আর আর্ধগর্বে ফুলিয়! উঠি, এ-সব বৃথ। হইল ! 
এ-দেহের শিরায় শিরায় মন্থু-পরাঁশর-যাজ্ঞবক্ক্যের রক্তের জোয়ার বহিতেছে না? 
অমৃল্যচরণ বিগ্যাভৃষণ নাকি ব্রাহ্মণত্ব-অতিমানী ছাত্রদের সব্যঙ্গে বলিয়াছিলেন, 
বাঙালীর শিরা-ধমনীতে বহিতেছে দাস-দস্থ্য, নিষাদ-কিরাতের রক্ত । এ আত 
বর্ণসংকর, ব্রাত্য, বৃষল, বন্য ৷ এই জন্ত সংস্কৃত নাটকে চোর-ছ্যাচোড়, চুয়াড়, গ্রস্থি- 
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নছাবচিত্ত 


চ্ছেদক-নীবিচ্ছেদকদের মুখে মাগধী প্রারকত দেওয়া হইয়াছে। বড়ো হইয়া স্দীতি- 
কুমারের অধিকাণ্শ ইংবেজী ও বাংল! গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ পড়িয়া ফেলিয়াছি, এই 
প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়াছি। সত্যই কি বাঙালী প্রাগ্বৈদিক কষ্ণকায় দাস-দস্থ্যর 
নংশধর, উত্তর-বোদিক পাথুরেকালো৷ কোলগোর্টিভুক্ত নিষাদ ও পীতাঁভ মঙ্গল- 
জাতির (কিরাত ) সংমিশ্রণে নাড়ে বত্রিশ ভাজার মতো একটি মিশ্র জাতি ? 

কলেজে প্রবেশ কবিয়! দেশ-বিদেশী লেখকদের নৃতত্ব ও জাতিতত্ব-বিষষক 
কয়েকথানি কেতাব পড়িয়া ফেলিলাম। কিন্তু নৃতত্ব, সমাজতত্ব ও ভাষাতত্বের 
টান[টানির ফলে ব্য।পর ক্রমেই ঘোলা হইয়া উঠিতে লাগিল। স্থৃতরাং শেষ 
পর্যন্ত জরনীতিকুমারেরই শরণ লইলাম। তাহার রচন1 পড়িয়া, একটু আশ্বস্ত 
হইলাম, কারণ তাহার বক্তব্য কিছু কিছু বুঝিতে পারিলাম। স্থনীতিকুমার 
বাঙালীর ব্রাত্য সংস্কার, কোল ( নিষাঁদ ) ও মঙ্গোলগোষ্টার (কিরাত ) সংমিশ্রণ 
সন্বদ্ধে যাহা বলির়াছেন তাহা আমাদের মতো অব্য।পারীর পক্ষে যথেষ্ট ৷ অমাদের 
এই সম্পক্কিত স্বল্প জ্ঞান তাহারই ভাঁগার হইতে আহরিত হইয়।ছে। এই স্বযোগে 
একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজ। সারিয়া লই । 

কিরাত সস্কৃতি ও ভাষা সম্পর্কে সম্প্রতি তাহার যে পুস্তকখানি প্রকাশিত 
হইয়াছে ( [011909-5902-1070)7) 1075 49181006 9০0০1665, 1914 ), তাহার 
কয়েক পৃষ্ঠা উল্টাইয়া গেলেই বুঝ! যাইবে, একটি প্রায়-অনালোচিত বিষয়ের 
জটিলতা মোচন করিতে গিয়া তিনি কী বিপুল পরিশ্রম করিয়াছেন। গ্রপ্থটি 
পড়িতে পড়িতে বহু পূর্বে তাহার পুস্তক-পুস্তিকা হইতে সংগৃহীত ভারতীয় 
জাতিতত্ব ও ভাষাতত্ব সম্পকিত নানা কথা মনে পড়িয়! গেল। এখানে তাহারই 
দুই একটি তথ্য আলোচনা করিয়া তাহার স্থৃতির উদ্দেশে প্রশাম নিবেদন 
করি | 


, 


ভক্তিভাজন ডক্টর চট্টোপাধা য় তাহার ইংরেজী ও বাংল। প্রবন্ধে, আলোচন। 
ও গ্রন্থে বাঙালীর জাতিগত পূর্ব-ইতিহাস সমন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছেন, 
আমাদের মনে হয়, আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহার অধিক জান! 
নিশ্রয়োজন । তীঁহ।র বচন! হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া বাঙালীর জাতিতত্বচি 
আর একবার ঝালাইয়! লওয়া যাক । বিরজ।শঙ্কর গুহ মহশয়-একখানি চটি- 
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জাতিতত্ব, ভাঁষাতত্ব ও স্রনীতিকুম্ার 


আকারের পুস্তিকায় (526721 21672715 171 161 20901217108) ০ 22 
05010 1759101)160 ০1) 1170191) 49179) ভারতের জ'তিতত্ব সম্পর্কে যাহা 
বুঝাইম্বাছেন, পিলভ্ভা লেভি, রমীপ্রসাদ চন্দ, নির্মলকুমীর বন্থ, মীনেজ্্নাঁথ বন্ধ 
প্রভৃতি পণ্তিতেরা বাঙালীর পারি সমন্ধে যাহ] বলিয়াছেন, তাহাতে কিছু কিছু 
মতান্তর থাকিলেও তাহ] হইতে স্বল্প কথায় বাঙাঙ্সীর জাতিতত্ব বুবিয়া লওয়া 
যায়। 

শুন। য'য়, বহু শতাব্দীর পৃণুর্ব ভারতবর্ষে নিগ্রোদের মতো! একটি জাতি বাস 
করিত। হয়তো আদিনিবাস আফ্রিকা হইতে যাত্রা! করিয়। তাহারা ইরান ও 
আরবের মধ্যদিয়া ভারতে আসিয়া পৌছায় এবং প্রায় সমস্ত ভারতবষেই ছড়াইয়া 
পড়ে । অ।সামের পূবভীগের নাগ! জাতি এবং দক্ষিণভারত্েব অধিবাসীদের 
মধ্য তাহাদের কিছু কিছু চিহ্ন এখনও পাওয়া যায়। তাহারা হয়তো। আকারে- 
অকৃতিতে বানরদের মতো ছিল, মাথার কেশরাজি মেষরোম সদৃশ, উচ্চ হন, 
কোটরাগত চক্ষ, গাত্রত্বক ঘন কষ্ণবর্ণ__ এই দিব্য তন্গুকান্তি পইয়। তাহার] 
সমাজ ও সভ্যতার নিন্নতম সোপানে অবস্থান কবিত। ভাষা তাহাদের নিশ্চয় 
কিছু একট। ছিল, কিন্তু তাহার স্পষ্ট কোন নমুনা পাঁওয়া যায় না। ভারতের 
অল্পঙ্বল্প এবং আন্দামান, মালয় উপদ্বীপ, আরও পূর্বে পপুয়া ও নিউ গিনিতে 
ইনাঁদের যৎসামান্ত চিহ্ন এখনও দেখা যায়। এদেশে কথনণ্ড কখনও এমন 
ছু'একজন চোখে পড়িয়া য.য়, যাহাদের আকুতি কতকটা গিগ্রেদের মতোই । 
ইহারাই কি পূর্বেকার নিগ্রোবট্ুদের উন্তর-পুকুষ ? এ বিষয়ে নিভরযোগা অতি 
অল্প তথ্যই পাওয়া! গিয়াছে । সুতরাং অন্ধকার কক্ষে অনুপস্থিত কলে বিড়।ল 
খুঁজিয়! কী হইবে ? তবে স্ুনীতিকুমার দেখাইয়।ছেন, অমদের এই বামন, 
পিতামহেরা খাবার উৎপাদন করিতে জানিত না, খুঁটিয়া থাইত। আমমাংল ও 
অনায়াসলভ্য ফলমূলেই উদর পৃত্তি কবিত, ডুমুর জাতীয় বৃক্ষকে দেবতা! জ্ঞানে 
পূজা করিত। ইহাদের বৃক্ষ ও শিলাখণ্ড উপাসনাই পরবর্তীকালে আর্লভ্যতায় 
টটেম আকারে প্রবেশ করিয়।ছে। ঈশ্বরের অনুরূপ কোন প্রবল বাক্তিকে ইহারা 
মন্যি করিত। বোধহয়, আত্মা অবিনাশী এইরূপ একটা ধোয়াটে ধারণাও 
তাহাদের মন্তিক্কে বাসা বাধিয়/ছিল। অবশ্ঠ একথাও প্রণিধানযোগ্য, সভ্যতার 
অ।দিম প্রত্যুষে, যখন তাহাদের ভাষাই ভালে! করিয়া ভাবপ্রকাশক্ষ হইস্ডে 
পারে নাই, তখন কি নিগ্রোবটুর দল সর্বশক্কিম!ন ঈশ্বরতত্ব গজজাত করিতে 


২৩৭ 


বহাবিচিত্ত 


পারিয়াছিল? বহুকাল পরে আত্মার অবিনাশিতা লইয়া বহু মুনানী 'ও ভারতীয় 
পণ্ডিত অনেক কাজিয়া করিয়ছেন। কিন্তু বেশ কয়েক হাজার রৎসর পূর্বে 
কষ্খকায় নিগ্রোবটুরা আত্মার স্বরূপ এত সহজেই হস্তগত করিতে পারিয়াছিল, 
ইহাতেই আমাদের কিঞ্চিৎ সংশয় আছে । | 

ইহার পরে উল্লেখ করিতে হয় অ!দি-অক্ট্রোলয়েড জাতির, যাহারা এখনও 
ধ্বংস হয় নাই, ভারত ও ভারতের বাহিরে বিচিত্র ভাঁষ৷ ও অশনবসন লইয়া দিবা 
বাচিয়া আছে। ইহাদের এক শাখা খুব সম্ভব ভূমুধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চল হইতে যাত্র! 
করিয়। ভারতের দিকে আসিতে আরম্ভ করে । জলপাই-বনে ভর। এই অঞ্চল বহু 
সভ্যতা ও ভাষার নীড় স্বরূপ । স্থতরাং এখান হইতে মধ্যম মাঁপের লম্বামুণ্ড 
একজাতি যদি ভারতের দিকে আশিতেই শুরু করে তবে তাহ!তে আর আশ্চর্ধের 
কিআছে। ইহাদের সভাতা৷ বোধ হয় প্রত্বপ্রস্তর যুগ পাঁর হইতে পারিয়াছিল। 
প্রথম প্রথম ইহার! নিগ্রোবটুদের মতে। ভূমি হইতে খাগ্য সংগ্রহ কবিত, 
পশু মারিত-_ শস্ত উৎপাদন করিতে জাঁনিত না। কিন্ত ভারতে পশিয়া তাহারা 
আর মাটিতে শস্য ফল।ইতে আরন্ত করিল, হাতী পাকড়াও করিয়া বশ মানাইল। 
গাছ-পাথরে ঈশ্বরত্ব আরোপ পুরাঁদমে চলিতে লাগিল। বোধ হয় তাহার! 
পুনর্জন্ম ও কর্মবাদের মোদ্দা কথাটা জানিত। আর্ধেরা পরবর্তীকালে হয়তো ইহাঁ- 
দের নিকট এ সমস্ত আইডিয়া ধার লইয়। থাকিবে । অতঃপর অনেক পরে (কত 
পরে, মাত] বন্ুম্বরাই জানেন ) তাহাদের নান। শাখাপ্রশাখা ভারত ছাড়িয়া 
দক্ষিণে ও পূর্বে মেলানেসিয়। ( কৃষ্ণ দ্বীপপুঞ্জ )৯ পলিনেপিয়া ( বহু দ্বীপপুঞ্জ )২ ও 
ও মাইক্রোনেসিয়ার ( অনুদ্বীপপুঞ্জ )৩ নান দ্বীপে কৃষ্ণ ও তাত্রবর্ণ গ্রহণ করিয়া 
এই ছৈপায়ন জাতি বাম করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের বিচিত্র ভাষাগুলিকে 
মেটামুটি দুইভ।গে ভাগ করা যায়। মূল ভাষা প্রোটো-অক্ট্রোলয়েড বা প্রাচীন 
অক্ট্রোলয়েড। তাহার ছুই শাখা-__ অক্ট্রোএদীয় ও অক্ত্রোনেসীয়। 

ভাঁরতে, ব্রন্মে ও ইন্দোচীনে প্রচলিত অস্ট্রোএসীয় ভাষাগো্ঠীর মধ্যে 
এই ভাযাগুলি নির্দিষ্ট হইয়াছে কোলগোষ্ঠীর অন্তভূ্ত সাঁওতালি, মুণ্ডারী, 
হো, কুরুকু, শবর, গড়ব, নিকোবর ছাীপপুঞ্জের 'মন' ও মের' ভাষাগোষ্ঠীর 
অন্তভূক্ত নিকোবরী ভাষা, আসামের খাঁসি ভাষা, ্রন্মের পালৌং এবং 
ওয়! ভাষা, দক্ষিণ ব্রদ্ম ও দক্ষিণ শ্যামের 'মন' বা! তালাইং ভাষা, কামবোভিয়ার 
মের, কোচিন-চীনের চাম, ইন্দৌচীনের স্কেইং, রাহনার এবং মালয়ের আকাই 


২০৮. 


জাতিতত্ব, ভাষাঁডত্ব ও স্থনীতিকুমার 
ভাষ'সমূহ। 

৮৮৬৭ ভাষ!গোষ্ঠীর মধ্যে তিনটি উপগোষ্ঠী পরিকল্পিত হইয়াছে :-_ 

(ক) ইন্দোনেলীয়, মালয়ী, যবদ্ধীপীয়, সুদানীয়, মাছুরেজীয়, বলীম্বীপীয়, 
সাসানীয়, সেলিবিস দ্বীপের ভাষাসমূহ, ফিলিপাইনের তাগালোগা, ইলোকোনা- 
বিসরন, ম্যাডাগ।স্কাবের মালাগ।জি ভাষ|। 

(খ) মেলানেসিয়ার সলোমন দ্বীপপুঞ্জের ভাষা, নিউ ক্যালিভোনিষা, নিউ 
হ্ত্রাইীডিস, ভিটি ও ফিজি দ্বীপের ভাষা । 

"(গ) পলিনেসিয়ার সামোয়! হীপপুঞ্জের ভাষা, টংগান, টাহিটি, তুস্বামতুয়।, 
মাক ইসার ভাষা, নিউজিল্যাণ্ডের মাওরি ভাষা ও হাওয়াই হ্বীপের ভাষা । 

আদি-অস্ত্রিক ভাষার আকাব-আকৃতি বোধ হয় সর্বপ্রথম তারতেই সংগঠিত 
হয়, পরে দুই হাজার বংসবের মধ্যেই ব্রহ্ম, ইন্দোচীন, মালয় উপদ্বীপ ও প্রশাস্ত 
মহাসাগরীয় ছ্বীপ সমূহে এই ভাষার নান প্রকারভেদ সম্প্রসারিত হয় । 

প্রাচীন ভারতে আন্্রক শাখার কোল-সুণ্ড জনকে “নিষাঁদ' বলা হইত। 
ইহ|দের অন্তুক্ত ছিল নিষাদ, শবর, পুলিন্দ, তিল্ল, কোল্প। নিকুক্তে নিষ।দকে 
পাপের আধার বলা হইয়াছে । মন্-ধীজ্ঞবন্ধ্য বলিতেছেন, ব্রাহ্মণ ও শদ্রার 
সংযোগে ইহাদের উতপত্তি। মাছ ধরাই ইহাদের প্রধান উপজীবিক1। রামায়ণে 
ইহাদ্দিগকে ব্যাধ বল। হইয়াছে । অভ্রিংহিতায় বল হইয়াছে, ইহারা একশ্রেণীর 
অধঃপতিত ব্রাহ্মণ-__ চৌর্ধ, দৃশ্থাতা৷ ইহাদের উপজীবিক1। ইহারা কটুভাষী ও 
মহস্তমাংসলোভী । প্রচৌন সংস্কৃত শাস্ত্রের উল্লেখ হইতে দেখা যাইতেছে, ইহার। 
এমন সমস্ত আচার-আচরণে অভ্যস্ত ছিল যাহার জন্য আর্ধ পিতামহগণ ইহাদিগকে 
কষিয়। গালি দিয়াছেন। কিন্ত শাস্ত্রাদি হইতে যেটুকু সংবাদ পাওয়া যাইতেছে 
তাহাতে মনে হইতেছে, সেকালের "কোন কোন ব্রাহ্মণসস্তান নিষাদগোষ্ঠীর কৃষ্ণ) 
নারীর প্রবল আকধণে অথবা দড়ি-ছেঁড়া বোহেমিয়ান ত্রাত্াজীবনের প্রলোভনে 
ভিল্ল-কোল্লপের দলে ভিড়িয়া গিয়াছিল । এই নিষাদ ব1 অস্ত্রিক জাতির ব₹শধরগণ 
পরবর্তীকালে দ্রাবিড়-আধ-মক্ষে'লভাষী জনের সহিত মিলিয়! মিশিয়! একাকার 
হইয়া গিয়াছে । অবশ্য কোল-মুণ্ডাগোষ্ঠীর অধিবাসীর] তাহাদের আদিম জীবন- 
যাত্রা! ও ভাষা, লইয়। ঝোপজঙ্গল ও পাহাড়ে এখনও কোনও প্রকারে টিকিয়। 
আছে। ইদানীং ইহাদের নৃতাত্বিক, সমাজতাত্বিক, ভাষাতাত্বিক .ও দৈনন্দি 
জীবন সম্বন্ধে অনেকে গবেষণ। করিতেছেন, টাটকা খবর আদায় করিবাবু 


২০৪৯ 
বহ৭-১৪ 


বহুবিচিত্র 


জন্য দেশী ও ব্লাতী পঙ্িতের দল পর্বত কাস্তার চধিয়া ফেলিতেছেন। 
নিষ।দগোষ্ঠীর অনেক চমকপ্রদ সংবাদ, তাহ।দের, ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত 
অনেক তথ্য আমাদের অভিজ্ঞতায় ধর। দিয়ছে। 


অস্ত্রিক বা নিষাদের পরেই বোঁধ হয় দ্রাবিড়ভাষী ('দ্রবিড়া, 'দ্রমিড়?) 
ভূমধাসাগরীয় জন ভারতে প্রবেশ করে । ভূমধ্যসাগর হইতে ইরান (তখন 
ইরানের কী নাম ছিল জানি না), এবং ইরান হইতে ভারতে সরিয়! আসে। 
তাহারা সঙ্গে আনিয়াছিল ন।গরিক সভ্যতা ও ভূমধাসাগরীয় কোন অনগ্রসর 
ভাষা! | তাহাদের প্রাচীন ভাষা কি ফিন্গো-উগ্রীয় ধরনের ছিল? সে ভাষ। 
ভারতের প্রাচীনতম তামিল ভাষারও ( “চেন-তামিজ' ) অনেক পূর্ববর্তী । 
পরব্তীকালে আর্ধগণ ভারতে প্রবেশ কবিয়। ইহাদের প্রবল বাধার সন্দুধীন 
হইয়াছিলেন | ভূমধ্যসাগরীয় দ্রাবিড় জন নাঁগরিক সভাতায় বেশ উন্নত ছিল, 
তাহ! ভারতে নান! অঞ্চলের খননকাঁধ হইতে প্রমাণিত হইয়।ছে। ময়দনিব ৪ 
রাবণ যদদি ভ্রাবিড়গোর্টীসম্ভৃত হন, তাহা হইলে তাহার] যে পাক। দালানকোঠা 
নির্মাণে এবং নাগরিক সভ্যতার উচ্চ মান নির্ধারণে বিশেষ পারদশী ছিলেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই ? মহাভারতে পাগুবদ্দের সভানির্যাণে ময়দনিবের ডাক 
পড়িয়াছিল। তিনি এমন দক্ষতার সহিত প।গুবদের রাজসভ। বান।ইয়। দিয়াছিলেন 
যে তাহ! দেখিয়! ছুধ়োধনাদি শত ভ্রাতারা উজবক বনিয়া গিয়াছিলেন। রাবণ 
(তে। সোনারূপ। মণিমাণিক্য-খচিত সাতমহল অট্টালিকায় মহ।নন্দে বাস কবি- 
তেন। এ কালে ভারতের নানা স্থানে খননকাধ চালাইয়া যে সমন্ত লুপ্ত নগর 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দ্রাবিড় সভ্যতার চিহ বলিয়! প্রমাণিত হইয়াছে । 
সুতরাং প্রাগার্য দ্রাবিড় সভযত। যথেষ্ট এশ্বর্যশালী ও সুগঠিত ছিল। ইহাঁদের 
গাত্রবর্ণ মসীকৃষ্ণ, স্থতরাং গৌরাঙ্গ আর্ধের! ইহাঁদিগকে ঘ্বণাই করিতেন । ইহাদের 
নাগরিক সভ্যত! রুষিজীলী ও অবণ্যচর আধদের উপরে টেক্ক] দিয়াছিল। যুদ্ধে 
ইহার! সংহতশক্তি *আর্দের নিকট পরাভৃত ভইলেও তছ|ব। ইহাদিগকে লইয়া 
সদাই বিব্রত হইয়া থাকতেন, তাই তাহ।র1 নিজ নিজ গ্রন্থে ইহা'দিগকে দীস ও 
দ্য বলিয়া গালি দিয়াছেন । প্র/চীন ইরানে পুরাতন গহ.লবী ভাষায় তাহা 
যথাক্রমে হইয়াছে দহ ও দহ্য। ভারতে প্রাপ্ত ত্রবিড়দের প্রাঈীন লিপির 


২১৩ 


জাতিতত্ব, ভাষা তত্ব ও স্থনীতিকূমার 


এখনও পাঠোদ্ধার হয় নাই। কিন্তু ইহাদের বর্ণমালাতেই লিপিচিত্রের ইঙ্গিত 
পাওয়। যাইতেছে, অক্ষর ও সিলেবল্‌ এই আদিম ভাষায় সবপ্রথম ব্যবহৃত হইয়া- 
ছিল, ইহাও অনুমিত হয়। পণ্ডিতের বলিতেছেন, শিব-শক্তি, বিষ্ণু-লম্মীর 
উপাসন। ইহাদের মধ্যেই শুরু হয়, যোগদর্শনও নাকি তাহাদের মধে] বিকাশ লাভ 
করিয়াছিল । 

পরবর্তীকালে আধদের সংহত শক্তির কাছে ইহার! নতি স্বীকার করিতে 
বাধ্য হইল, পাঞ্জাব ও উত্তরাপথের সমভ্ভমি হইতে বিতাড়িত হইয়া এই দ্রাবিড়- 
ভাষী জন বিদ্ধ্য পধতের দক্ষিণে সবিয়া গেল। হয়তো আধদের অন্যতম নেতা 
অগন্ত্য খষি কেরলের তঅপর্ণী নদীর তীরে কুটির বানাইয়া দ্রাবিড় সমাজে আর্ 
আচার-বিচার ও ঈশ্বরতত্ব প্রচার করিয়াছিলেন । হয়তো রামচন্দ্রের সঙ্গে 
বাবণের সংঘধ আর্ধ ও দ্রাবিড়দের শ্রেণী ও জাতিগত সংঘাতের বপক। সে যাতা 
হউক, পাচ-সাত শত বৎসরের মধ্যেই কৃষ্ণবর্ণ দ্রাবিড়ভাষী জন্‌ এবং গৌরবর্ণ 
আধধভাষীদের “জান পহ চান” হইয়। গেল। ইহাদের উপর আধগণ যতই চটিয়া 
ঘান ন। কেন, দ্রাবিড়দের ভালে। ভালো জিনিষগুলিকে ফেলিয়! দিব্নে, ত্তাহাবা 
এমন মূ ছিলেন না । ড্রাবিড়বাও আধদের ভাষা, ধর্ম, আচার-আচরণ গ্রহণ 
করিয়াছে, ক্রমে পুরাতন বিকোধিতাও লোপ পাইয়! গিয়াছে। অবশ্য একালে 
রাজনৈতিক অবতারদের অঙ্গুলি সঙ্কেতে পুরাতন আ'-গ্রাবিড় কলহ আবার মাথা 
চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। 

অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিছ্যাভৃষণ তাহার ব্রাচ্ষণ্য-গর্বান্ধ ছাত্রদের ওপর চাটমা 
উঠিয়৷ বলিয়াছিলেন যে রাঙালী আবার আর্ধ কিসের ? তাহারা তে দাস-দন্থ্য, 
নিষাদ-কিরাতের বংশধর । কথাটা বেখাগ্না লাগিলেও নিতান্ত মিথ্যা নহে । তবে 
অ।মবা গালির ভৌগোলিক সীম৷ আর একটু বাড়াইয়। কিঞ্চিৎ নম স্ববে বলিতে 
চ।হি যে, ভারতের উত্তরাথগ্ডের “আধ বাঁবাগণ' বিশুদ্ধ রক্তের যতই জাক ককুন 
মা কেন, আসলে আমরা নকলেই বুষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। গণ! খানেক ব্রাত্য- 
স্তোম যজ্ঞ করিলেও সে কালি ধুইবে না। রবীন্দ্রনাথের 'শিক-ছনদল পাঠান- 
মোগল'-এর সঙ্গে রাঢ়-চুয়াড়-নিষাদ কিরাতদেরও জুড়িয়া দিতে হয়। সুতরাং 
ভারতশ্ধর্ম-মহামগ্ডলের যজ্স্ত্রে আমর! নিষাদ-কিরাতদেরও চৌকি আগাইঙ্া 
: দ্বিতে বাধ্য। বিরাট “জাতীয়” কটাহে যে মিশ্র ব্য প্রত্তুত হইতেছে তাহার্তিত 
আর্ধ-ভ্রীবিড-কোল-ভিল-সাওতাল-কিরাত-_ সকলেই ুসিদ্ধ হইয়াছে, এবং 


১১ 


বহবিচিন্ত 


সেই বানের নামই 'মহা-ভারত' । আমাদের শিক্ষা্ডর অংচার্ধ হুনীতিকুমার 
সেই শিক্ষাই দিয়াছেন । 


পু, 


ভ্রাবিড়ভাষীদের পরে প্রশ্চিম হইতে গোলমুণ্ডযুক্ত যাহাদের আবির্ভাব হয় 
তাহাদিগকে আলগীনীয়, দিনাবীয় ও আর্মানীয়, এই তিন শাখায় বিভক্ত কর৷ 
হয়। ইহারা কবে এদেশে হাজির হয়, বা ইহাদের ভাষাই ব1 কী ছিল তাহা 
স্পষ্ট জান! যায় না। তবে এইটুকু মনে হয় যে, ইহারাও ভূমধ্যসাগরীয় জন। 
বোধহয় ভ্রাবিড়ভাষীদের কিছু পরেই ইহারা এদেশে আবিভত হয়। কল্পনাকে 
আর একটু আগাইয়। লইয়া বলা যাইতে পারে, ইহারা! আধদের সঙ্কেই আসিয়া- 
ছিল, বা সামান্ত পরে । ভারতে প্রবেশের পূর্বেই তাহারা আধদের সংস্পর্শে আসে 
এবং আধ্ভাষা গ্রহণ করে। নৃতত্বের বিচারে আর্য না হইলেও ভাষা ও 
সংস্কৃতির বিচারে তাহারা আর্ধ বনিয়। গিয়ছিল-_ কালা আদমির সাহেব 
সাজিবার মতো! বোধহয় । একালে গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও বাংলা-দেশের জনসমূহের 
মাথার খলি মাপজোথ করিয়৷ দেখ। গিয়াছে, এই অঞ্চলের অধিবাসীরাই বোধহয় 
সেই গোলমুণ্ড আধ-বনিয়! যাওয়া জাতির বংশধর । যাঁক, আপাতত বাঁচা গেল, 
বাঙালী নিতাস্ত কোল্ল-ভিল্ল-কিরাতের বংশধর নহে । ইহারা কি গ্রীয়ার্সন কথিত 
'অন্তেবাসী” (0416 41587) আর্য ? ঝাড়ফ্ুক, তৃকতাক, তন্তরমঙ্ত্রের ছিটে- 
ফোঁটা) স্থুল-স্থক্ষ্ম কায়াসাধনা_ এ-সব কি ইহাদের অবদান ? ভৈষজ বিগ্যায় 
পারঙ্গম অথর্ব এবং মন্ত্রেতন্ত্রে পারদশী অঙ্গিরাঁ_ ধাহারা অথর্ব বেদের সংকলক 
বৃলিয়৷ প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে এই গোলমুণ্ডওয়ালাদের কোন 
যোগাযোগ ছিল কিন। বলা যাঁয় না। বাংলাদেশে তো মন্ত্রতত্র, বিশেষত তন্ত্র ও 
শাক্ত মতের প্রবল প্রভাব অতি প্রাচীন কাল হইতেই লক্ষ্য কর গিয়াছে । 


৫, 


এবার আর্ধদের কথা । এই অংশের আলোচনায় বড়োই গোলে পড়িয়াছি।. 
আমরা বাঙালীর! প্রাচীন মহধিদের প্র-পরা-অপ.-সম্‌ বংশধর বলিয়া ফুলিয়। 
বনিয়া আছি। আমাদের গাত্রবর্ণ বেশ ফর্সা-ফর্গা, এমদ অপবাদ পরম শক্র্ড 
দিতে পারিবে না । আকারটি কিঞ্চিৎ খব, মাথাটিও ক্ষুত্র এবং গোলাকার, দেহে 


১৯, 


জাতিতত্ব, ভাষাতত্ব ও স্থনীতিকুম্নার 


তথাকথিত “নষ্ডিকণ্বের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই । “অন্পপায়ী বঙ্গবামী স্তন্যপায়ী জীব», 
মাথায় ছোটে] বহরে বড়ো বাঙালী সম্তানগণ” নিজেদের আধ বংশধর বলিয়া 
ধরিয়া লইয়। বেশ স্থে স্বাচ্ছ্যন্দেই ছিলাম । হঠাৎ নৃতত্ব ও ভাষাতত্ব নামক দুইটি 
ভীমাকার মৃষল আমাদের আর্ধামির শিরে নিক্ষিপ্ত হইল, তাসের ঘর যে ভাঙিয়া 
ধায় যায়। যাহা হউক, যুরোপীয় আধজাতি, যাহারা যুরাল পর্বতে তুষাঁবাবৃত 
বন্ধুর পথ ও তৃণময় শুষ্ক প্রান্তর পার হইয়া, নান! স্থানে ডেরা বাধিয়। ও তান 
"তুলিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের রক্তের ছিটেফে!টাও কি বঙ্গবাসীর 
শরীরে নাই? 

প্রায় শ' খানেক বৎসর ধবিয়। যুরোপে “নর্ডিক” শ্রেষ্ঠত্বের অনেক গাল-গল্প 
জমিয়া উঠিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক হইতে মুবৌপের কোন কোন 
স্মাজ-তাত্বিক ও নৃতাত্বিক আর্ধদের মূল যে “নভিক' জাঁতি, তাহাদের সম্বন্ধে 
ছোটবড়ো মিলিয়া' অনেক কেতাব লিখিয়াছেন। নঙ্ডিক শ্ররেষ্টত্বর প্রচারের 
দলপতি হইতেছেন ফরাসী পণ্ডিত জোসেফ ছ্য গোবিনো। (১৮১৬-৮২)। তিনিই 
প্রথম নণ্ডিক শ্রেষ্ঠত্ব নামক কক্পবুক্ষজাত অমৃত ফলটি মুরোপের' পণ্ডিতসমীজে 
গড়াইয়া দেন । ১৮৫৩-৫৫ সালের মধ্যে গোবিনে! তিন ভল্যুমে এক বিশ।ল গ্রন্থ 
লখিয়া ফেলেন-_ 12555015941 ১ 1776801216 245 7226511//1107765) অর্থাৎ 
“0065 [06009119 ০0 1702091) ২৪০০১, এই গ্রন্থে তিনি নানা ইতিহাস, 
প্রত্বুতত্ব হইতে নজির তুলিয়া প্রমাণের চেষ্টা করেন, প্রধানত স্কাগ্ডিনেভিয়া, 
গৌণত জার্মানি, ডেনমার্ক অঞ্চলে বহু শতাব্দী পুর্ব হইতেই একদল দীর্ঘকায়, 
গৌববর্ণ, হ্র্ণকেশ, নীলনয়ন, দীর্ঘশির জাতি বাস করিত । তাহাবাই নিষ্ডিক 
জাতি, সর্বশ্রেষ্ঠ আর্ধ। ফরাসি 2০1৫ ( উত্তর ) হইতেই যুরোপের উত্তরখণ্ড-বাসী 
শ্রেষ্ঠ আর্ধদের বল! হইয়াছে 'নিভিক? । গোবিনে! বহি লিখিয়! এই-মতে বিশ্বাসী 
আরও কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে দলে টানিয়া লইলেন। তাহার। নি্ডিক' 
অেষ্টত্বকে ভাষাতত্ব ও নৃতত্বের আরকে ভিজাইয় পণ্ডিতদের গ্রহণযোগ্য করিবার 
চেষ্টা করিলেন । ইহাদের মধ্যে স্বজাতিত্বেষী হে।সটন স্ট,া্ট চেম্কারলেন নামক 
এক ইংর।জ জার্মান জাতির দিকে হেলিয়া পড়িলেন, বলিলেন জার্মানর!ই সেই 
খাঁটি নডিকদের উত্তরপুরুষ ; মুরোপের আঁর সব খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীরা ভঙ্গ 
বা বংশজ।৫ ভন র্যাস্কো লাপুজ নামে আর এক জার্মান পণ্ডিত বিশ শতকের: 
গোড়ার দিকে জার্মান নভিকত্ প্রমাণের জন্ বেজায় সোরগোল তৃলিয়াছিলেন। 


২১৩ 


বন্থবিচিত্ত 


অবশ্ত তাহাঁরও কিঞ্চিৎ পূর্বে কার্লাইলের 17670 0710 4670 7/075/17 
এবং নীৎশের 919911291 তত্বে এ ধরনের ব্যক্কিপূজা বা জাতিপূজার ইঙ্গিত 
আছে । গোবিনো-চেঙ্কারলেন-লাপুজ আযাণ্ড কোম্পানীর মতে ফুরোপের উত্তরে 
ঘে শ্রেষ্ঠ আর্ধদের নীড় গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহারাই নন্ডিক, বিশুদ্ধ আর্ধ। 
দীর্ঘশির ন্ডিক ও গোলমুণ্ড অ-নন্ডিকদের এঁতিহাগত লড়াই, সেই লড়াইয়ে : 
গোঁলমুণ্ড ( সেমিটিক-হেমিটিক ? ) জনের পরাঁজয়-_ এইভাবে নাকি যুরোপে 
সংস্কৃতির অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আর্ধ সংস্কৃতির বিক'শ হইয়াছে । এই গাক্গাথুরি 
তত্বকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে লাগাইবার জন্য হিটলার ইহুদিদিগকে কোতিল 
করিয়াছিলেন । জাতিগত অহমিকা ও অপর জাতিকে দাবাইয়! রখিবার বোখ 
চাঁপিয়৷ গেলে পণ্ডিতরাও রাজনৈতিক নন্দীভৃঙ্গীর গণ্ডু গামছা বহিতে সম্কৃচিত 
হন না, হিটলারের নন্ডিক হুংকাঁরই তাহার প্রমাণ । নন্তিক তত্বকে বীজমন্ত্র করিয়া 
কোন কোন পণ্ডিত বলিতে শুরু করিলেন, জাতির দিক হইতে ইহুদির! 
অতি-নিকষ্ট 'মুলাটো”৬ শ্রেণীর দ্বৃণ্য বর্ণ-সংকর। কিন্তু এক!লে বিশ্তুদ্ধ বৈজ্ঞানিক 
নৃতাত্বিক গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, যুরোপীয় ভাতিতবে তিনটি পরিষ্কার 
শাখা আছে-_ নত্তিক, আলপাইন ও তূমধ্যসাগরীয়, কিন্ছ কেহ কাহারও 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব৷ নিকৃষ্ট নহে । হ্ৃতরাং ক্রমে ক্রমে নণ্ডিক-শ্রেষ্টন্তের বেলুন 
চুপসাইয়া যাইতেছে । আর্ধেরা শ্রীস্টজন্মের তিন-চার হ'জ'র বৎসর পূর্বে যখন 
যুবাল পর্বতের দক্ষিণ দিকে বাস করিত তখন তাহারা নিজেদের কী নামে 
অভিহিত করিত জান] যায় না। ইরানে আসিয়া তাহার! বেশ কয়েক শত বৎসর 
জীকাইয়া বসিল। “ইরান” শবে আর্ধত্ের গন্ধ বাহির হইতেছে । প্রাচীন ইরানী 
ভাষায় “আরিয়া", মধ্য ইরানীয় ভাষায় 'আইরিয়া' বলিতে এই আর্যদের 
বুঝাইত। এখন মুরোপ-ভারত বাাপিয়া যে সভাজাঁতি বাস করে তাহাদিগকে 
ইন্দো-যুরোপীয় জাতি বলা হয়। ইরানে অবস্থান করিবার সময়ে তাহার 
ঘোড়া ধরিয়! পোষ মানাইল, মেষ ও শূকর চরানোও তাহাদের “পবিত্র” জীবিকার 
অস্তর্তৃক্ত হইল । বোধ হয় মেসোপটেমিয়ায় আসিয়া (খ্রীঃ পৃঃ ৩০০০ অব) এখান 
হইতে গোঁক এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে ছাগবৎস সংগ্রহ করিল; ইহাদের 
দুগ্ধ পান, মাংস ভোজন, কিছুতেই তাহাদের আপত্তি ছিপ না। মনে হয়, ইহাদের 
একশাঁখা গ্ীঃ পৃঃ আড়াই হাজার অবের মধ্যে ককাশান পরত পার হইয়া 
পূর্ব মেমোপটেমিয়ায় প্রবেশ করে। তারপর কয়েক শতাব্বী এখানে অতিবাহিত 


২১৪ 


জাতিতত্ব, ভাষাতত্ব ও স্বনীতিকুমার 


হইল, পরিশেষে তাহাদের কয়েকটি শাখা ইরাঁন, ইরাক, ভারতের উত্তর পশ্চিম- 
সীম।স্ত অঞ্চল অতিক্রম করিয়া খোদ জদ্থৃদ্বীপে ঢুকিয়া পড়ে, বোধহয় ইসটের 
জন্মের দেড় হাজ।র বৎসর পূর্বে। এই পশুচারণে দক্ষ যাযাবর গৌরাঙ্গ 
জ/তি নিজেদের শীল-লাধনা, পৃজা-উপাসনা ও দেবদেবীর স্ত্রোত্র বিষয়ক 
কিছু শ্লোক লইয়া ভরতে প্রবেশ করিয়াছিল । এই সমস্ত উপাসনাপদ্ধতি 
ও ক্সোকাবলী বেদে স্থান পাইয়াছে। তাহাদের পূর্ব হইতেই তো এদেশে ভ্রাবিড় 
ও নিষাদ জাতি আসর জ]কাইয়া বান করিতেছিল। ইহাদের সঙ্গে আগন্তক 
আর্ধদের বহু দিন ধরিয়। খগ্ডবুদ্ধ চলিয়/ছিল। এই সমস্ত কষণাঙ্গ দ।স-দন্থা 
ও নিষাদ জাতি স্থগঠিত আধদের সংহত শক্তির নিকট হঠিয়া গেল, কেহ বনে 
জঙ্গলে পলাইয়া গিয়া! বাঁচিল, কেহ মারা পড়িল, কেহ কেহ আর্ধদের 
নিকট পরাভূত হইয়! শৃদ্র দাসে পরিণত হইল । দ্রাবিড়গণ নিজ স্বাতন্ত্রা রক্ষার 
জন্য বিন্ধাপর্বতের দক্ষিণে সরিয়া গেলে দুই দলে আর্ধাব্ত ও দাক্ষিণাত্য 
ভাগাভাগি করিয়। লইল। শ্রী; পৃঃ ৭ম শতাব্ধীর মধোই আধজাতি পূর্বভারতে 
বিদেহ পর্যগ্ত সম্প্রসারিত হইয়াছিল । অন্থমাঁন হয় শ্রী: পূ; দশম শতাব্দীর 
কাছাকাছি সময়ে ভোট-চীনাভাষী মঙ্গোল জাতির নানা শাখা-প্রশাখা হিমাচল 
অঞ্চদ ও লৌহিত্য নদের তীরে বসবাস 'করিতে আরম্ভ করে। প্রাচীন- 
ক।লে ভারতীয় গ্রন্থে তাহাদিগকেই “কিরাত' বলা হইস্স/ছে। 


৩, 


প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে নিবাদ ও কিরাত জাতির নামধাম ও ন্বভাব-চরিত্রের 
পরিচয় পাওয়। যাঁয়। আধপমাজ ইহাদের সম্পর্কে তীব্র ত্বণা পোষণ করিলেও 
কিরাত জ।তির পীতবণের জন্যই বোধ হয় ইহাদের প্রতি গৌবাঙ্গ আগণের 
ততটা অনীহ! ছিল না, থাকিলে মহাভারতে মহাঁদেবকে কিরাতবেশ দেওয়। সম্ভব 
হইত না, ভারবিও অতবড়ো একখানা মহাকাব্য ( কিরাতাজুনীয়ম্‌) ফাদিতে 
পারিতেন না। একালে দেখা যাইতেছে, .ব্রঙ্গের সীম্বাস্ত হইতে বাল্তিস্তান 
অর্থাৎ কাশ্ীরের পশ্চিমে কারাকোরাম পর্বতের দক্ষিণে হিমালয়-সন্লিহিত 
অঞ্চলে একটি জাতি নান৷ নামে, বেশবাসে ও বিবিধ ভাষাসহ বাস করিতেছে । 
তাহাদিগকে মঙ্ষেলি এবং তাহাদের ভাষাকে ভে|ট-চীনীয় (91)০-719568% )" 
গোষ্ঠীভুক্ত বলিক্বা চিষ্তি করা হইয্াছে। নৃতত্বের দিক হইতে তাহারা 


১৫ 


ৰছবিচিত্র 


স্বতন্ত্র জনগোষ্রীভুক্ত, তাহার্দের ভাষাও অন্য ভাষা হইতে পৃথক | এই পীতাভ 
জাতি বৈদিক সাহিত্যেও উল্লিখিত হইয়াছে । মনে হয়, এই পর্বতকান্তার- 
বাসী মঙ্গোল-শ্রেণীভুক্ত ভোট-চীনীয়তায়ী জনসমূহ আর্ধ আগমনের পাচ-ছয় শত 
বৎসর পরে তিব্বতের দিক হইতে ভারতে প্রবেশ করে এবং হিমালয় অঞ্চলে 
ছড়াইয়া পড়ে। ভারতীয় সাহিতোো ইহাদিগকে “কিন্াত” বলা হইয়াছে । 
শুরু যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিত! ও কষ্ণযজুর্বেদের তৈশ্ভিবীয় সংহিতায় কিরাতি- 
জাতির উল্লেখ আছে। 'পুরুষমেধ' অধ্যায়ে বল! হইয়াছে যে, গুহাঁবাসী কিরাত, 
পর্বতসাঙ্গবাসী জন্তক এবং পাহীড়িম্! কিম্পুরুষ (কিন্নর) দিগকে যজ্ঞের বলিস্বরূপ 
অর্পণ করা যাঁয়। অরর্ববেদে আছে, “কৈরাতিকা” অর্থাৎ কিরাতিকন্তা পর্বত- 
শিখরে মাটি খু'ড়িয়া উষধ সংগ্রহ করিতেছে । ম্যাকডে'নেল ও কীথ 7277 
145 গ্রন্থে এই তথ্য মানিয়া লইয়াছেন। মন্গুতে ইহাদিগকে অধঃপতিত ক্ষত্রিয় 
বলা হইয়াছে । ইহাতে মনে হয় কিরাতেরা নিষাদের (অস্ত্রিক কোলামুণ্ডা গোষ্ঠী) 
মতো সভ্যতায় অতট] পিছাইয়া৷ ছিল ন]। পূর্ব-নেপালে “কিরান্তি' নামে যে উপ- 
জাতি বাস করে ( ভোট-বর্মী শাখাভুক্ত, 77510-8911087 ) তাহাঁরাই কি 
কিরাঁতজাতির শেষ বংশধাঁর| ? অথবা কিরাত শব্দটি আদৌ সংস্কৃত শব্দ নহে, 
ভোটচীনীয় ভাষার কোন অধুনা-লুপ্ত শব্দ? 

একালের লেখকগণ মনে করেন, পূর্ব-হিম|লয় অঞ্চল, সিকিম, ভুটান, মনি- 
পুর ও সন্নিহিত অঞ্চলের মঙ্ষোল জাতিরাই কিরাত নামে পরিচিত। উত্তর- 
প্রদেশে কূপণ স্দখোর বণিককে “কিরাত' বলে । পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান- 
গণ নিন্দাচ্ছলে হিন্দুদের নাঁম দিয়াছিল “কিবাঁড়' । আধগপ এই সমস্ত কদীচারী 
কিরাতদের নিন্দাই করিতেন । পরে ইহার অর্থ দাড়াইয়াছিল বদমায়েস, খুনী- 
ডাকাত, জুয়াচোর ইত্যাদি । কিরাত শব খীঃ পৃঃ ৭ম-৮ম শতাবী হইতেই 
বৈদিক সংহিতায় পাঁওয়। যাইতেছে । “চিবেতা” শব্দটি নাকি “কিরাততিক্ত' 
শব্বের অপভ্রংশ | কিরীতের মতো তিক্ত, তাহাই কিরাততিক্ত শব্দটির মুল। 
এ শবে কিরাত জাতির প্রতি প্রীতি স্চিত হইতেছে না। সে যাহ] হউক, 
ইহারা একেবারে বর্ধর-শ্রেণীর যরেচ্ছ অন্পৃশ্ত ছিল না। শুরু যভুর্বেদে 
( শতরুত্রীয়' ) বল। হইয়াছে যে, ধাহার গ্রীবা নীল, বর্ণ রাঙা, মেষপালকেরা 
নিত্য তাহাকে দ্বেখিয়া থাকে, গ্রাম্য জলবাহিকা। শ্রেণীর স্ত্রীলোকেও তাহার 
সন্ধান জানে। এই কিরাত তো একেবারে 'নীললোহিত' মহাদেব বনিয়। 
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জাতিতত্ব, ভাষাতত্ব ও সনীতিকুমার 


গিয়াছেন। 

পরবর্তীকালে রামায়ণ-মহাভীরতে ও কিরাতের নাঁমধাম ও শ্বভাবের পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে । বামায়ণে “হেম|ভ প্রিয়দর্শন ঘোর নরব্যাগ্র” বলিয়া কিরাতের 
উল্লেখ রহিয়াছে। শুধু পাবত্য অঞ্চলে নহে, সমুদ্রে।পকৃলেও কিবাঁতেরা বাস 
করিত। মনে হয় রামায়ণের যুগে কিরাতের কোন কোন শাখা সমুদ্রের ধারেও 
বাস করিয়াছিল । মহ!ভাঁরতের একস্থলে ইহাদিগকে “সাগবকুক্ষিবাসী বলা 
হইয়াছে । রামায়ণ অন্তসারে মনে হয়, ইহারা কাচা মাছ-মাংস খাইত | বিষ্ণ- 
পুরাণে আছে, ভারতের পূর্ধে ছিল কিরাত জাতি, পশ্চিমে যবনজাতি । “মিলিন্দ 
পঞ ছে? যে চীন-কিলাত" শব্দটি স্থান পাইতেছে, তাহা সম্ভবতঃ “চীন-কিবাতি, 
শব্ই | প্রাগ জ্যোতিষের রাজা মহাভারতীয় ভগদত্ের বাহিনীতে অনেক চীনা ও 
কিরাত সৈন্য ছিল । পাবত্য প্রদেশের অন্তর্গত তাঁহার রাজ্যের চাঁরিপার্শে চীন ও 
কিরাতজাতির বসব'স ছিল । অজ্ঞাতনাম। গ্রীক-লেখকের পপেবিপ্লাম অব দি 
ইরিখি যান সী" গ্রন্থে কিরাদই” নামে যে জাতির উল্লেখ আছে ভাহার। কিরাতই 
হইবে । 

এ সমস্ত তথ্য হইতে দেখা! যাইতেছে যে, শ্রীঃ পৃঃ ১ম শতাব্দীতে ইহার! 
ভারতবর্ষের পাহাঁড়িযা! অঞ্চলে ছড়া ইয়া পড়ে, নেপাল, ভুটান, সিকিম, মণিপুবের 
অধিকাংশ জনই এই শাখাভুক্ত । ইহ।রা দীর্ঘকায়, লম্বা ও হরিপ্রাভ। প্রাচীন 
সংস্কৃত সাহিত্যে ইহাদের পীতবর্ণের আরও উল্লেখ আছে। মহাভারতে তাহা- 
দিগকে “কাঞ্চনপ্রভ” ও “হেমীভ পুরুষ' বল! হইয়!ছে, কখনও কণিকার ফুলের 
(প্লোদাল ) সঙ্গে তাহাদের গাত্রত্বকের তুলন। দেওয়া! হইয়াছে, যাহাকে বলে 
“চম্পক-শোন-কুসুম-কনকাচল” ! মঙ্গেলজাতির হরিদ্রাভ গাজবণই আরদের 
নিকট ন্বর্ণবর্ণ মনে হইয়'ছিল। অবশ্য ইহাদের গীত্রবর্ণ যত মনোমুগ্ধকর, হালচাল 
ততটা মোলায়েম নহে । ইহার] ফলমূল মাছমাংস যাহা! পাইত তাহাই খাইত, 
আমমাংসেও আপত্তি ছিল না। মুগচর্শ পরিত,. চন্দনকাঠ, অগুরু, সোনারূপা, 
মণিমাণিক্যের ব্যবহারও জানিত, ভালো কাপড় বুনিতে পারিত। এখনও 
উত্তরপূৰ ভারতের অদদিবাসী সমাজে বন্তরবয়নের এই এঁতিহা বজায় আছে। কিন্তু 
স্বভাবের দিক হইতে তাহার! ছিল প্রচণ্ড ও নির্মম । 

সিলভা লেভির নেপাল-বিষয়ক গ্রন্থে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিকতাঁবে কিরাত 
জাতির কথা আলোচিত হয়। তারপর কাটেন রোনো! এ বিষয়ে.আব এক-. 
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খানি বহি লিখেন, তাহতে তিনি কিরাত ও মঙ্ষোল জাতির সাদৃশ্য ও এঁক্য 
প্রমাণ করিয়াছেন । এই জাতিগোষ্ঠী অদ্ত্রিকদের মতো বহু স্কান জুড়িতে পাঁবে 
নাই, সংখ্যার দিক হইতেও অল্প, তাই বোধ হয় তাহাদের সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা হয় নাই । আচার্ধ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 4011868-78102-100- 
তে তাহার স্থচনা করিয়াছেন । উক্ত পুস্তিকায় যে-সমস্ত উপাদানের ইঙ্গিত 
দিয়াছেন, শুধু তাহার সন্ধান করিলেই একাধিক গবেষণা গ্রন্থ প্রস্তুত হইতে 
পাবরে। | 

কিরাত জাতি নিষাঁদের মতো মূল ভারতীয় জনজীবনেব সঙ্গে অঙ্গাঙ্ষিভাবে 
মিশিয়া যায় নাই । যখন উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে আর্ধ ও আর্ধেতর 
জনের মধ্যে সমন্বয় চলিতেছিল তখন নেপালের কিস্তি ও মেওয়ার, আসাম ও 
পূর্ববঙ্গের বোড়ো-অহম, খাসি পাঁহাঁড়ের জৈস্তিয়রা সর্বভারতীয় কেন্দ্র হইতে 
দূরে দূরে অবস্থান করিতেছিল। এইজন্য তাহাদের অতীত ইতিহ।স অনেকটাই 
অস্পষ্ট ও অজানা। হাঁজার খ্রীঃ পূর্বাবের পূর্বে তাহাদের হাঁড়ির খবর বিশেষ 
পাওয়৷ যাঁয় না। এখনও তাহাদের জনসংখ্যা স্বল্পতর, বোধ হয় মোট ভাবতীয় 
জনসংখ্যার এক শতাংশও হইবে না। সংখ্যার স্বল্পতা, ভারতকেন্ত্র হইতে দূরে 
অবস্থান এবং মানসিক সঙক্কোচন ও বিচ্ছিন্নতার জন্য তাঁহারা ভ:রতসংস্কৃতির 
ইতিহাসে ঘথাযোগা স্থান পায় নাই। অস্ত্রিক ও দ্রাবিড় সংস্কৃতির অনেক কিছুই 
আধ সংস্কৃতিতে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু মঙ্গেল জাতির বিশেষ কোন আবি- 
ম'নসিক বা পাধিব এঁতিহা ভারতসংস্কৃতিতে উপযুক্ত স্থান পায় নাই, স্থানীয় 
অঞ্চলেই ইহাদের প্রভাব কেন্দ্রীভূত হইয়। আছে। ভারতের হিমাঁচলের 
সন্নিহিত অঞ্চলে ইহাদের ভাষা ও সংস্কৃতি ছড়াইয়! পড়ার ইতিহাঁম গ্রীয়ার্সন 
17718815215 5276) 0 4728-র ভূমিকায় আলোচনা করিয়াছেন । এবার 
মে বিষয়ে দু'চার কথা৷ বলিয়া লওয়। যাক । 

মঙ্গল জাঁতির মাথার খুলির পরিমাপ করিয়া ইহাদের তিনটি স্তর" নির্ণীত 
হইয়াছে : 

১. হিমালয় সঙ্গিহিত অঞ্চলে ( নেপ।ল-আমাম ) বসবাসকারী আদিম 
মঙ্োল। ইহারা দীর্ঘমুণ্ড, সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশেষ পরোয়া করিত না| 
২, পরবর্তীকালে আগত গোলমুণ্ড মঙ্গোল | ইহার! সভ্যতায় কয়েক 
হাত আগাইয়া গিয়াছিল। ব্রহ্ষদেশই তাহাদের মূল কেন্ত্র। সেখান হইতে 


২১০ 


জাতিতত্ব, ভাষ'তত্ব ও ম্ুনীতিিকুমার 


তাহারা আরাকানের মধ্য দিয়! চট্টগ্রামে প্রবেশ করে। 

৩. ভোট-মঙ্গোল-_ ইহাব। দীর্ঘকান়্) অধিকতর গীত,ভ ৪ অন স্বল্প 
গৌরাঙ্গ | মঙ্ষোলজাতির মধ্ে ইহ"রা সভ্য-ভব্য শিক্ষিত | মনে হয় ইহারা 
সকলের শেষে হিমালয় পার হইয়া এ সমস্ত অঞ্চলে বাস করিতে আরস্ত 
করে। তিব্বতের মূল ও শাখা-ভ'ষাই তাহাদের সংল/পের ভাষা। পূর্বে 
ভুটান-সিকিম হইয়া পশ্চিমে লাদাখ ও বাঁল্তিস্থানের মঙ্ষেলজাতিরা, 
আসামের খাসি সম্প্রদায় ও জৈস্তিয়ারা কোলগোঁঠীর ভাষা ব্যলহার করে । 
তাহাদের বাদ দিলে আর সমস্ত ভোট-চীনীয় জাতি উপজাতি মঙ্ষোল- 
গোষ্ঠীর ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকে ! তারতে মঙ্গষেল জতির সঙ্গে 
ভারতীয় জনের মিশ্রণে যে মিশ্র ভোট-ভ।রন সংস্ক-৮ গড়িয়া উঠিয়াছে 
তাহাতে এই জনগুলিব চিহ্ন পাওয়া য'য় £ নেপালের নেওয়ার (প্রাচীন - 
কালে ইহাদিগকে বল! হইত কুনিন্দ ), টন্র অ.সামের ইন্দোমঙ্গোল উপ- 
জাতি, বৌড়ো, নাগা, কৃকিচীন, অস্ত্রিক-ভণধী খ সি, শ্যামচীনীয় গোঠীভৃক্ত 
মহে!ম। ভারতের বহিরেও মঙ্গোল ভাষাঁসমৃহের এইরূপ একটি তালিকা 
প্রস্তুত কর] ঘাইতে পারে : 

(ক) উর'ল-আলতাই শাখা । এই শাখার দুইটি উপশাখা__ উরাল 
বা ফিনো-উগ্রীয় ( হাঙ্গারীর মজ্যার ভাষা, ফিনীয়, এমতোনীয় ও লাপ 
ভাষা ) এবং আলতাই ভাষা ( পশ্চিম! তুকণী অর্থাৎ ওসমানি ভাষা, পুবী 
তৃকী অর্থাৎ চাঘ তাই ভাষা । ইহার সঙ্গে উল্লেখ করিতে হয় যাকট ও মাঞ্চ 
ভাষা ।) 

(খ) উত্তর-পূর্ব এসিয়ার মঙ্গোল ভাষা । 

(গ) আইন ভাষ!-_- জাপান ও কোরিয়ার ভাঁষাগোগী। জাপানের 
হোক্কাইডে| ও সাখালিন দ্বীপপুঞ্জে আইন নামে আদিম উপজাতির বাঁস। 
ইহার! ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, কিছু-বা জাপানী জনের সঙ্গে 
মিশিয়া গিয়াছে । মুস্কিল বাধাইয়াছে ইহাদের আরুতি-প্রকাতি। ইহারা 
দীর্ঘকায়, চোয়।লের হাড় উচু, নাক চ্যাপটা ও চওড়া, দেহের তুলনায় 
মুখখানি কিছু ক্ষত্র, শরীর শক্ত সমর্থ, গাত্রে কিছু রোম অ।ছে, তাই বৃলিয়া 
তাহাদিগকে লোমশ মুনির বংশধর বলিবার কারণ নাই। জাপানী জনের 
সহিত চলনে-বলনে আকার-আরুতিতে ইহাদের অনেক পার্থক্য । ইহান। 


১৪৯ 
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কি ককেশাস গোষীভুক্ত ? তাহারা এই পাগুব-বঞ্জিত দ্বীপেই বা! আসিবে 
কি করিয়া? কিছু মৌখিক ধরনের লোঁকসাহিত্য তাহাদের মধ্যে চালু 
আছে, কিন্ত লিপি নাই বলিয়া লেখার সাহিত্যও নাই। 
(ঘ) আমেরিকায় মঙ্ষোল জাতি-_ বহু পূর্বে কিছু কিছু মঙ্োলজাতি 
বেরিং প্রণালী পার হইয়। আমেরিকায় পাড়ি দিয়াছিল। আমেরিকায় বাস 
করিবার ফলে তাহাদের নিজন্ব ভাষা-প্রক্ৃতি লোপ পাইয়াছে, তাহারা 
অনেকদিন ধরিয়া আমেরিকার স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। 
যে সমস্ত এস্কিমে! গ্রীনল্যা্ড এবং উত্তর আমেরিকার তুষার রাজ্য বাস 
করে, তাহারাঁও মঙ্গোল জাতিভুক্ত, কিন্তু তাহাদের ভাষায় এখন আর 
মাঙ্গোলগোষীর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। 
আদিম তোট-চীনীয় ভাষাভাষী জনলমূহ হোঁয়াংহে ও ইয়|ংসিকিয়|ং নদীর 
মধ্যবর্তী উত্তর-পশ্চিম তীরে বাস করিত। অতি প্রাচীনকালে ইহাদের এক 
শাখা দক্ষিণ-চীন ও ত্রদ্ধে আসিয়। ডের] বাধে । ত্রন্ের 'কাবেন*-র| ইহাদেরই 
উত্তরপুরুষ ৷ অবস্ কারেন ভাষা এত বদলাইয়৷ গিয়াছে যে, এই ভাঁষার সঙ্গে 
ভোট-চীনীয় ভাষার সংযোগ খুঁজিয়া পাঁওয়া যায় ন|। ব্রদ্ম ও ইন্দোচীনে এক 
শ্রেণীর অস্ত্িক জাতি বাস করে। তাহার! মঙ্গোলগো্ীর সঙ্গে মিশিয়৷ গেলেও 
নিজেদের অস্ত্রিক ভাষা পরিত্যাগ করে নাই। 

পশ্চিমে চীনের মঙ্গোল উপজাতি, যাহরা বহু পূবে ভোট-চীনীয় ভাষায় কথা 
বলিত, ননি। পরিবর্তনের পর তাহাদের ভাষায় দুইটি স্তর বেশ স্পষ্ট হইয় 
পড়িয়।ছে__ (১) ভোট-ব্রঙ্মী ভাষ! (২) শ্টামদেশীয় ভাষ। | ভে।ট-ব্রঙ্গী ভাষার 
মধ্যে তিব্বতের উপভাষাসমূহ ( কাশ্মীরের পশ্চিমে বাল্তিস্থান হইতে পৃ 
লাদ্দাখ পর্যন্ত বিস্তৃত। ভুটান ও;সিকিমেও এই গোষ্ঠীর ভাষ! ব্যবহৃত হয়), 
ভারতের হিমাচল-সঙ্িহিত অঞ্চলের উপভাষা সমূহ ( নেওয়ারি, মগর, গুরুৎ, 
মু্সি, সুনুওয়াবি, কিরাস্তি, লেপডা, টোটো এগুলি বিশুদ্ধ ভোট-চীনীয় ), 
হিমাচল অঞ্চলের ভোট-চীনীয় ভাষী অস্ত্রিক গোষ্ঠী ( সিমলা, নেপাল ও লাহুল 
উপতাকাঁর ভাষা ), উত্তর-আসামের উপভাষাসমূহ ৬ আঁকা, মিরি, আবোব, 
ডাফ.লা, মিশ মি )১ আসামব্রক্ষী গোন্ঠী। (ইহাদের তিন শাখা-_ (ক) বোড়ে। 
--মেচ, রাভা, কাছাড়ী, টিপ্রা, (খ) নাগা_ আও, আঙ্গামি, সেম, টাংখুল, 
এসোংটেম, লোথা, মীও, কাবুই ইত্যাদি; (গ) কুকিচীন-__ মণিপুর, ত্রিপুরা ও 
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লুসাই পাহড়ের মেইথি, মণিপুরি । মণিপুরি ভাষার সাহিত্য উল্লেখযোগা ), 
উত্তর-ব্রন্মের কাচিন ও লোলো৷ গোঠীর ভাষ।, রন্ধের ম্রিয়ান্মা ভাষা। » 
স্যামচীনীয় ভাষার মধ্যে থাই, লাঁও, শান, খামৃতি ও অহোম ভাষা উল্লেখ- 
যোগ্য । ভারত সীমান্তে খাম্তি ভাষার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। বহু পূর্বে 
(১৩শ শতাব্দী ) শান অভিযানকাবীর! আসামের অনেকটা অধিকার করিয়া- 
ছিল, তাহাদের ভাষাই অহোম তাষ। । অষ্ট'দশ শতাবী পর্যন্ত এই ভাষা আসামে 
প্রচলিত ছিল। অহোম হইতেই সমগ্র অঞ্চলের নাম হইয়াছে আসাম | 


হাজার তিনেক বছর আগে যে সমস্ত ভোট-চীনীয় ভাষাভাষী মঙ্গোল জাতি 
ভারতের হিম।চল অঞ্চলে প্রবৈশ করিয়াছিল, তাহার! সভ্যতায় ছিল নিম্নতম | 
তাহারা খুব সম্ভব গুহাত্যন্তরে স্বাভাবিক নীড় বাধিয়াছিল, মাটি খুঁড়িয়া মূল 
সংগ্রহ করিত, বৃক্ষশাখ! হইতে ফলফুলগুরি পাঁড়িয়। খাইত, বিন! আয়াসে প্রকৃতি- 
দত্ত যে শন্তা জন্মায় তাহাই পুড়াইয়া! সিজাইয়া চিব। ইয়া ক্ষপ্রিবৃত্তি করিত। 
আমমাংসে তাহাদের অকুচি ছিল না। শুন! যায় বুদ্ধের জীবৎকালেই একদল 
ভোট জাতি, ভারতের হিমাচল অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া বেশ জাকাইয় বসিয়া- 
ছিল। তাহাদের বেশ কয়েক শ' বছর আগে মঙ্ষোলশাখাভুক্ত অনেক জন 
ও জাতি (নেপাল অঞ্চলের অধিবাসী-_ যাহারা এখন নেওয়ারি, শেরপা, মগর, 
গুরুং, ধিমল, খা্ভু, কানোক্ারি প্রতি ভাষায় কথ। বলে ) ভারতের হিমাচল 
অঞ্চলের তরাইভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিল । বোধহয় প্রথমে তাহারা নেপালে 
প্রবেশ করে, সেখান হইতে ক্রমে ক্রমে পশ্চিমে গাড়োয়াল ও কুমাউন পর্ধন্ত- 
ধাওয়া করিয়াছিল | এই দল-উপদ্লের মধ্যে নেওয়ারি ভ।ষাভাষীরাই সাহিত্য ও 
সংস্কৃতিতে কিছু উন্নত। ত'হাদের ভাষা এখনও ভোটব্মী বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়। 
চলে, কিছুদিন আগেও তাহার! পূর্বভারতে প্রচলিত “কুটিল” লিপি ব্যবহার 
করিত, এখন তাহার! বাধ্য হইয়া! নাগরী লিপি বাবহার করে। সংস্কৃত ভাষা ও 
সাহিত্যের প্রভাবে নেওয়াঁরি ভাষার বেশ উন্নতি হইয়াছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ 
সংস্কতিকে হজম করিয়া তাহার! ভারতীয় সংস্কৃতির পাহাড়িয়া ধারক-বাহকে 
পরিণত হইয়/ছে। ১৭৬৭ খ্রীঃ অবে রাজপুতানা হইতে মুসলম্ান-বিতাড়িত এক 
সম্প্রদায় নেপালের কিয়দংশ জয় করিয়া লম্ব, তাহারাই গুরখ! ৷ তাহাদের পূর্বে, 
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নেপালের সংস্কৃতি-স্থত্র নেওয়ারি তাষীরাই ধারণ করিয়াছিল । 

জাতিতত্ব ও ভাষাতত্ব আলোচনা করিয়া দেখ! যাইতেছে যে, পার্বত্য 
এলাকার উত্তরপূর্ব পাঞ্জীবে মঙ্ষোল জ'তির সহিত ভাবতীয় জনের সংমিশ্রণে যে 
মিশ্রজাতির উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহাদের পুবনাম কুনিন্দ, এখন তাহাদিগকে 
“কুনেট? বল] হয়। ভারতে বিশ্তদ্ধ তিব্বতী ভাষী জনসংখ্যা! নিতান্ত তুচ্ছ করিবার 
মতো নতে | সম্প্রতি তিববত হইতে চীনা-খেদ'নো। বহু তিব্বতী ভারতে আশ্রয় 
লইয়াছে, তাহাদের সংখ্যার এখনও সঠিক হিসাব পাওয়া যায় নাই। বাল্গৃতিস্থান 
(“ছোট ভিব্বত" নামে পরিচিত ) ও লদেথের তিব্বতীভাষী ভূটিয়ার সংখ্যা 
পাচ লখের কাছাকাছি যাইবে । এই প্রসঙ্গে ভোট-চীনীদের অন্তান্ত শাখার নাম 
করা যাইতে পারে। আসামের বোড়ো ও নাগারা আসাম ও পূর্ববঙ্গের অনেক- 
টাই অধিকার করিয়া আছে। হৃতাত্বিকগণ বলেন, নাগ'দের শিরাধমনীতে যং- 
সামান্ত নিগ্রোবটু রক্তের মিশাল আছে। বোধহয় পূবে তাহাদের বেশবসের 
বালাই ছিল না, তাই কি তাহারা নাগা ( এনগ্র ) নাযষে পরিচিত হইয়াছে? 
'কুকিচীনেরা মনিপুর, ত্রিপুরা) চট্টগ্রাম ও লুলাই পাহাড়ে এখনও ছড়াইয়া 
ছিটাইয়া আছে। মণিপুরী ও মেইথি ভাষায় স্থানীয় ভাষার বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য 
কর] যায়। বাংলার বৈষ্ণবধর্ম ও সাধনা তাহাদিগকে নৃতন জীবন দান 
কবিয়ছে। এই প্রসঙ্গে আসামের খাসিদের উল্লেখ করিতে হয়। তাহার! 
জাতির দিক হইতে মঙ্গষোল হইলেও ভাষ,র দিক হইতে অস্রিক। অসমিয়া, 
বাঙালী ও খ্রীস্টান মিশনারীদের সংস্পর্শে আসিয়? ইহ।রা ভাষা ও সংস্কৃতির দিক 
হইতে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। 

কিছু কিছু ভোট-্রান্মী আসামে বহুদিন ধরিয়! চলিয়া আসিতেছে । ইহাদের 
মূলশাখা ( অহোম, অসম ) ক্রন্দেশ হইতে উন্ব-আসামের অনুপ্রবেশ করে, 
পরে তাহ|দের নামেই সমগ্র অঞ্চল ( আসাম") বিশেধিত হইয়াছে । ১৮২৩ 
সাল পর্যন্ত অহ্োমগণ আসাম শাসন করিয়াছিলঃ তারপর উক্ত অঞ্চল ইস্ট 
ইপ্ডিয়! কে।ম্পানীর অধিকারে আসে। আসামের ভাঁষ। ও সাহিত্যে ইহাদের 
প্রাধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে । ইহারাই রাজাদের বংশপঞ্জী ( “বুরঞ্জী” ) গগ্যে লিখিয়া- 
ছিল। ভোট-চীনীয়, ভোট-বর্মী ও শ্ঠামচীনীয় ভাষাভাষী বিভিন্ন জন বিভিন্ন 
সময়ে ভারতের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ভেদ করিয়া আসাম ও চট্টগ্রামে 
প্রবেশ করে। কালক্রমে তাহারা হিন্দুসভ্যতার সঙ্গে কিছুটা রফা কবিষ্ন। বলবাস 
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করিয়াছে, হিন্দু তত্ব ৪ বৌদ্ধ মহাধান মতের সংমিশ্রণে যে তান্ত্রিক বৌদ্ধ মত 
গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার অনেক পুথিপত্র নেপাল ও সন্নিহিত অঞ্চলে পঃওয়! 
গিয়াছে । আসামে শান্ত, শৈব ও বৌদ্ধ প্রভাব সহজেই দৃষ্টি আকধণ করিবে । 
মঙ্গেল জাতি ভারত হইতে লইয়াহে অনেক, দিয়াছেও তেমনি । তাহারাই 
পালযুগে বাংলার তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতাদর্শ ও শিল্পকলা তিব্বতে চালান দিয়াছিল। 
হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিতে তাহাদের বিশ্বাস এত দৃঢ় হইয়াছিল যে, আসাম জয় 
করিতে মুঘল-পাঠানকে হুদ্দ হইতে হইয়াছিল । আসামের অভে।মরাজ গদাধর 
সিংহ (অহোম নাম__ স্্পৎ ফা) উরংঙ্জেব-বাহিনীকে আসাম হইতে খেদাইয়। 
দিয়াছিলেন। তীহার পুত্র কদ্র সিংহ (অহোঁম নাম__ স্থখাং ফা) মুঘলের কজা 
হইতে বাংলাদেশের কিয়দংশ ছিনাইয়া লইবার মতলব আটিয়।ছিলেন, কিন্তু 
তাঁহার অকাল মৃত্যুর জন্য তাহ1 সম্ভব হয় নাই । নেওয়ারি ভাষাভ।ষীর! নেপালে 
শিল্প, সাহিত্য-_ বিশেষতঃ নাটক রচনা ও অভিনয়ের বিশেষ উৎসাহদাতা 
ছিলেন । মঙ্গোল-গে 'ীর ভোট-চীনীয় ও ভেটি-বর্মীতাষী জন ভারতে প্রবেশ 
করিয়া ভাষাগত কিছু স্বাতগ্জ্য বজায় রাখিলেও এখন তাহারা অনেকট। ভাবতীয় 
বনিয়া গিয়াছে । ভারতীয় জাতির সহিত সংমিশ্রণে ফলে তাহাদের নৃতাত্বিক 
'বৈশিষ্ট্যও কিছু ব্দলাইয়! গিয়াছে, অবশ্ঠ আচাব-ব্যবহারে ও ভাব-ভঙ্গিম।য় 
এখনও কিছু পার্থকা আছে। 
আচ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্বায় এই সমস্ত জনের মূল স্বরূপ উদ্ঘাটিত 
করিয়! জাতিতত্ব ও ভাষাতত্বের প্রমাণ দিয়! দেখাইয়াছেন, নিখাদ-কিরাতের দল 
যেখান হইতে আন্ুক) সংস্কাতিতে যতই উদ্ভট বলিয়া মনে হোক, তাহার! ক্রমে 
ক্রমে বৃহদ্‌ ভারতের সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। মঙ্গে'ল গোষ্ঠীর সঙ্গে 
ভারতীয় জনের সমন্বয়ের ফলে যে ভারত-মঙ্ষোল সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছে, এখনও 
ভালে করিয়া তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় নাই। ডঃ চট্টোপাধ্যার় তাহার “দাড়া” 
বাধিয়। দিয়াছেন, এবার মে পথে অনেক পৎরন্ধানীর আবিভাব হইবে বলিয়। 
আশা করা যায়। কিরাত-নিষাদের ভাঁষা ও সংস্কৃতির প্রতি উচ্চবর্ণেদের 
শ্রদ্ধা্িত দৃষ্টি ফিরাইতে তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন । তাহার সন্ধান হইতে 
আমর] বহু অজ্ঞাত তথ্য পাইয়াছি। এই বিশাল জনসংঘের মধ্যে যেমন বৈষ্ণব, 
শাক্ত ও শৈব আছে, তেমনি আছে মস্তকশিকারীদের উত্তরপুরুষ বোধহত 
ইদানীং আইনকানুন কড়া হইবার ফলে আসামে বনে জঙ্গলে আর কাট মাথা 
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পাওয়। যায় না, বা কেহ নিজ তাঁগৎ ও কেরামত দেখাইবার জন্য শক্রর মাথা 
কাটিয়া গলায় ঝুলাইয়! বেড়ায় না, প্রণয়িনীর প্রেমকটাক্ষ লাভ করিবার জন্য 
'কম্তিত মুণ্ড বেড়ার গায়ে টাঙাইয়া রাখে না, বরং বন্দুক পিস্তল চালাইতে 
অধিকতর উৎসাহ বোধ রুরে । আ'চার্ধ স্থনীতিকুমার এই আদিম সংস্কৃতি ও ভাষা 
আলোচনায় আমাদের ভদ্রলেক-সংস্কার অনেকটা দূর করিতে পাঁরিয়াছেন | 


এইজন্য তিনি লমন্ত জাঁতির্ই নমস্ত | 


পাদটীকা ও বিবিধ তথ্য 


১. লাতিন শবের অন্গকরণে আমরা”মেলানেসিয়ার “রুষ্ণ দ্বীপপুঞ্জ 
নাম দিলাম। প্রশান্ত মহাসাগরে, উত্তর-পশ্চিমে বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জ হইতে 
দক্ষিণ-পূর্বে ফিজি দ্বীপপুঞ্জ__ ইহাই ইহার কল্পিত সীমা । নিউ গিনির 
কিন্নদংশ, মলে।মন, সাস্তাক্রুজ, বাঙ্ক স্‌, হেত্রাইডিস, ক্যালিডোনিয়া, লয়াল্টি 
এবং আডমিবাল দ্বীপপুঞ্জ কৃষ্ণ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত । এই অঞ্চলের অধি- 
বাসীদের রুষ্ণবণের জন্য লাটিন ভাষায় এই হ্বীপপুঞ্তকে 11619105519 বলে। 
এখানকার জনগণ অনেকটা পপুয়াদদের মতো! এখনও সভ্যতার নিম্স্তরেই 
আছে। 

২, লাতিন শবের বাংলা করিয়া আমর! ১01)5512-কে বহু 
'্বীপপুগ্' ন।ম দিলাম । পূর্ব-প্রশাস্ত-মহাসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জের 
এই নাষ। সীমা উত্তরে হাওয়াই, দক্ষিণ-পশ্চিমে নিউজিল্যাও, দক্ষিণ- 
পুর্বে ইস্টার দ্বীপ। এখানকার অধিবাসীর] পাঁখুরে কালে! নহে, অনেকটা 
তামাটে ধরনের | ইহাদ্িগকে নৃতত্বে 'ককাসিয়” বল হয়। ইহারা দীর্ঘাকার, 
হুগঠিত, ভদ্র। মাওরি ইহাদের তাষ! । পাথুরে কালো লোকসমুহের মধ্যে 
হঠীৎ এই আধা-গৌরবর্ণ লম্বা মাপের মানুষ কেমন করিয়া! আসিল জান! 
যায়নী। £ 

৩, 8110:005519-কে আমর! অথুদ্বীপপুঞ্জ নাম দিলাম। প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় অঞ্চলের ল্যাড্রেন, ক্যারোল!ইন্‌, পালাউ, মার্শাল, গিলবার্ট : 
প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ এই নামে অভিহিত হয়। এখানকার অধিবাসীদের পূর্ব- 
পুরুষ মালয়েশিয়! হইতে এই মস্ত হবীপপুে পাড়ি দিয়াছিল ॥ 
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৪. প্রাচীনকালে অগ্নিপূজক ইবরানীয় পুরোহিতদের 'অথর্বন” ( «€ 
অখেনা) বলা হইত । খগ্বেদেও দেখ! যাইতেছে অথর্ব! খষি সর্বপ্রথম বৈদিক 
অগ্থি চয়ন করেন, তাহার পুভ্ত দধীচি সেই পবিত্র অগ্নি জবালাইয়৷ বাখিয়া- 
ছিলেন । এই গোষ্ঠীর পুরোহিতেত্না সেকালের সমাজে অতিশয় মান্য ছিলেন। 

৫. হৌসটেন স্টয়াট চেম্বারলেন (১৮৫৫-১৯২৭) জাতিতে ইংরাঁজ, 
ভিয়েনায় দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন । জার্মান সঙ্গীতজ্ঞ ভগ্নাবের কন্াকে 
বিবাহ করিয়া তিনি জার্মান বনিয়া যান, জার্মান নাগরিকত্ব গ্রহণ করিয়া 
ইংরাঁজের সংল্রব বজন করেন । জার্মান ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া তিনি জার্মান 
জাতির উচ্চ প্রশংসা! করেন এবং নিজ পিতৃপুকষের অন্তর্জলির ব্যবস্থ। করেন । 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি ইংরাজের বিরুদ্ধে যাঁ-ইচ্ছা-তাই লিখিয়া শ্বশুর কুলের 
অর্থাৎ জার্মান জাতির শৌর্যবীষ ও মহত্বের বিস্তর প্রশংসা করেন। তাই 
ইংরাজগণ এই দলত্যাগী 'অরুতজ্ঞ ব্যক্তিকে 41136 £২০1)58806 16178119107021) 
বলিয়া ঘ্বণা করিত। হিটলার কি তাহার নিকট তালিম লইয়া গায়ের জোরে 
জার্মান জাতির নণ্ডিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য রক্তাবক্তি কাণ্ড বাধাইয়াছিলেন ? 

৬. মূলাটো (11219 ) শবটি মূলতঃ স্প্যানিশ । লাতিনে [05199 
শব্ষের ₹ ইং £291০ অশ্বতর, অর্থাৎ ঘোড়া-গাধার বণসংকর ) স্প্যানিশ রূপ 
হইতেছে মূলাঁটে ৷ শ্বেতাঙ্গ পিতা ও নিগ্রো রমণীর সম্ভানের! এই স্বণা নামে 
অভিহিত হয় । অনেকটা আমাদের দেশের “মেটে ফিবিঙ্লী' শবের মতো । 
অবশ্ব মূলাটোর রক্তে কয় কীচ্চ1 'সাদা' রক্ত বহমান, সেই অনুপাতে ৪%৫- 
21007, ০6%0700975 7165/1205, 09279 প্রভৃতি নানা শাখাপ্রশাখায় ইহার! 
বিভক্ত | 

৭, আমরা ভোট বলিতে তিব্বতকে নির্দেশ করিতেছি । প্রীচীন- 
কালে তিব্বতের নাম ছিল “বোড? | ভারতে আসিবাঁর পর তাহার! “ভোট” 
নামে পরিচিত হইল | বৌদ্ধ প্রভাবের পূর্বে তিব্বতের ধর্মের নাম ছিল 
“বন” | ৭ম শতাবীতে তিব্বতরাজ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন | নেপাল ও চীনের 
সঙ্ষে তাহাঁদের বৈবাহিক সম্পর্ক ঘটিলেও তাহার] কাশ্ীরের শারদা লিপি 
গ্রহণ করে। এই লিপিতেই তাহাদের বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ রচিত। তাহাদের 
ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতি ভারত হইতে পাওয়া, কিন্ত সভ্যতার স্থল উপকরণের? 
জন্য তাহার] চীনের নিকট খণী। | 
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বহু-১৫ 


শশিভূবণ দাশওগ্ত 


১৯৬৪ সালের একুশে জুলাই তারিখটি মনে পড়িতেছে। এ দিন শশিতৃষণ 
দাশগুপ্ত১ মাত্র ভিগ্লান্ন বসর বয়সে ধরাধাম ত্যাগ করেন। কালম্বরূপ কর্কট- 
ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া বহু ছাত্রের আচার্য, বহুজনের অন্তরঙ্গ, পণ্ডিত ব্যক্তিদের 
অশেষ শ্রদ্ধাভাজন, আরশ গবেষক শশিভূষণ দাশগুপ্ত অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে 
জীবনরশ্মি সরণ করিলেন ! 

কলিকাত| বিশ্ববিষ্ঠালয়ের আধুনিক ভাষাসমূহের অধ্যক্ষ এবং বাংল! 
সাহিত্যের 'রামতন্থ লাহিড়ী অধ্যাপক: স্বল্নভাফী শশিভূষণ দাশগুপ্ত জীবিতকালে 
লে।কচক্ষু ও সাময়িক পহ্হের অন্তরালে থাকিতেই ভালবাপিতেন | সভা-নমিতির 
বরাসন লাভে তাহার কোনও আগ্রহ ছিল না, 'রাজ্য ভাঙাগড়া'র রাজসথয় 
যজ্জে তাহার ডাক পড়ে নই । 

বাংলা সাহিত্যের সৌখিন পাড়ায় ধাহার1 বিচরণ করেন, তাঁর! হয়তো 
শশিভৃষণকে চিনিবেন না। ধাহার! সাহিত্যের গবেষণাকে পগুশ্রম বলিয়া মনে 
করেন না, তাহারাই তাঁহাকে যথার্থ চিনিবেন। বৌদ্ধতত্্, বাংলার লোকধর্ম ও 
লোকসাহিত্য, বৈষ্ণব ও শাক্তদর্শন এবং তৎসংঙ্সিষ্ট সাহিত্যাদি-- যাহাকে 
কেন্দ্র করিয়া বাংল! সাহিত্য ও বাঙালী জাতির মনঃ-প্রকৃতি বিকশিত হইয়াছে, 
যাহাকে প্রূতপক্ষে বাঙালীর পৈতৃক সংস্কর বলে, শশিভৃষণ তাহাকেই চুজ্ঞেয় 
জটিলত! হইতে উদ্ধার করিয়া বাংলাদেশের চিত্তভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত 
করিয়! দিয়াছেন। তাহার নিশ্ছিদ্র গবেষণা! ও একনিষ্ঠ লাধন| ইদানীং এদেশের 
বিদ্বৎসমাজ হইতে যেন লোপ পইতে বসিয়়াছে। তাহার গ্রন্থগুলি সন্মুখে রাখিয়া 
মনে হয়, এ ধরনের নিষ্াম গবেষণার আদর্শ ক্রমেই অপহৃত হুইয়! যাইতেছে। 
সেই শ্ত্তস্থান পূরণ করিতে চাঁহিতেছেন কমলদূলবিলাসী রম্যরচনাকারের দল। 

পাত্ডিত্যপূর্ণ গবেষণায় শশিভৃষণের অসাধারণ নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও দুরদ্গিত! 
ঘেন পূর্বজন্াঞ্জিত মংস্ক'রের ছারাই 'অঞ্জিত হইয়াছিল! তাহার কুচ্যগ্র তীক্ষ 
বীশক্তি ও দুরসন্ধানী মনন বিষম, বিপরীত ও ছুক্ষে়কে একত্রে বীধিয়াছে। 
চিন্ত-গুহাশায়ী বজ্রমণিকে বিদীর্ণ করিয়া তিমি ষেতাঁবে মালাগ্রস্থন করিয়াছেন, 
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শশিভুষণ দাশগুপ্ু 


আজিকার 'প্র্যাগমাটিক' যুগের নগদ বিদায়ের দিনে তাহার মূল্য অবধারণ কবা 
সম্ভব নহে। এই খর্ব মানসিকতার যুগে শশিভৃষণের প্রতিভা ও চরিজ্রের যথার্থ 
মূখ্য নির্ণয় করাও সম্ভব নহে | তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, যদি আমবা 
“পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যত মুষল” না হই, তাহা হইলে শশিভূষণ-রচিত গ্রন্থের 
মধ্যে সেই কুলপরিচয় ও পৈতৃক সংস্কার আমাদিগকে খুঁজিয়। লইতে হইবে । , 


২ 


শশিভৃষণ একাধিক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু গদ্য সাহিত্যেও তাঁহার 
অবাধ অধিকার ছিল, প্রবন্ধ-নিবন্ধা ও ব্যক্তিগত রচনাতেও তাহার সম্বদ্ধ মনের 
পরিচয় পাওয়া যাইবে, কথাসাহিত্য ও নাটকের কমলবনেও তাহার মনোমধুপ মত 
হইয়াছিল ।২ কিন্তু কবি-সাহিত্যিক-সমীলোচক শশিভূষণের পরিচয় দিতে হইলে 
স্বতন্থ প্রবন্ধের প্রয়োজন, এখ!নে তাহার স্থানসন্কুলান হইবে না! তাহার যে 
চারিখানি (ছুইখানি ইংবেজী ও দুইখানি বাংল] ) গ্রন্থ বাংলাদেশের মনঃপ্রধান 
গবেষণা-সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, এখানে নে সম্পর্কে-ছুই-চাবি 
কথার অবতারণ1! করা যাইতেছে । 
বাংলা সাহিত্যে এম. এ, পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়! অতি তরুণ 
বয়সে শশিভৃষণ প্রবীণ তত্দৃষ্টির সাহাধ্যে বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি নৃতন 
শাখা লইয়া গবেষণা আবস্ত করিয়াছিলেন ৷ বাংলা সাহিত্যের প্রত্যুষ-পর্বের 
সঙ্গে ধাহাদের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় আছে, তাহারা! জানেন যে, বৌদ্ধ তাঙ্জিকেরা 
একদা! এই অঞ্চলের জনচিত্তে যেমন গতীর প্রন্ঠীব মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তেমনি 
বাংল1 সাহিত্যের স্চনাপর্বের মুখে সেই অপরিণত বাংলা ভাষায় অনেকগুলি পদ 
( চর্ধাগীতি নামে পরিচিত ) রচন। করিয়াছিলেন-_ যাহার আক্ষরিক অর্থের 
অন্তর'লে আছে গু গহন অধিমানসের নির্বাণমুক্তির কথ! ৷ বাংল] চর্যাগীতিকা- 
গুলি অন্গশীলন করিতে গিয়। ছাত্রাবস্থাতেই শশিল্ভৃষণ প্রহেলিকা ধর্মী পদের পর্দা 
সরাইয়া তাহার যথার্থ দার্শনিক তাৎপর্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। প্রসক্গক্রমে 
তিনি উপলব্ধি করিলেন, শঙ্করা চার্ধ-কুমারিল ভরের বৌদ্ব-বিরোধিতা৷ তদানীস্তন 
তান্ত্রিক বৌদ্ধদের গোপনচারী করিগ্বাছিল-- তাহার প্রমাণ চর্যাগীতিক। | তাল- 
পাতা ও তুলেটি কাগজে লেখা বহু প্রাচীন ও অর্বাচীন পুঁথিতে মহাযান শাখা 
হইতে উদ্ভূত এই “তান্ত্রিক বৌদ্ধ”-সম্প্রদায়ের কৃত্য, আচার্‌.ও দর্শনের কথা লেখা 


৪ 


বছবিচিন্র 
আছে-_ কখনও 'সন্ধা!ভাষা'র ('সন্ধাভ।ষা ) ধূমল আবরণের ছল্মবেশে, কখন ৪- 
বা তত্বকথা ব্যাখ্যায় গৃহীত দেবভাষধার সাহায্যে । কিন্তু সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধি 
রক্ষার জন্য সিদ্ধাচার্ষের! কিছুমীত্র সতর্ক ছিলেন না। তাহাদের এই সমস্ত সংস্কৃত 
রচনায় সমাস-সদ্ধির নিয়ম উপেক্ষিত হইয়াছে, যত্ব-ণত্ব, বিভক্তি-প্রতায় ইত্যাদি 
সংক্কত ব্যাকরণের প্রাথমিক নিয়ম স্গন্দে তাহ।র। এমন উদীসীন ছিলেন যে, 
একালের সংস্কৃত পাঠার্থী বালকেরাও লজ্জা পাইবে। সেই সমস্ত পুঁথির কিছু 
আছে এসিয়াটিক সোসাইটির হেপাঁজতে, রিছু আছে প্যারিসে “বিবলিওথেক 
ম্যাশানেলে”, কেমব্রিজ বিশ্ববিষ্যালক্বের গ্রস্থাগারে ৷ ভারতে বরোঁদ। কেন্দ্রীয় গ্রস্থা- 
গঁরে রক্ষিত বৌদ্ধ তন্ত্রের কিছু কিছু পুঁথি মুদ্রিত হইয়াছে। 
শশিভূষণ কিছু যূল পুথি, কিছু মূলের “রোটোগ্রাফ', কিছু-বা মুদ্রিত পুথি 

লইয়া এই বিষয়ে গবেষণা! শুরু করিলেন । বস্ত; চর্ধাগীতিকা ব| দৌহার যথার্থ 
স্বরূপ ও তাঁংপর্ধ আবিষ্কার করিতে হইলে বৌদ্ধ তান্ত্রিকসাহিত্যের বিপুল জঞ্জাল 
ধাঁটিতে হইবে নিরঙ্কুশ ধৈর্যের সঙ্গে-_ একথা তিনি তরুণ বয়সেই উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন । কাঁজটি যে কী অসাধারণ পরিশ্রমসাধ্য তাহা এ পথের পথি- 
কেরা কিঞ্চিৎ অবগত আছেন । এ বিষয়ে ইদানীং দেশে-বিদেশে কিছু কিছু 
আলোচনা হইতেছে, কিন্তু আজ হইতে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে এই তত্ব-দর্শনের 
তিনিই. ছিলেন একমাত্র গবেষক । অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বৌদ্ধ-তাস্ত্রিক 
সাহিত্য অধিগত করিয়া ফেলিলেন । এম* এ পা করিবার পর ছুই বছরের মধ্যে 
তাহার প্রথম গবেষণা ও [00900011010 60118170010 37100101900” 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রেম্ঠাদ-রায়টাদ বৃত্তি লাভ করিল (১৯৩৭)। 
কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং আন্ুষঙ্কিক বাঁধার জন্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হইয়াছে 
অনেক পরে-- ১৯৫০ সালে। অবশ্ঠ এটি প্রকাশের কিছু পূর্বে পি-এইচ* ডি. 
ডিগ্রির জন্য লেখা তাহার 40৮3০016 191181989 0105 &3 32012010110 
01736108211 1:1512606? গ্রকাশিত হইয়াছিল (১৯৪৬)। এই ছুইখানি গ্রন্থ 
প্রকাশিত হইবার পর তবসন্ধানী জিজ্ঞাস ব্যক্তিরা শশিভূষণের বিপুল পরিশ্রম 
ও ক্ষুরধার বিশ্লেষণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বিশ্মিত হইলেন । দুরূহ তত্বপূর্ণ এই 
গ্রন্থ ছুইটি পরিপক্ক প্রবীণ বয়সের রচন! মহে, একথা ভাবিতেই বিশ্ময় জাগে । 

প্রথম গ্রন্থে শশিভূষণ তাপ্ত্রিকতার স্বরূপ নির্ধারণ প্রসঙ্গে দেখাইয়াছেন যে, 
তন্্রাচার ত্রাঙ্মধ্য সাধ্যসাধনীর মতো বৌদ্ধ দীর্শনিকতাকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত 


১০৪ 


শশিভ্ষণ দাশগুপ্ত 


করিয়াছিল । বরং কেৌদ্ধতস্ত্রের বৈচিত্রা ও জটিলতা! ত্রাঙ্ষণ্যতস্ত্রের চেয়ে বেশী। 
্রা্মণ্যতন্ত্র ও বৌদ্বতন্ত্রের সম্পর্ক, একের উপর অপরের প্রভাব, মূল বৌদ্ধ দর্শমের 
সঙ্গে তন্ত্রের খিড়কীপথে বহম।ন রহস্যময় যান-উপযান, মন্ত্রযান ( মন্জনয়' ), 
বজঘান, কালচক্রযান, সহজযান প্রভৃতি উপদর্শনের স্বরূপ ও সম্পর্ক বিশ্লেষণ 
ইত্যাদি ছুরহ ব্যাপারে নিযুক্ত তরুণ শশিড়্ষণ সেই তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মকে দ্বণী- 
নিন্দার হাত হইতে রক্ষা করিলেন । তাহার পূর্বে ভারতীয় গবেষকদের মধ্যে 
রাজ] রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র, মহামহে।পাঁধ্যায় হরপ্রসাদ শান্তী প্রভৃতি পণ্ডিতেব! এই 
বিষয়ে কিছু কিছু অস্ুসন্ধান করিয়াছিলেন । কিন্তু শশিভৃষণ বিশুদ্ধ আকা- 
ডেমিক কৌতুহলের পক্ষ হইতে বহুনিশ্দিত তান্ত্রিক বৌদ্ধ উপসম্প্রদায়ের কৃত্য, 
চর্ধা ও দর্শনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলেন এবং এই গোপনচারী ও 
র্হস্বাদী সম্প্রদায়ের বিচিত্র তত্বকথ ও বিচিন্ততব সাঁধনপ্রণালীর প্রতি স্থধী- 
সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন! তাহার অসদ্ধানের প্রথম বিষয়__ হিন্দৃতন্্ ও 
বৌদ্ধতন্্রেব মধ প্রকৃতপক্ষে কোন্‌ ধরনের সম্পর্ক ছিল, বৌদ্বতদ্ব হিন্ৃতন্ত্রেরই 
কোন অর্ঝচীন শ।খা কিনা সে বিষয়ে তত্বান্রসন্ধান । এই বিষয়ে বহু মুক্রিত গ্রন্থ 
এবং অনংখা পুথি হইতে নান। তথ্য উদ্ধীর কত্ধিয়া তিনি দেখাইলেন-_ ভম্ত্র ও 
তন্ত্র ত্রান্মণ্য মতাবলম্ী হিন্দু-সম।'জের একচেটিয়া কারবার নহে । আধি- 
মানসিক সংস্কারকেও যে দ্েহাধারে উপলব্ধি করা যায়, তঙ্কের দুক্সেয় রহস্যময় 
সাদনা তাহারই দিঙনিদেশ করিতেছে । বৌদ্ধ মহাঁযান শাখ:র বিভিন্ন উপশাখা 
কিভাবে হিন্দু-তস্ত্ের দ্বারা প্রভ।বিত হইয়াছিল, শশিভৃষণ তাঙ্কারই অথজেকটিভ 
স্টাডি করিয়াছিলেন । 

দীর্ঘকাল ধরিয়া! শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে তশ্্সন্বন্ধে নানাধরনের বিরুদ্ধত| 
জমিয়৷ উঠিতেছিল। তন্ত্রের 'ভুক্তি-মুক্তি” তত্ব হইতে অচিরে মুক্তি খসিয়া 
পড়িল এবং মুক্তির স্থানলাভ করিল 'ভুক্তি'। পঞ্চ মকার", নাদবিন্দুসাধন, 
প্রজ্ঞা-উপায়ের যুগলদ্ধবূপ-_ ইত্যাকার ব্যাপারের ফলে বাহিরের দিক হইতে 
লালসার লোলতা যেভাবে রিরংসাকে উ্দগ্র করিয়! তুলিয়াছে, তাহাতে সে মত- 
বাদ শ্রদ্ধা করা কঠিন। তন্ত্র কোথাও 'পর্ণোগ্রাফি কোথাও কামসংহিতী, 
কোথাও বা ভোগায়তন দেহের উচ্্ুসিত বর্ণনায় পর্ধবসিত হইয়'ছে। তাই ব্যক্তিগ্জ 
অভিরুচিকে নিক্ষিয় তন্ত্রলোচনায় প্রবৃত্ত করানো! সহজ নহে । শশিভূষণকে এই 
ক্ষুরস্ত ধারা'-র উপর দিয়! অতি সাবধানে চলিতে হইয়াছে । তন্ত্রের যূলততব, 


২২৪৯ 


বহুবিচিত্র 


তাহার গুল ও সুঙ্সরূপ, সাধ্য-সাঁধনায় তন্ত্রের প্রয়োগ, বৌদ্ধ জ্ঞানতত্ব ও নির্বাণের 
্বরূপ নির্ণয়ে তঙ্থের সহায়তা, পরবর্তীকালে মহাযানের উপশাখা সমূহের দার্শনিক 
ভূমি প্রস্ততিতে তন্ত্রের গ্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে শশিভৃষণের মৌলিক অস্থসন্ধান 
গবেষণাক্ষেত্রে এক নবদিগন্ত আবিষ্কার বলিয়া গণ্য হইস্নাছে। সেইদিক হইতে 
সমস্ত বৌদ্ধধ্ম ও দর্শনে শশিভূষণের 420 100:00006100, 0০ 08000 
730৫0101907 একখ।নি উৎসগগ্রন্থ বলিয়! গৃহীত হইবে । 

উল্লিখিত গব্ষেণাগ্রস্থে দেখা যাইতেছে, চর্যাগীতিকার দার্শনিক পটভূমি 
বিচার করিতে গিয়া! শশিভৃষণ ছঙজীবম হইতে বৌদ্ধধর্মের শেষপর্বের রূপান্তর 
সমন্ধে জিজ্ঞান্থ হইয়াহিলেন । ভর স্ুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহোদয়ের মহাসমুদ্রের 
মতো রত্বগর্ত চিত্তের সংস্পর্শে আসিয়া এবিষয়ে শশ্রিভূষণেরও কৌতুহল জাগ্রত 
হয়। স্থরেন্দ্রনাথের দীপশিখ! হইতে শশিডৃষণ নিজের অস্তর-প্রদীপটিকে জ্বালাইয়া 
লইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি উল্লিখিত গ্রন্থের গবেষণালন্ধ স্ুত্রের সাহায্যে 
অধিকতর ব্যাপক পটভূমিকায় তত্বাহুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। বৌদ্ধ-তাস্ত্রিকতা- 
সম্পর্কিত উক্ত গবেষণাগ্রস্থটি ১৯৩৭ সালের মধ্যে সমাপ্ত হয় এহং এ বৎসরই 
তিনি ইহার জন্য প্রেমটাদ-বাঁয়টাদ বৃত্তিলাভ করেন। কিন্তু এতবড় গুরুতর কর্ম 
সম্পাদনের পর তিনি ক্ষণমান্ত্র বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ করিলেন না। ১৯৩৯ 
সালের মধ্যেই আর একটি দুরূহ গবেষণাকর্ম সম্পাদন করিলেন। প্রেমটটাদ- 
রায়ঠা্দ বৃত্তিলাভের ছুই বংসরের মধ্যেই পি-এইচ. ডি, উপাধিলাভের জন্য 
4905০815 চ611510985 09165 85 88০08190190 ০01 39178811 11091800197 
রচন। করিয়] বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বিচারকমণ্ডলীর নিকট পেশ কবিলেন (১৯৩৯) এবং 
অচিরে ( ১৯৪০ ) উক্ত বিচারকমগ্ডলীর দ্বার] উচ্চ প্রশংসা লাত করিয়া তরুণ 
বয়সেই শশিভূষণ প্রবীণতার জ্ঞমুগোম্ববে অধিষ্ঠিত হইলেন । ইহা গ্রন্থাকারে 
প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে। পূর্বের গ্রস্থে তিনি বৌদ্ধতীস্ত্িক ধর্মের স্বরূপ নির্ণয়ে 
ব্স্ত ছিলেন এবং ঈষং সীমাবন্ধক্ষেত্রে গবেষণাকর্ম চালাইয়াছিলেন। উপরস্ত উক্ত 
আলোচনাটি আযাকাডেমিক ও দার্শনিক ধরনের হইয়াছিল। বাংলাভাষা ও 
সাহিত্যের সঙ্গে তাহার যোগ ছিল অল্প। কিন্তু তাহার দ্বিতীয় গ্রন্থে আলো- 
চনা ও অস্ুুসন্ধানের ক্ষেত্র অধিকতর প্রসারিত লইল । প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংল 
সাহিত্যের অসংখ্য পুথিপত্রের ধূলিধূসর কলেবর ঝাড়িয়া মুছিয়া শশিতৃষণ্‌ 
সেকালের বাঙালী-জীবনের এক গৃঢ় রহশ্ত আবিষ্কার ব্রতী হইলেন। 


২৩০ 


শশিভৃবণ দাশগুপ্ত 


বিবিধ, বিচিত্র ও রহন্যবাদী “কান্ট (০81) এবং নালা উপসশ্প্রদায়ের 
বিচিত্রতর অধ্যাত্মচেতনা, সংস্কার, অধিমানসেব ব্যগ্রনা, আচার-আচরণের 
দুজেয় টটেম (6০০00) তত্ব প্রভৃতি নৃতাত্বিক ব্যাপার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় 
বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কারকে থে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত ও বপাস্তবিত করিয়!ছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড, হোমো-আঁলপাইন, প্রোটো- 
নিক, মেলানিড, ইত্ডিক প্রভৃতি নান বিধ জনসম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে পূর্ব 
ভারতে ঘে বিচিত্র নৃত'ত্বিক বাঞ্ধন প্রস্তুত হইয়াছে, চল্তি কথায় তাহাকে 
বলে বাডালী জাতি। কয়েক হাজার বৎসর ধরিয়! এই ম্বিশ্র ব্যঞ্ন প্রস্তত 
হইয়াছে পূর্বাঞ্চলের ভৌগোলিক কটাহে। আকাঁরে-আয়তনে বাঙালী উচ্চবর্ণ ও 
নিয়বর্পের মধো সদাসর্বদা গঙ্গা-যমুনার মতে! ছুইটি পৃথক ধারা দেখা যাঁয় না। 
গাত্রবর্ণে, আয়তনে, নাসাকর্ের মাপে এবং মুণ্ডের গোৌ'লত্ে অনেক সময়ে নৈকত্ব- 
কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে জল-অচল অস্তাজবর্পণের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। 
মহাকালের সুপশ।লায় ব্র্মণ-অত্রাঙ্গণ, ইতর-ভদ্র, জলচল ও জল-অচল-_ সমন্ত 
বিচিত্র ও বিপরীত নরগোষ্ঠী একপক্ষে “পক হইয়াছে । তাহারই নাম বাও'লী 
জাতি । 

প্রাচীন ও" মধাযুগের বাংলা সাহিতোর পটভূমিকা ও ভিত্তিভমি বিচ।র 
করিলে দেখা থাইবে, ছুইটি বড়ো! বড়ে। সংস্কৃতির ধার! বাংলাদেশ ও বাঙালী 
জাতিকে স্ুগ্রধিত করিয়;ছে। একটি আদিম জীবনধারা, আর একটি 
পরবন্তিকালে-অজিত ইন্দোমুরোপীয় ভাষাবংশবাহী (অর্থাৎ সংস্কৃত তষ'ব 
নিবন্ধ গ্রস্থরাজি ) ত্রাহ্মণ্য পৌরাণিক সংস্কৃতির ধার]। মঙ্গলকাব্য, নাথসা হিত্য, 
শিবায়ন, বড়ু চণ্ডীদ!সের ্রীরুষ্ণকীর্তন”, তবানন্দের 'হরিবংশ+ (সপ্তদশ শতাব্দী ) 
প্রভৃতি কাব্যে আদ্িরসের উল্লাস, বৈষ্ণব সহজিয়া, আউল-বাউল, সঁ,ইগুরু, 
কর্তাতজা প্রভৃতি রহন্তবাদী সাঁধকদের যৌন প্রতীক আশ্রয়” এগুলির মধ্যে 
সেই আদ্দিকালের জীবনচেতনা অল্পষ্টভাঁবে বহিয়া গিয়াছে । বামায়ণ-মহাভারত- 
ভাগবতের ' অনুবাদ, বৈষ্ণব স.হিত্য, শাক্ত-গীতিসাহিত্য-_ ইহার মধ্যে ব্রাক্ষণ্য 
সংস্কৃতির এবং পৌর;ণিক এতিহ্োর পরিশ্রত ধারাও আছে। কিন্তু কালক্রমে 
এই ছুই বিভিন্ন প্রবাহ এমনভাবে একাকার হইয়া! গেল যে, পরে তাহাদেক্ন« 
পৃথগ ভাবে চিনিয়া লইবাঁর উপায় রহিল ন1। কিন্তু বাহিরের আবরণ খুলি! 
ফেলিলেই সেই পুরাতন রূপের আভাস পাওয়া যাইবে। মধ্যণুগে বাংল! 


৩১৬ 


বহুবিচিনত্র 


সাহিত্যের পশ্চাঁদ্‌পটে যে সমস্ত লোকধর্ম ( অর্থাৎ আদিম সংস্কারের ধ্বংসাবশেষ 
এবং পুরতিন যুগের যৎসামান্য ) বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার 
মধ্যেই এজাতির পৈতৃক সংস্কররের যথার্থ পরিচয় নিহিত আছে। শশিভৃষণ 
বাঙালীর সেই পরিচয় আবিষ্কারের জন্য প্রাচীন ও মধাযুগীয় সাহিত্যের যৃত্তিকা- 
খননকার্ধে একাকী প্রস্তুত হইলেন | বিশুদ্ধ ইতিহাস, সমাজতত্ব বা ধর্মতত্বের 
সাহায্যে বাঙালীর সে-কুলপবিচয় আবিষ্কার করা যাইবে না। সকলের উপর 
ক্রান্তদর্শী সাহিত্যবোধ না থাকিলে বাঙীঁলীচেতনার যথার্থ স্বরূপ আবিষ্কারের 
স্থলে শুধু 'পাথুর্য। 'প্রমাণ' অক।শম্পর্শী হইয়া! উঠিবে। দর্শন, ধর্মতত্ব, ইতিহাস 
প্রভৃতি শাখার সঙ্গে শশিভূষণ গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন । আবাঁর অপরদিকে 
সাহিত্য-সংক্রাস্ত সহজাত রসবোধ তাহার সমস্ত চেতনাকেই নিয়ন্ত্রিত করিত-_- 
এই ব্যাপারে তাঁহাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেই চলে। তাহ।র পূর্বতন গ্রন্থে দেখা 
যাইতেছে যে, তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের রহস্যাঁচার ও দুজ্ঞেয়তাকে তিনি বুদ্ধির সীমার 
মধ্যে অবধারণ| করিতে পারিয়/ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থে সেই চাঁবিটির 
সাহায্যে ম্ধাযুগের বাংলা সাহিত্যের মূল স্বরূপ বিশ্লেষণের নিপুণ প্রয়াস লক্ষ্য 
করা যাইবে | 

09০816 1২91181905 08105 99 73201080010 ০1739716981) 1106- 
[81019-এ চর্যাগীতিকা ও সহঙ্জিয়। বৌদ্ধধর্ম, বৈষ্ণব সহজিয়া, বাউল সম্প্রদায়, 
নাঁথধর্ম ও নাথসাহিতা, ধর্মঠাকুর ও ধর্মমঙ্রল কাবা-_ মোট পাঁচটি প্রধান উপ- 
ধর্মশাথা তাহাদের দর্শন, কতা ও সাহিতারপ লইয়া! শশিতূষণ সবিস্তারে গবেষণা 
করিয়ছেন। অবশ্ত সাঁহিভোর রূপ ও বীতি অপেক্ষী বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের 
তত্বালেচনাই এ গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য । পৌরাণিক আদর্শ এবং অ- 
পৌরাণিক- গ্রামা, অপ্রচলিত ও রূহন্তভবাতুর বিশ্বীম__ উভয় ব্রীতিই এ 
সমস্ত উপসম্প্রদয়ে স্বীকৃত হইয়াছিল । শশিভূষণ এই সময়ে গুরুমুখী ও দুজ্েয় 
বিষয়ে অতি তরুণ বয়সেই বিশেষ অধিকাঁর অর্জন করিয়াছিলেন এবং বিশুদ্ধ 
আাকাঁডেমিক কৌতুহলের বশে বহস্তবাঁদী উপসম্প্রদায়ের তুচ্ছ সাহিত্য-নিদর্শনকে ও 
অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়/ছিলেন। তহার এই অন্ঠ- 
'সন্ধানের ফলে দেখা গেল, প্রাচীন আর্ধেতর সংস্কার এবং পৌরাণিক তাস্ত্রি ও 
বৌদ্ধসংস্কারের সঙ্গে ষিশ্রণের ফলে বাঙালীর অভিনব মানসপ্ররূতি গড়িয়া 
উঠিয়াছে এবং তাহার প্রভাব পড়িয়াছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঁংল। সাহিত্যে । 


২৩৭ 


শশ্ভিষণ দাশগুপ্ত 


সাহিতোর পশ্চাদপটে অবস্থিত বাঁঙলীর মিশ্র চিতগ্রকৃতির যথাঘথ স্বকপ 
আবিষ্কারের জন্য ভবিষ্যতের পণ্ডিতসমাজ শশিভৃষণকে নিশ্চয়ই সাধুবাদ 
দিবেন। 


ইহার পর আমরা শশিতষণর অনেকগুলি বাংল! গ্রন্থের মধ্যে মেট 
দুইখ'নি গবেষণা] পুন্তাকের উল্লেখ করিব । এইগুপি তাহার প্রবীণ জীবনের প্রথম 
ভাগে রচিত। তন্মধ্যে প্রীর!ধার ক্রমবিকাশ-_ দর্শনে ও সাচিতো” এবং 
ভারতের শক্তিনাধনা ও শাক্তপাহিত্য” গ্রন্থ ছুইখানিতে তাহার পরিপক্ক বিচ'বর- 
বুদ্ধি ও জ্ঞাননিষ্টার অনভ্রাস্ত প্রমাণ রহিয়াছে । ১৩৬৫ বঙ্গাবের শ্রীবণ মাসে" 
'জ্রীর'পার ক্রমবিকাশ প্রকাশিত হয়। বস্ততঃ এই গ্রন্থটি সমগ্র ভারতীয় 
সাহিতোই একটি অভি-মুলাবাঁন গবেষণ।কর্জ বলিয়া বিদ্বৎসম!জে স্বীরূতি ল/ভ 
করিয়ছে। রাঁধ। চরিত্রের মূল বেদে না পুরাণে, অথব! অবাচীন কালের লে,ক- 
সাহিত্যে প্রোথিত, তাহ] লইয়া! ইতিপূর্বে নানা তাত্বিক ও এতিহাপসিক গবেষণ! 
হইয়াছে । কিন্তু এই বিচিত্ররূপিণী নারীচরিত্রের মধো ঘে একটি বিশেষ 
সংস্কতির বৈশিষ্্য নিহিত আছে, তাহা অন্বীক'র কর! যায় ন|। শশিড়ষণ 
সংস্কত, প্রকৃত এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ মন্থন করিয়া বাধ! চরিত্রের 
দ্শনিক ন্যাখ্যা কবিয়াছেন এবং তাহারই শঙ্গে 'বাগান্ঠগ। ভক্তিধর্মের প্রভাবে 
গাহিত্যের বিকাশ-পবম্পরাঁকে নৃতনভা।বে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 

রাধাতত্বের মূলকথা! শক্তিতত্ব । বৈষ্ণব ও শাক্তের মধ্যে তাই গোত্রগত 
সম্পক অ।ছে__ যদিও আপাতদৃষ্টিতে তাহার সবটা ধর। পড়ে না। বাংলা- 
দেশের মধ্যযুগে বাডীলীপম।জ ছুই নারীর ভজন! করিয়াছিল । একজন বাঁধা- 
খিনি কুলত্যাগিনী ; ভাববুন্দাবনের অপ্রাকৃত লোকেই তাহার নিত্য অভিসার । 
ইহা যেন অনস্ত পৌন্দর্য ও অনস্থর প্রেমের লন্ধ/নে উধাও হইবার রোমার্টিক 
অভীগ্ম।, বিজ্ঞানের 'ভাষা য় “সে্টিফুগাঁল ফেস” (০60011201007:০9)| আর জন 
উমা--ধিনি কুলকন্তাঁর প্রতীক । উম্না-পার্বতীর মধ্য দিয় দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার 
নিরিথে বিশ্বমাত। আদ্য।শক্তি ঘরের মেয়ের রূপ ধরিয্ন'ছেন। বিজ্ঞ/নের ভাষায় 
বলিতে পারি, “সেন্টি পেটাল ফোর্স” (০০701112581 001০6) । ব।ঙালীর চিত্তগহনে 
এই ছুই বিপরীত ভাবের ঘ্বন্ব চলিয়।ছে স্প্রাচীন কাল হইতে। সেই তত্র 


২৩৩ 


বহ্ুবিচিত্র 


পটভূমিকায় শশিভূষণ বাঁধাতত্বকে সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে স্থপ্রতিঠিত 
করিয়াছেন। রাঁধাতত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণবদ্দের সর্বপাবাস।র হইলেও শশিভূষণ সমগ্র 
ভারত এঁতিহ্বের আদর্ণেই এই তত্বের বিকাশ আলোচন1 করিয়াছেন । গোৌঁড়ী্ব 
বৈষ্ণবদের বাঁধতত্ব, গৌরতত্ব এবং বৈষ্ব সহজিয়াদের কিশোরী-ভজনের 
অতি গুঢ় দ্শনিক ও তাত্বিক আলোচনার সাহ'য্যে, সমগ্র ভারতের প্র-য় 
যাবতীয় ভক্তিশান্ত্র ও ভক্তসম্প্রদায়ের নানা শ্রেণী, শাখা ও প্রস্থানের বিবরণ 
দিয়! এই বিচিত্র কাণ্ট (০16)-এর দার্শনিক ভিত্তিভূমি এবং তাহার সঙ্গে অগ্গিত 
হইয়| আছে ষে বিশেষ ধরণের সাঁধাসাধন তত্বকথা, তাহাকে শৈব ও বৈষ্ঃব 
দর্শনের পটভূমিকায় নবরূপে আবিষ্কার এবং তাহার যথাযথ মূল্য বিচার করাই 
ছিল তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ৷ এই সম্পর্কে গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি স্পষ্টভাবে নিজ 
ভাব-ভ!বন। ও দার্শনিক সিদ্ধাঞ্ের কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন_- 

“বৈষ্বধর্মের লীলাবাদ-_ বিশেষ করিয়া রাধাবাদ আমাদের 'জাতীঘ়্ 
মনন-বৈশিষ্টোরই দেযোতক, ধর্ম ও সাহিত্যের ভিতর দিয়! প্রকাশিত এই 
জাতীয় মনন-বৈশিষ্ট্য বহুদিন আমদের মনকে নাড়া দিরাছে, স্ৃতর।ং 
জিনিলটিকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি-_ দেই লক্ষ্য নৃতন তথ্য ও দৃষ্টি 
দিয়াছে। জিনিসটির একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া আরও দেখিতে 
পাইয়াছি রাঁধাবাদের ভিতর দিয়া আমাদের জাতীষ মনন-বৈশিষ্ট্যের যে 
পরিচয় পাওয়া যায় সে বৈশিষ্ট্য শুধু রাধাবাদে নয়, ব্যাপকভাঁনে সে বৈশিষ্টা 
ভারতীয় শক্তিবাদে | ( শ্রীরাধার ক্রমবিকাঁশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে” প্রথম 
সংক্কারণের বিজ্ঞাপন ) র 

সমগ্র ভারতীয় মানস, বিশেষত; বাঙালীর অধিমানস, রাধ!তত্বকে অবলঙ্গন 
করিয়া কিভাবে রলপাহিত্যে ও মমনপাহিত্যে বিকাশল।ভ করিয়াছে, কখনও 
আবেগকে, কখনও চিন্তকে, কখনও উভয়কে প্রভাবিত করিয়া যুগপত ধর্মনাধন! 
ও সাহিত্যসাধনাকে নব নব বৈচিত্রের সম্্খীন করিয়াছে, শশিভৃষণের গ্রন্থে সেই 
: জাতিগত এঁতিহ-সংবাদটি গবেষণার আকারে বিবৃত হইলেও অ.সলে শিল্পীর রস- 
সংবেদনই তাহাকে এই কষ্টসাধ্য কর্মে প্রেরণ] দিয়াছে। 
শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ( রাধাবাদী )--এই শ।খাত্রয় থে মূলতঃ একই ভাব- 
বলয়ের অস্ততুক্ত এবং সে-ভাবটি যে আদ্যাশক্ির কায়ব্যুহ, এই তন্ববাদ-__ 
ইহাকে তিনি যেভাবে উপস্থাপিত করিপ্নাছেন তাহাতে ভারতীয় গবেষণার 
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আকাশে তিনি একটি উজ্জল তারকা রুপেই হ্বীরুত হইবেন । তাহার এই গ্রন্থটির 
সর্বভারতীক্ব মর্ধাদা,ও ব্যাপক প্রসার অন্য প্রদ্দেশবাপীদেরও কৌতুহল আকর্ষণ 
করিয়াছে । তত্বদর্শনের দিক হইতে গৌঁড়-বঙ্গের সঙ্গে উত্বাপথ ও দক্ষিণ।পথের 
যে বাধীবন্ধন হইয়াছে, ইহার সমস্ত গৌরব শশিভূষণের প্রাপা-- যদিও নীরব 
ও নিরলস কর্মযোগী কোন খা'তি গৌরব কামনা করেন নাই । যে কেন আত্ম- 
প্রচারের প্রতি তাহার হ্বভাবস্থলভ গুদাসীন্য ছিল। তাই এই মহাগ্রঞ্ তাহাকে 
যে' কতটা গৌরবের অধিকারী করিয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন কৌতৃহল ছিল না। 
এখন তিনি দিব্যধামবাসী, স্থুতরাঁ আজ এ-কথ| বলিতে কোনও সঙ্কোচ নাই 
যে, ইদানীং গবেষণার নামে যে গুরুভার তথাপুঞ্জ ক্রমেই বিকটাকার ল:ভ 
করিতেছে, তাহার তুলন।য় ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ঠের জর্গান-পণ্ডিতন্ুলভ এই 
বিপুল হগ্টি আগামীযুগের মননের ইতিহাসে এক বিন্ময়কর দৃষ্টান্ত হইয়া 
থাকিবে। বস্ততঃ এই গ্রস্থ রচিত না হইলে * ক্তিতত্বের সঙ্গে বৈষ্বীয় রসতত্বের 
যথার্থ সম্পর্ক ধরা পড়িত না । অবশ্য এটি গবেষণীগ্রন্থ হইলেও রসঙ্ঞ পঠক এই 
প্রস্থ হইতে শুধু 'জ্ঞান-নিম্ষফল+ই নহে, তাহার সঙ্গে মানসিক আবামও 
পাইবেন প্রচুর । একাধারে 44166180016 01 60৬৩ এবং 7068106 ০? 
10০15৫8০-এর চমত্কার সমন্য় ইদানীং গবেষণাগ্রস্থে খুব অল্পই চোখে 
পড়িবে । এই একখানি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়! আম্নরা অবলীলাক্রমে বৈদিক যুগ 
' হইতে আবস্ত করিয়া আধুনিক যুগের তত্বসাগর পর্যন্ত পাড়ি দিতে পারি। কাধধী- 
কেরল-অন্ধ হইতে আরম্ত করিয়া কাশী-কোশল-বিদেহ পর্যস্ত যাতায়াত করিতে 
পাবি। গান্ধার-পুরুষপুর-তক্ষশীল। হইতে ব্রদ্ষাবর্ত-আধ'বর্ত পরিক্রমাতেও বাধা 
নাই। পরিশেষে অঙ্গ-দঘাঁববঙ্গ-তীরভুক্তি পার হইয়া! গৌড়-বঙ্গ-হুন্ষ-সমতট- 
হরিকেল-প্রাগ জোতিষ পর্যন্ত একই অয়নরেখ!কে অন্থসরণ করিতে পারি। 
প্রাগীন ও মধ্যযুগীয় ভারতে আধুনিক যুগের বাজনীতিসর্বন্থ ন্বদেশীহুরাগ-মূলক 
রাষ্্রিক এঁক্যচেতনা ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু সমগ্র ভারতব্যাপী বিশেষ 
বিশেষ দর্মচেতনা, ভৌগোলিক, এঁতিহাসিক ও আধিমীনসিক দতাকে একন্থত্রে 

বাঁধিয়। দিয়াছিল, তাহা! শশিভৃষণের 'জ্রীরাধার, ক্রমবিকশি' হইতেই প্রতিভাত 
হইবে । মেট কথা, এই গ্রন্থ তত্বদর্শন ও সাহিত্যক্ূপে যতটা মূল্যবান, ভারজ্ 
এঁতিস্থের ম্মারকস্থত্র হিনাবেও ততটা মুল্যবান । 


“বন্ুবিচিত্ 
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শশিভৃষণের বনুখ্যাত ও পুরস্কারে সম্মানিত গবেষণাগ্রস্থ ভারতের শক্তি- 
সাধনা ও শাক্তসাহিত্য' ১৩৬৭ সালের ভাত্রমাসে প্রকাশিত হয়। ইহা পূর্বের 
গ্রস্থেরই পরিপূরক । শ্রীরাঁধার ক্রমবিকাশ' আলোচনা প্রসঙ্গে শশিড়ূষণ ভারতীয় 
আধ্যাত্ম-সাধনার মূল প্রকৃতি যে শক্তিকেন্দ্রিক, সে বিষয়ে এক প্রকার নিশ্চিন্ত 
হন এবং সেই নিরিখে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব তত্ববাদ, দর্শন ও সাহিত্যের 
পরস্পরিক সম্পর্ক বিচার করেন। কক্ষ্যমাণ গ্রন্থে শক্তি তত্বকথা এবং শান্ত 
সাহিত্যকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিতে গিয়া প্রথমে তিনি প্রাগৈতিহামিক, 
বৈদিক, বৌদ্ধ ও পৌর।ণিক দর্শন ও সাহিত্যে শক্তিদেবীর স্বরূপ আলোচনা 
করিয়াছেন। কীভাবে আগ্যাশক্তিরূপে উমাপার্বতীর আবিঙাব হইল, কেমন 
করিয়া ইতিহাস ও জনম'নসের নান। স্তর পার হইয়া শিবের অধাঙ্গিনী বাংলা 
দেশে এক বিচিত্র বপলাভ করিলেন__ শশিভূষণ এই গ্রন্থে তাহার বিস্তারিত 
এবং চমকপ্রদ তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন । রামায়ণাদি অন্বাদ-সাহিত্য এবং মঙ্গল- 
কাবা;দিতেও শক্তি দেবতার বিকাশ হইয়'ছে, পিশেষত' মঙ্গলকাব্যের, পার্বিতী- 
চণ্তী-দুর্গ1অভরার কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে । মঙ্গলকাব্য মূলত; 
বাঙালীর আদিম আ'রণা সংস্কারের উপর ভিডি করিয়! গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার 
মণ্যে হর-পার্বতীর উপাখ্যান আছে যাহাতে তাতাদের দাম্পত্াজীবনের বাস্তব 
চিত্র ধণিত হইয়/ছে। অতয়।মঙ্গল বা চণ্তীমঙ্গলে নিজ পুজা প্রচারের জন্য 
দেবীকে বিশেষ ভতপর হইতে দেখা যয়। এই ক,ব্যে গ্রাম্মেজন স্থলে তাহাকে 
নির্মম হইতে হইয়'ছে, পূজালাভের জন্য কিছু নীচতাগ আশ্রয় করিতে হইয়াছে । 
ইহা অংদিষ্ মনের লক্ষণ | একদা নিষাদ ও পাহাডী জাভিব মধ্যে পণ্ত-অধিষ্ঠাত্রী 
এবং কান্ত/রবাপিনী কোন-এক শিকারের দেবীর আরাধন। প্রচলিত ছিল। 
বৌদ্বযুগের অবসানে এবং পৌর1ণিক যুগে সংস্কৃতি-সমন্য়ের প্রাক্কালে এই অরণ্য- 
বাদিনী আদিম-দেবীকে আদ্য।শক্তিরূপে গ্রহণ করা হইল । ইহার উপর উত্তর- 
পৌরাণিক যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের পালিশ পড়িলেও এই দেবীর পরিকল্পন।য় 
আর্ধেতর বৈশিষ্ট্য জড়িত ছিল । লোভ, স্বার্থ, নিষ্টুরতা, হঠকারিতী-_ এগুলি 
মঙ্গলকাব্যের চণ্ডিকাচরিত্রে নিতাস্ত অপ্রতুল নহে। কিন্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর 
দিকে শাক্তসাহিতা মঙ্গলকাব্যের অভ্যস্ত পথ ছাড়িয়া দিয়া অর-একটি শাখাপথ 
খনন কবিয়া লইল। ইহ! শাক্ত গীতিক1। বামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রসভৃতি 
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মাতৃতন্বের তক্তপাঁধক ও কবিগণ মঙ্গলকাব্যের শক্তিকেই মাতৃবূপে দেখিলেন, 
আপনাকে অনহায় শিশুর মতো কল্পনা করিয়! জ্বশক্তিময়ীর অঞ্চলতল আতয় 
করিলেন । 

বহুকাল ধরিয়া! বাংলাদেশ তন্ত্রের দেশ বলিয়া পরিচিত । বেদগোপা সাধনায় 
শির স্থিত সহন্ত্রারের সহক্রদলে শিবশক্তির সামরস্সন্ভূত দিবাযানন্দ লঃভ করা, 
নিজ দেহেই মোক্ষপ্রাপ্তি, ভূক্তি-মুক্তিকে একস্থত্রে বাঝিয়া দেওয়া-_ তন্থনাধনার 
ইহাই রীতি । এদেশের ভন্ত্রপাবকেরা গুকশিষ্যাচন্রমে মন্ত্প্প্থির রীতিতে ইহাকে 
সংরক্ষণ করিয়াছেন । মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের এখানে-ওখানে তন্ত্রাচারের 
যৎস[ম'ন্য উল্লেখ খ'কিলেও এই তত্বকথ! ও কুত্য এই যুগের সাহিত্যকে প্রবল- 
ভাবে প্রভাবিত করে নাই। কিন্তু উমাপার্বতী ও মেনকাকে কেন্দ্র করিয়া ঘে 
সমস্ত, আগমনী ও বিজয়ার গান রচিত হইয়াছিল, সেগুলি সাধক ও ভক্তসমাজে 
অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে__ যদিও শাক্ত কবি ও সাধকগণ কুল- 
কুগুলিনীর জাগরণ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি গান রচন! করিয়াছিলেন । প্রসঙ্গ ক্রমে 
শাক্তধর্ম ও শাক্তসাহিত্যের ভারতব্য।পী এতিহোর পরিমাণ নিয় করিবার জন্য 
শশিভূষণ অন্য প্রদেশের ভাষায় রচিত কাব্য ও গান হইভেও অনেক উপাদান: 
গ্রহণ করিয়াছেন, এবং শাক্তধর্ম ও শক্তিসাহিত্তকে শুধু বাংলা মধ্যে সীমাবদ্ধ 
না রাখিয়া নান! অঞ্চল হইতেই এই তত্বদর্শনের মূল রম্য উদ্ব:টনের চেষ্টা 
করিয়াছেন, অবশ্ঠ বাংলার শাক্তসাধনা ও শাক্তসাহিত্যই তাহার আলোচন!র 
প্রধান বিষয়। কারণ ভারতের পূর্বাঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া তন্ত্রের একটি বিশেষ 
সাধনপ্রণালী যেমন দীর্ঘদিন ধরিয়া বিকশিত হইয়াছে, তেমর্ঢন আদ্যাশক্তির 
মানবীমৃন্তিকে কেন্দ্র করিয়া একপ্রকার ভক্তিসাহিত্য (মূলত; গীতিসাহিত্য ) 
বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত অর্ধাচীনকালে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে । বাখ্সলাভাব 
এ শক্তির মূল উপাদাঁন। মীতাঁপুত্রের মানবীয় লীলা! এই ভক্তিশাখান 
আলম্বন-বিভাব | বৈষ্ণব সাধ্যসাধনার আদ্লিরসাশ্রিত স্প্ম তত্বকথা পরবর্তী 
কালে অনধিকারীর হস্তক্ষেপের ফলে অমেধ্য গোঁড়ীস্থ্রায় পরিণত হইয়াছিল 
বটে, কিন্তু শান্ত ভক্তিসাধনার সেইকূপ কোনও বিকার দেখা দেয় নাই। 
কারণ মাতা-পুত্রের চিরপবিত্র বাৎ্সল্যরসের সম্পর্ক কোনও প্রকারেই বিরুত 
হইতে পারে না। 

শশিভৃষণ তথ্য, তত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি নানা হৃক্মম ও গল উপাদান রি 
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ধহুবিচিত্ত 
শাক্তদর্শনের মূল রহন্যের সন্ধানে তৎপর হইয়াছেন এবং সাহিত্য ও শিল্পের 
ক্ষেত্রে তাহার ্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । বিষয়টিকে তিনি কোন্‌ দৃষ্টিভঙ্গী 
সাহাধ্যে দেখিয়।ছেন, সেইগ্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় বলিতেছেন “বিষয়টির 
দুইটি দ্দিক বুহিয়াছে ; একটি এঁতিহামিক, অপরটি আধ্যাত্মিক । এই ছুইটি 
দিককে অমি পরম্পরবিরোধী বলিয়া মনে করি না। এঁতিহা'সিক দৃষ্ি অবলধন 
করিলেই যে অধ্য।ত্মিক সকল সত্যকে, অস্বীক!র করিতে হইবে এমন কথার 
তাৎপর্য আমি উপলব্ধি করিতে পারি না. .এতিহাসিক দৃষ্টির উপরে যাহার! 
'জোর দিতে চান তাহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, ইতিহাস শুধু তথ্যকে ঘটায় 
না, তথ্যঘটন। দ্বারা সে জাগাইয়া তোলে ভাঁবব্যঞ্জনা ; মেই ভাবব্যঞ্জনা ঘনীভূত 
হইয়াই অধ্যাত্বদৃষ্টির রূপলাভ করে। এক্ষেত্রে তথ্যের ঘটন|য় সত্য-মানষের 
চিত্তভূমিতে তাহার যত রকমের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাহার কোনই মূল্য নাই, 
আশাকরি এমন কথ! কোন-এঁতিহাপিকই বলিবেন ন1। আবার ধাহার! অধ্যাত্ম- 
দৃষ্টির উপরেই জোর দিতে চান, তাহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, অধ্য।ত্ম সত্য 
, যদি নিত্য এবং পূর্ণও হয়, তথাপি কালে কলে যে-সব তথ্যের ভিতর দিয়া 
তাহার উদ্ভাস ও আত্মপ্রকাশ, তাঁহাকে আমরা উপেক্ষ। বা অবজ্ঞা করিতে পারি 
না । (ভারতের শক্তিসাধন। ও শাক্তসাহিত্য', নিবেদন । ) 

এখানে তিনি তাঁহার অবলঙ্গিত পদ্ধতির কথা সুম্পষ্টভাঁবেই বিবৃত 
করিয়াছেন । শান্ত ভক্তির যেটুকু সীধনপমর+, সেটুকু ব্যক্তিসাপেক্ষ ; আর বাকি 
অংশটুকু বস্তৃপ্রবাহের উপরেই ভাসমান । স্তরাং এই,লাধন|র যেমন একটি দেশ- 
কাল-নিরপেক্ষ নির্ধিকল্প সত্তা আছে, তেমন এই বিবর্তনের পিছনে দেশকালের 
প্রভাবও অল্প নহে । এই দুইয়ের যুক্তরূপ দর্শনই যথার্থ তাত্বিক ও গবেষকের দৃষ্টি । 
শশিড়ষণ শান্ত তক্তিবাদ ও দর্শনূকে যেমন অধ্যাত্বমার্গের দিক হইতে বিচার 
করিয়াছেন, তেমনি আবার আধু পাঁচটি বিক।শধর্মী চিদ্বস্তর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত 
করিয়াও দেখিয্মাছেন। তত্বদর্শন ও ইতিহাস-দর্শন তাহার জিজ্ঞাস দৃষ্টিকে 
অধিকতর স্বচ্ছ করিয়াছে তাহাতে কোনও সংশয় নাই । আধুনিক ভারতীস্ন 
চিন্ত/র ক্ষেত্রে তাহার এই গ্রন্থ দিঙনির্দেশক বলিয়! গৃহীত হইবে । 

উপরে' আমরা শশিভৃষণের যে প্রধান চারখানা গবেষণা গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দিলাম, সেগুলি্ছাড়াও সাহিত্যবিচার, অলস্কারশাস্তর, হিন্দুধর্মের গঠন- 
পদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহার অনেকগুলি গ্রন্থ চিন্তাশীল পাঠকসমাজে বিশেষ- 
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শশিভ্ষণ দাশগুধ 


ভাবে পরিচিত। আসলে ওভার মনের বাতায়ন সব সময খধোল। থাঁকিত। 
সেই বন্ধনহীন পথে নানা চিগ্ঠ ও তত্বকথা অবাধে প্রবেশ করিত। কিন্ত তাই 
বলিয়া তাহাকে 'ুঃসাধয পাগ্ডতাপূর্ণ দুর্দান্ত দিদ্ধাঞ্তেনিমগ্র ভীতিকর গবেষক 
বল।ও ঠিক হইবে না] । গবেষণাকে কৌতুহলের রসে মিশ|ইয়! পাঠকের মনে 
নানা প্রশ্ন জাগাইয়া দিয়া তিনি আধুনিককালে তত্বগ্রস্বেব একটি বিচিত্র মৃত্তি 
নির্মাণ করিয়।ছেন। 

অকালে শশিভূষণ বিদ'য় লইয়।ছেন, আকনম্মিকভাবে মৃত্যুদ্ুত আসিয়। তাহার 
কমে।গ্মে ছেদ রেখা টানিয়। দিয়াছে । ভারতের 'শক্তিসীধন। ও শ:ক্তম।হিত্যে 
তিনি দক্ষিণভারতের শক্ভিসাধন। সম্থন্ধে বিশেষ কিছু বপিব।র সুযোগ পান নাই । 
কারণ এই বিষয়ে ইংরাজীতে কিছু কিছু অলে চনা হইলেও তাহার পরিমাণ 
অতি অল্প এবং সবটা নির্ভরযোগ্য নহে | যে তথ্যগুলি 96০01019800 উৎস 
হইতে পাওয়া যাইতে পারিত, তিনি তাহার উপর আদে আস্থা স্থাপন করিতে 
পারেন নাই। এ বিষয়ে হার মন্তব্য উল্লেখযোগ্য £ 

'অন্তত্ঃ তথ্যগুলি যাচাই করিয়া লইবাব মত কিছু কিছু দক্ষিণ 

ভারতীয় ভাষ।র অধিকার থকলেও এ বিষয়ে হন্তক্ষেপ করিতাম; কিন্তু 

তাহাও নাই বলিয়া সম্পূর্ণ ধারকরা তথ্য অবলম্বনে আলোচনা করিতে 

বিরত থাকিলাম। কিন্তু গ্রন্থের 'এই অপূর্ণতা সম্বন্ধে আমি অবহিত আছি,এবং 

ভবিষাতে এ বিষয়ে কিছু অগ্রসর হইব!ব সংকল্পও পৌঁধণ করিতেছি ।”_-এঁ 
তাহার এই মগ্ুব্য হইতে মনে হইতেছে, অদূর ভবিষ্যতে দক্ষিণভারতীয় ভাষা 
শিখিয়! তিনি এ ভাষায় রচিত শাক্তসাহিত্য ও শাক্তার্শন পাঠ করিবেন এবং 
পরে তীহ'র রচনায় দক্ষিণভারতীয় উপাদান সংযুক্ত করিবেন__- এই ছিল তাহ।র 
মনোগত অভিল[ষ। কিন্তু মে অভিলাষ পূর্ণ হইতে প।রিল না, এ গ্রন্থের ক্রোড়- 
অন্থ কোনও দিন অভিনীত হইবে কিনা কে বলিতে পাবে? 


৫. 


মৃত্যুর কিছুকাল পূধে শশিভৃষণ চর্ধাগীতিকার এক মৌলিক তথ্য উদ্ধার 
করিয়ছিলেন। তখন তিনি লশ্তনে ছিলেন । লগুন বিশ্ববিষ্ভালয়ের অন্তভুক্ধ 
স্কুল অব ওরিয়েন্টাল আগ আফ্রিকান স্টঃডিজ' বিভাগের সংস্কৃতের অধ্যাপক 
'আরনন্ড বাকে ছিলেন গ!নপ!গল। ববীন্রনাথের হ্বীপময়-ভারত পরিক্রমার সাথী 
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বাকে সাহেবের কথা অনেকের মনে পল্ভিবে | ভারতীয় মার্গসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতে 
বিশেষ অভিজ্ঞ ও অনুরাগী বাঁকে এক নেপালী বৌদ্ধ সন্গ্যাধীর কণ্ঠে বিচিত্র 
গান শুনিয়া তাহাকে লোকসঙ্গীত মনে করেন এবং সেই সন্ধ্যাপীর অনেকগুলি 
গন টেপ-রেকর্ড করিয়া লন। লগুনে তিনি শশিভৃষণকে সেই গানগুলি 
শুনাইয়াছিলেন। বাঁকে অঙ্থমানে বুৰিয়াছিলেন যে সেগুলি বৌদ্ধসম্প্রদায়ের | 
গানগুলি শুনিয়া শশিভৃষণের মনে হইল, ইহাই তো অতি পুরাতন বজযানী 
বৌদ্ধসন্ন্যাসীদ্ের ভজনগীতিক]1। বাকে সাহেবের কাছে তিনি এই শ্রেণীর বাঁইশটি 
গানের সন্ধান পাইয়াছিলেন-- যাহার মধ্যে অন্ততঃ চার-পাঁচটি গানে হাজার 
বছরের পুরাতিন স্থর ধ্বনিত হইয়াছে, যাহার সঙ্গে বৌদ্ধ চর্যাগীতিকার বিশেষ 
সাদৃশ্য আছে। তাহার আবিষ্কৃত এই শ্রেণীর গানের নমুন1 উল্লেখ করা যাক : 
এ মহিমণ্ডল হের সমুদ্রা 
ধনজনযৌবন উদকবিন্দু চন্দা। 
পেখুরে অন্ুম্মিন লোয়নে গয়নে 
ফুল্প পরিহাসই জিনগুণ রঅনে ॥ ধু ॥ 
কগে দারী ইন্দ্রিয় বিষয় সর্ব একা 
সমুদ্রতরঙ্গ জিম একু অনেকা । 
পবন ছুয়ি ভেদি দিঢ় খিরে চিআ। 
জলয়ি বভ্রানল দহদিহ দাহিয়া। 
স্থগিত ভেদ ভাবয়িয়া ন হৌয়ি রে স্বধা 
সগতবজ্ব তণ অচিন্থালয় বোধ! ॥ 
( শশিভূষণের সংগ্রহ হইতে উদ্ধত) 
স্থগতবজ্ের এই পদটি চর্ধাগীতিকারই অঙ্গরূপ। অনেকে মনে করেন, বাংলা 
হইতে পলাতক চরাগীতিকাগুলি নেপালে আশ্রয় লওয়ার পর ইহার কিছু অংশ 
তিব্বতে চলিয়া যায়, তিব্বতী ভাষায় ষেগুলি অনূদিত হয়। কালক্রমে হিন্দু 
ধর্মের দাপটে এবং ইসলামের প্রতিকূলতার জন্য এই দেশে প্রকাশ্তভাবে চর্যা- 
গীতিক|র ব্যবহার লুপ্ত হহগ্মা যাঁয়। কিন্তু শশিভৃণ অধ্যাপক বাকে-পরিবেশিত 
তথ্য হইতে বুঝিতে পারিলেন, এখনও দাঁজিলিং, নেপাল-ভুটানের বৌদ্ধ গুল্কায 
চর্ধার অনুরূপ গীতিকার ব্যবহার আছে। নেপালী ভাষায় ইহাকে বলে "চা-চা, 
গীত। মনে হয়, “চা-চা” শব চর্যারই অপভ্রংশ | সেই সমস্ত পুরাতন তথ্য উদ্ধারের 


২৪০ 


শশিতৃষণ দাশগুপ্ত 


জন্য শশিভূষণ দেহে কালব্যাধিভার লইয়াও সেখানে গিয়াছিলেন এবং চর্ধার 
আধুনিক উপাদান-সংক্রাস্ত অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন । এগুলি 
মূলতঃ বৌদ্ধ মহাযানের উপশাখা বজ্রযান ও সহজযাঁনের সাঁধনভজন বিষয়ক 
গীতিকা হইলেও পরবত্তিকালে ইহাতে ব্রাঙ্গণ্য শাক্ততন্ত্বের প্রচুর প্রভাব পড়িয়্াছে 
এবং তাই এই সমস্ত আধুনিক পদের অনেক স্থলে বৌদ্বমতবাদের সঙ্গে শাক্ততন্ত্ের 
অনেক তত্ব মিশিয়! গিয়াছে । “নৈবামণি'কে উমা-পার্বতী-ছুর্গা-চণ্ডিকীয় পরিণত 
করিতে ভক্তসাধকদের বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় নাই ।৩ “বাচ্ছলী শ্রীবজ্জযৌগিনী' 
কোন কোন চাঁচা গীতে ( চর্যাগীতে ) প্রায় শক্ত মাতৃকামৃত্তিতে পর্যবসিত 
হইয়াছেন। নিক্বে এইরূপ একটি বজধানী-শাক্তভাবমিশ্রিত পদ্দের উল্লেখ করা 
যাইতেছে ঃ 

_বারাহিবে স্থিত ত্রিদল সরোজা দিনকর মণ্ডজমধা হ্িত]। 

রক্ত ধর্মোদয়া চাপিয়া তাণ্বী মুক্তকেশ। দিগখর] ॥ ধক ॥ 

প্রণমামি বাচ্ছলী শ্রীবজ্যোগিনী অনুত্রর-বোধি-প্রদবায়িনী | 

দ্বিভুজ একমূখ ত্রিনি লোচন। লৌহিত বর্ণ প্রজ্জলিতা৷ ॥ 

ত্রিভুবনব্যাপিনী দহিন করোটিধা রী মজ্জপৃরিত কপালধারী। 

চক্রী-কুগুল-কষ্ঠীধারী হাথে লোচক বিভৃষিণী ॥ 

চরণে নৌপুর দহিন কটিয়ে যেখল! নরশিরমালা বিভৃষিতা। 

বিশ্বজননী পরম গুহোশ্বরী ভবতয়তাবিণী বীরেশ্বরী 

সহজানন্দ স্বকপিণী দেবী সিদ্ধি ধ্ধি চরণ প্রসাদদায়িনী | 

শশিভৃষণ মনে করিয়াছিলেন, হয়তো! এই নবাবিষ্কৃত পদগুলি বিশ্লেষণ 

করিলে বৌদ্ধ সহজিয়া মত ও শাঁক্তমতের এক বিচিত্র রসায়নের সাক্ষাৎ পাঁওয়! 
যাইবে এবং বাংল] সাহিত্যের নষ্টরকোর্ঠি উদ্ধার কর] সম্ভব হইবে। শ্রী: একাদশ- 
চতুদশ শতাব্দীতে রচিত বিশেষ কোন বাংলা গ্র্থ হস্তগত হয় নাই। 
অথচ দশম্‌-ছাদশ শতাবীর মধ্যে প্রাথমিক বাংলা ভাষার রচিত চর্যা- 
গ্লীতিকার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, যাহার যৎসামান্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংগ্রহ 
স্থবিতে পারিয়াছিলেন। অন্ুস্থ শরীরেই শশিভূষণ পদগুলির ভাষা ও বক্তব্য 
বিষয় ধরিয়া একটি কালাহ্ুক্রমিক তালিক? প্রস্তুত করেন এবং প্রথমদিকে অব 
কয়েকটি পদে পাঠীস্তর ও টীকা টিগ্লনী সংযুক্ত করিয়া নব-আরিষৃত পদগুলিকে 
গ্রস্থাকারে প্রকাশের অভিলাষ করেন। তাহার আবি্কত এই গীতিকাগুলি 


২৪১ 
বহ-৯৬ 


বছবিচিততর 


হইতে বুঝা! যাইতেছে যে, ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাবীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 
বন্ধত: বন্ধ্যানহে, খুব সম্ভব বজ্যানী-সহজধানী চর্যাগান এই ছুই শতকে এবং তাহার 
পরেও অঙ্গশীলিত হইয়াছে । এইভাবে তিনি বাংলা সাহিত্যের পুরাতন ইতিহাসে 
নৃতন অধ্যায় সংযোজনের চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহার সে ইচ্ছা পূর্ণ 
হইতে পারিল না, মৃত্যু আসিয়া বনিক] টানিয়া দিল । জানি না, এপথে আবার 
কোন্‌ নৃতন পথিক আসিয়া অতীতের বাণীকে মৃকত্বের অভিশাপ হইতে উদ্ধার 
করিবেন । | 


পাদটীকা ও বিবিধ তথ্য 


১. জন্ম__ ১৯১১) কলিকাতা বিশ্ববিচ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত বাংল 
ভাষায় এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; পি. আর. এস-__ ১৯৩৭ 3 পি-এইচ. ডি 
১৯৩৯) কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয় বাংল! বিভাগে স্থায়িভীবে অধ্যাপকের পদে 
যোগদান__ ১৯৩৯ ; রামতন্ু লাহিড়ী অধ্য।পক এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষা” 
সমূহের সর্বাধাক্ষ ১৯৫৬ ; মৃত্যু-২১শে জুলাই, ১৯৬৪ 

২, শশিভৃষণ রচিত গ্রন্থাদি £ 

উপনিষদে পটভূমিকায় ব্ববীন্দ্রমানস ; উপম| কালিদাসস্য ; কবি যতীন্্রনাথ 
ও আধুনিক বাংল! কাব্যের প্রথম পর্যায় ; ক্ষণদর্শন ; ঘরে বাইরে সাহিত্য- 
চিন্তা ; ছুটির দিনে মেঘের গল্প ; ছেলেবেলায় বিবেকানন্দ ; ছোটদের ছোটগল্প ; 
ছোটদের বান্মীকি রামাগ্সণ ; ছোটদের ব্যাসদেব রচিত মহাভারত ; জঙল! মাঠের 
ফসল, টলস্টয়, গান্ধী ও রবীজ্জনাথ ? ত্রয়ী £ বান্মীকি ও কাঁলিদীস, কালিদাস 
ও রবীন্দ্রনাথ ; নিরীক্ষা! ; নিশি ঠাকুরের কড়চা ; বাঙল। সাহিত্যের একদিক ). 
বাংলা সাহিত্যের নবধূগ ; বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি : বান ও বন্যা; ভারতীয় 
সাধনার এঁক্য ; ভারতের শক্তিপাধনা ও শীক্তসাহিত্য ( আকাদীমি পুরস্কার ); 
মিন্টনের আ্যারিওপ্যাগিটিকার অন্বাদ (সাহিত্য আকাদেমি ); রাজকন্যার 
বাপি; শিল্পলিপি, শ্তামল! দীঘির ঈশ|ণ কোণে ) শ্রীরাধার ক্রম-বিকাঁশ £ দর্শনে 
ও সাহিত্যে ; সাহিত্যের স্বরূপ ; সীতা ; হাবা হলধর ; 4১৪7০০% 0£170181) 
761151009 50080800; 4১0 1060909০000 10 18:0010 290014900 ) 
0%5০8৫6 26178088000 93 99015810710 ০01 9608511 1-05190019, 


সামগ্নিক পত্রাদি ও নানা সঙ্কলনে ডঃ শশিভৃষণের কিছু কিছু রচনা! বিঙ্গিপ্ত 


৯৪৭ 


শশিভৃষণ দাশগুপ 


ভাবে রহিয়াছে। 

৩. ডঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ু সংগৃহীত নবচর্ধাগীতিসমূহ কলিকাতা! বিশ্ববিদ্য'লয় 
হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । এই পদসংগ্রছে দেখা যাইতেছে, অরয়োদশ-চতুরর্শ 
শতাব্দী এবং তাহার পরে রচিত বলিয়া অন্মিত পদগুলিতে “নৈরামণি' 
“যোইনি”, 'বাচ্ছলি*, “বস্্রবারাহী, বজ্ঞযোগিনী' প্রভৃতি বন্রযানী দেবীর ক্রমে 
ক্রমে দেবী কালিকায় পরিণত হইয়াছেন । 


হ৪৩ 


মোহিতলাল : সঙ্গ ও প্রসঙ্গ 


১৯৪৯ সালে এম. এ ক্লাসে ভন্তি হইবার পর মোহিতল'লের যাবতীয় 
নাঁবাগ্রন্থ এবং সমালোচনা -সংক্রান্ত পুস্তক গুলি পড়িয়া ফেলিলাম। অবশ্য তাহার 
পূর্বেই বি" এ ক্লাসে ছাত্রাবস্থায় অ!মার অগ্রজতুলা এক মহদাশয় ব্যক্তির কথা 
মনে গাখিয়া গিয়াছিল ! তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন : যদি সাহিত্য সম্পকে 
মৌলিক চিন্তার পরিচয় পাইতে চাও, তা হইলে মোহিতলাল পড়ে ৷ মোহিত- 
ল.লের সমালে'চন। গ্রন্থ, আহার ও ওঁষধ, ঢুই বিষয়েই লাগিবে। পরীক্ষা- 
জলপি অক্রেশে উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে, আবাব তাহার সহিত ফাউ জটিবে সাহিত্য- 
বোধ ও শিল্প-বিশ্লেষণ শক্তি | তাহারই উপদেশে মোহিতলালেদ সাহিতাবিষয়ক 
প্রবন্ধ গ্রন্থ সংগ্রহ করিলাম, তাহ।র সহিত ম্যাথু-আনল্ড পড়। চলিতে লাগিল । 
প্রথমে হাতে অ'সিল 'সাহিত্যকথা” | পড়িয়া তাজ্জব বনিয়া গেলাম । এ গ্রন্থের 
অনেক কথাহ বেশ দুষ্পাচ্য বোধ হইল, এবং যাহা বেধে ধরা দিল, তাহাও 
কেমন এক নূতন ধরণের কথা, ইতিপুবে খাহার স্বাদগন্ধ পাই নাই। 

সংবাদ পাইলাম ঢাকা হইতে প্রকাশিত তাহার "আধুনিক বাংলা সাহিত্যের 
দ-একখানি পুরাতন কপি তখনও খাঁজারে ছিল। কলিকাতায় মিলিল না, ঢাকা 
হইতে ডাকযোগে আনাইয়া লইলাম | এই গ্রন্থ হইতেই আধুনিক কাংলা-সাহিতোর 
আসমান-জমিনের যথার্থ পরিচয় পাইলাম। ক্রমে ক্রমে তাহার কাব্যগুলি 
সংগ্রহ করিলাম । পরে কলিকত] হইতে তাহার “বিচিত্র কথা” ও “বিবিধ কথা? 
বাহিব হইল । শেষে একদিন মরিয়| হইয়া তাহার ঢাকার রমনাস্থিত নীলক্ষেতের 
বাসার ঠিকানায় একখানি পত্র দিলাম, এবং দুরু ছুক্ বক্ষে তাহার উত্তর আশ 
করিতে লাগিলাম। বলাই বাহুল্য, সে চিঠিতে পৌগণগ্-উত্তীর্ণ কাচা বয়সের 
ধুম-সলিল-মকৎপূর্ণ আবেগের একটু বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। অচিরে তীহার 
একখানি পোস্টকার্ড পাইল।ম। তিনি দূর হইতে এক পড়ুয়া ছাত্রের আবেগো- 
তপ্ত চিঠি পাইয়া বোধ হয় মনে মনে হাসিয়াছিলেন । পত্রে জান।ইলেন, বিছ্যা- 
সাগর কলেজের কক্ষে সাহিত্য সেবক সমিতির সভায় তাহার যোগদানের 
সম্ভাবনা আছে। যথানির্দিষ্টদিনে হাঁজির হইলাম। ক্ষেত্রপাল দাসঘোষ ( কে.ডি, 
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ঘোষ ), অধা'পক স্বশীলকুম'র দে এবং আরও অনেক কবি ও সাহিত্িক মে- 
সভায় উপস্থিত ছিলেন । সেইদিন প্রথম মে।হিতলালকে দর্শন কবিলাম। বেশ 
কুষ্ণবর্ণ, ছাটা বাটারফ্লাই গুম্ফ, ভাবী ভরাট মুখ, একমাথা সুচিকণ কেশদাম। 
সকলে সসম্ত্রমে তহাকে অভার্থনা করিয়া আসনে বসাইয়া দিলেন । কবিতা পঞঃ 
ও ছোটখাট বক্তৃতার শেষে ঘোষিত হইল, কবি-সম লোচক মোহিতলাল পঠ 
করিবেন। তিনি ববীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের “কঙ্কাল” গল্পটি শ্রেফ পড়িয়া গেলেন। 
দ্ুই শতেরও অধিক শ্রোতা'য় পূর্ণ সে সভ গৃহ নিস্তন্ধ | মাঝে মাঝে দূরের কণ- 
ওয়ালিস গ্্রীটের ট্রাম বাসের কিঞ্চিৎ কলবব । ববিব!বর, স্ৃতবাং কলেজে ছাদের 
গুঞনও বন্ধ । পড়া চলিল। কোথা দিয়! আধঘন্টা কাটিয়া গেল বুঝিতে পারি 
ন'ই। গছ পাঠও মে এমন অপূর্ব রসকপ ধরিতে পারে, গল্পগ যে গীতিকবিত্'র্‌ 
মতো রমণীয় মনে হইতে পারে, তাহ] সেদিন তীহাব প'ঠ হইতে বুবিয়াছিলাম | 
তারপর ভাহার নিজের কগগে এবং কলিক'তা বেতীরে শ্াহার কত আবুন্তি 
শ্রনিয়াছি | কিন্ত প্রথম দিনে সেই পাঠের স্মৃতি এখনও মনে গাথা বহিয়াছে | 
সভান্ছে নিজ পরিচয় দিয়া তাহাকে প্রণাম করিলাম । তিনি মিনিটখানেক 
আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর" বলিলেন যে, আমাকে ধেন 
ক্কলের ছাত্র বলিযা মনে হইতেছে । ইহ] নিন্দা কি প্রশংসা বুঝিতে প'বিলাম 
ন[। দুই-চারি কথার পর যাহ1 বলিলেন তাহাও অল্প মারাত্মক নহে। বলিলেন 
যে, বি. এ" পাস করিয়া আমি যেন চাকায় এম* এ. পড়িতে যাই । কারণ 
কলিকাতা বিশ্বলিদ্যালয়ের বাংলাব শধাপকগণ ইতাদি, ইভাদি। এই বিশ্ব 
পিদ্যালয়ের পুজাপাদ অধাপক সম্বন্ধে যাহা বলিলেন তাহা একম্রান্র তীভার মুখেই 
শোভ। পাইত, অন্য কেহ আমার 81179 708161 সন্দন্ধে অপ্রিয় মন্তুনা করিলে 
আমিও তাহার ঝাঁঝালো জবাব দিত।ম ! কিন্ত ইহার নির্মম নীরস তিক্ত মন্তব্য 
মাথ। নীচু করিয়! হজম করিলাম । তিনি ঢাঁকাষ ফিরিয়া গেলে মানো মাঝে 
পত্রালাপ চলিতে লাগিল, আমি পাঁচখানি লিখিলে তিনি একখানিতে উত্তর 
দিতেন। পোস্টকার্ডের ছুই পিঠে ধেধার্ধেষি পংক্তির কালো মুক্তার সারিব মতো 
সাজানো লেখা । তার পর ভাগীরথী ও বুড়ীগঞ্গা দিয়া অনেক জল বহিয়া গেল 
_-ঘোলা জল, কখনো রক্তে রাঙা । অবসর লইয়া তিনি কলিকাতায় 
অসিলেন। কিছুদিন বাগনানের কুলগাঁছিয়া, তারপর বেহালায় সখের বাজাবের 
নিকট খাস করিয়াছিলেন | তখন কলিকাতা৷ কলেজে চাকুরি লইয়া সাহিত্যের 
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ছাত্রদের মস্তক ধাতাকলে ফেলিয়া মহানন্দে চূর্ণ করিতেছি। ছুটি-ছাটার দিনে 
বাস যোগে সখের বাজারে পৌছাইয়। রিকশ ভাড়া করিয়। তাঁহার বৈঠকখানাক়্ 
হাজির দিতাম! মাঝে মাঝে বন্ধুবর তারাচরণ বস্থ অন্যতম শ্রোতা হিসাবে 
উপস্থিত থাকিতেন এবং পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দর্শন হইতে কোট করিয়া 
মৌহিতলালের কবিতার কোন কোন পংক্তির সহিত সেই সমস্ত তাবের সাদৃশ্য 
দেখাইতেন। তাহাতে তিনি যে বেশ খুশি হইতেন তাহ! বুঝিতে পারিতাম। 
ক্রমে নান! আলোচনা, ধর্ম দর্শন সাহিত্যের নানা কথ! জমিয়। উঠিত। আমরা 
মুগ্ধ ভক্তের ন্যাঁয় বসিয়া থাকিতাম, তাহার সব কথাই একতরফা হইত। 
কথা কহিতে সাহসে কুলাইত না। সেই আশ্ধ স্থরেলা মুদ্ুকঠ, চোখে যেন 
স্বপ্পের অঞ্চন-_ তিনি বলিম্মা চলিয়াছেন | বসওয়েলের মতে তাহার সমস্ত কথা 
লিখিয়। লইলে পরে এক ভীমকান্ঠি গবেষণাগ্রন্থ কাদিতে পারিতাম | তন্ত্র সম্বন্ধে 
কখা উঠিলে তিনি ষেন অন্য জগতে চলিয়া! যাইতেন। বাঙালীর আর্ধেতর সংস্কার 
বা! অন্য কোন গুঢ কারণে তাহার জীবনে তন্ত্রের ভুক্তিমুক্তি তত্ব সঞ্ভীবনশী স্থধার 
হ্যায় বড়োই কাজে লাগিয়াছে। দেশকালপবিব্যাঞ্ধ নাবীশক্তির প্রবল আকর্ষণ 
চর্যাগীতি হইতে জয়দেব ও বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যদিয়া ভারতনন্দ্র পর্যন্ত, তারপর 
মাইকেল-রবীন্দ্রনাথে তাহার বিচিত্র প্রকাশ । একদিকে অস্তঃপুরচারিণী কল্যাণী 
জায়! ও জননী যৃত্তি, আর একদিকে কামে-প্রেমে একাকার প্রেয়সী মৃত্তির বিচিত্র 
আকধণ-বিকধণে পদার্থ-তত্বের কেন্দ্রীতিগ ও কেন্দ্রান্থগ শক্তির টানাঁপোড়েনে 
বাঙালীর সারস্বত প্রতিভার বয়নকার্ধ চলিয়াছে। আরও কত কথা বলিতেন, 
ভালে! মনে নেই, তখনে। সে সব স্থন্ষাতিস্ক্ম আলোচনা ধারণ করিবার মতো! 
আধার প্রস্তত হয় নাই। 

একদিন দ্বিপ্রহর, কী ঘেন তিনি আলোচনা করিতেছেন | মাঝে মানে! 
ব্ঙ্গের তির্ধক হান্য। সেইদিন দৈনিক পত্রিকায় আমাদের '্তুবর্ণচন্্র 
আযামবাসাডাবের কীত্তিকাহিনী প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীকান্তের নতুন দাদার 
মতো। এধরনের জীব আজও ভারত সরকারের বৈদেশিক কেন্দ্র আলোকিত 
করিয়া শোভা পাইতেছেন। সেই সম্বপ্ধে সরস আলোচনা চলিতেছিল। 
আযমবাসাডারকে 'অন্বাসোদর' সম্বোধন করিয়া তিনি বাকাভাবে হাসিতেছেন। 
ইতিমধ্যে ওটিকয়েক ছাত্র তাহার ঠিকান। সন্ধান করিয়া হাজির হইল, তাহার 
হাওড়া শহরের সগ্ভ প্রতিষ্ঠিত কোন এক কলেজে অধ্যয়ন করে। তাহাদের 
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সনির্বন্ধ অনুরোধ, কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাহাকে যাইতে হইবে। 
মামর! প্রমাদ গণিলাম | এইবার বক্াঘাত নামিবে, আর শিশুপাল বধ হইখে। 
এ-সব ব্যাপারে তিনি প্রবলভাবে চটিয়া গিয়া অগ্নিমৃতি ধারণ করিতেন। কিন্ত 
সেদিন একটু আগে আমাদের এক পৃজনীয় অধ্যাপকের গ্রন্থ তছনছ করিয়া! একটু 
স্বস্তি বৌধ করিতেছিলেন, মেজীজটাও বেশ প্রসন্ন হইয়া আসিতেছিল | হঠাৎ 
এই বিভ্রাট। কিন্তু তিনি রাগিয়া উঠিলেন না। তাহাদের মধ্যে যে ছেলেটি 
মাথায় অনেক উচ্চ, তাহার বয়স জিজ্ঞাসা করিলেন । সত্যই বয়স অন্থপাতে 
ছেলেটি বেশ দীর্ঘ, বাঙালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যাঁয় না । ছেলেটি লম্বা এবং 
কিছু শীর্ণ এবং শীর্ণ বলিয়া! তাহাকে বেশী দীর্ঘকায় মনে হয়। সে এত দীর্ঘ 
কেন, ফল করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন। আমরাও বিশ্মিত হইলাম | 
বেচার। একেবারে নিভিয়া গিয়া দীর্ঘ দেহট| কোথায় লুকাইবে ভাবিয়া পাইল 
না। তারপর তিনি সক্ষোভে বলিলেন যে, প্রতি এক শ বৎসরে বাঙালীর শরীরের 
উচ্চতা গড়পড়তা এক ইঞ্চি করিয়া হ্রাস পাইতেছে। এই বিচিত্র পরিসাংখ্যিক 
হিসাব তিনি কথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, জানি না । তিনি ঘোষণা করিপেন 
ষে, কয়েক শত বৎসরের মধ্যেই নৃতত্বের হিসাবে বাঙালী জাতি বুশম্যান বা 
পিগমির মতো খর্বাকার হইয়া যাইবে । মেধার দ্িক হইতে তাহা অর্ধশতাবীর 
পূর্বেই শুরু হইয়া গিম্নাছে। মাথ!র দিক দিয়ও সেই দূর্ঘটনা ঘটিতে যাইতেছে । 
'বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ-- এই মোক্ষম শান্ত্রবাক্য নাকি ফলিতে বিলম্ব নাই। 
ছাত্রগুলি কিছু চিন্তিতমুখে প্রস্থান করিল। আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম; লেই 
প্রলয়কাণ্ড ঘটিতে এখনও বহু বিলম্ব আছে । তাহার মধ্যে আমর দারাপুত্রপরি- 
বর লইয়! আপিস-আদালত সাবিয়া তাম্ুলচর্বণ ও তাশ্বাকু সেবনের অবকাশে- 
মহাপ্রস্থানের পাল! চুকাইয়া ফেলিব। 

কলিকাতি! বিশ্ববিদ্যালয়ে মোহিতলালের বক্তৃতা হইতেছে। প্রথমদিন 
কর্তৃপক্ষ লোৌকসমগম স্বল্প হইবে অনুমান করিয়া সভায় কোন মাইকের ব্যবস্থা 
করেন নাই । ভাবিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় “অমীয়িক' বক্তার আর যদ্ত্রের প্রশ্নোজন 
হইবে না। কিন্তু প্রথম দিনেই শ্রোতার সংখ্যা এত বাড়িয়া গেল যে, দ্বারভাঙ] 
হল ছাপাইয়া পাশের বারান্দীতেও লোক দ্ীড়াইয়া রহিল। সে অপূর্ব 
আলোচনার বিষয়, ভঙ্গী ও বক্তার কণস্বর অনেকের কর্ণেই পোৌছাইল না। 
পরদিন হইতে বিশ্ববিষ্ঠালয় কর্তৃপক্ষ মাইকের ব্যবস্থা করিলেন। তাহার সে 
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বৃহুবিচিত্ত 
বক্তৃতা গ্রন্থাকারে বাহির হইয়াছে, অনেকেই পড়িয়াছেন। কিন্তু সেই দিনের 
স্বতি আমার কাছে এখনও অম্লান হইয়া আছে । মোহিতলাল টেবিলের উপর 
পল্মাসন করিয়া উপবিষ্ট, তা না হইলে অনেকে তাহার কম্বর শুনিতে পাইত 
ন]। কলেজ গ্রীট দিয়া ঘড়-ঘড়ায়িত ট্রামের অবিরাম আতনাদে বজধবনিও 
সাইরেনবৎ হুইয়া পড়ে । সথতবাং মোহিতলালের ন্সিগ্ধ কঠম্বরও যে সে আর্ত 
নাদে ডুবিয়া যাইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে। 

দেখিলাম তাহার হাত প! ঈষৎ ফুলিতে 'আবস্ত করিয়াছে, মহাকাল নিশন। 
পাঠাইয়।ছে। তারপর রোগযন্ত্রণায় কষ্ট পাইয়া, মাইকেল মধুস্দন যে-আতুর 
আশ্রয়ে শেষ নিশ্বাস তাগ করিয়াছিলেন, সেইখানে কবি মোহিতলাল চির- 
নিদ্রাবৃত হইলেন । অচেতন অবস্থায় তাহার সহিত মাইকেলের কী বার্তীলাপ 
হইত জানি না। 

মোহিতলালের গ্রস্থ পঁড়য়। যে-মাষটিকে মনে পড়ে, তাহার করিত! পাঠ ও 
'মাবৃত্তি করিলে যিনি চোঁখের সামনে উপস্থিত হন এবং তাহার স|গিধো বসিয়। 
বিচিত্র আলোচনা শুনিবার স্বতি জাগিলে তাঁভার যে-মূত্তি ভাসিয়া উঠে, তাহ] 
একই বাক্তির বিচিত্র ব্যক্তিত্ব । সেই অতন্দ্র পাবস্থত প্রেম, পাঁটোয়ারিবুদ্ধি 
সাহিতা-ব্যবণীয়ীদের প্রতি হিক্র প্রফেটদের ভ্তাঁয় 11015 1926 যাহা একাধারে 
পবিত্রতা ও দহনজা'লার সমন্বয়-_ পে দব অজ হাঁরাইয়। গিয়াছে | একালের 'নিও- 
ফিলিষ্টাইন' ভর চার বাঁঙালী--যাহাকিছু জিপ্ধ সুকুমার মনোহর, তাহীকেই যেন 
দুই পায়ে দলিয়া মুচড়াইয়। ক্লিন পঞ্কোৎ্সবে মত্ত হইয়্াছে। এখন সহজ শিম 
প্রতাক্ষ সতাকথা বলিবাঁর এবং শুনিবাঁ লোকসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাইতেছে। তাই 
মিন্টনকে সম্বোধন করিয়া ওয়সওয়।র্খ যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা! তাভার 
সামা পরিবর্তন করিয়া কবি-পম'নোচক মোহিতলালের উদ্দেশে বলি : 

1৬101111191 1! 01100 91071148 06 11106 21 0015 00], 

1360591 1)8101) 10650 01 0066 


6৮ 


গীষ্পতি সুকুমার মেন 


ড্র শ্রীণূুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় সম্বন্ধে ঢুইচাবি কথা লিখিতে বসিয়া 
আমার নিজের কথাই সর্ব গ্রে মনে পড়িয়া গেল। পাঠক-পাঁঠিকাঁর কাছে 
ভাহ|ব জনতা মাপ চভিয়া লইতেছি | বোধ হয় ১৯৪০ সালের কথা । আই. এ. 
পরীক্ষা! দিয়! দ্রই ম » দম লইতেছি আব দিন গশিতেছি কবে “শেষের সেদিন 
ভয়ঙ্কর" উপস্থিত হইলে । অম.দের হাওড়ার বাপ।বাডীর নিকটেই ভ্বনাথ 
মুখোপাধা য় মে একজন পাশকরা চারুশিল্ী স্ট,ডিও খুলিয়া খবিদ্বারের আশায় 
বমিষ। থকিতেন, পরবন্তিক।লে তিনি আও কলেজের অধা;পক হইয়াছিলেন । 
আমি কোনো কোনো দিন উহার স্ট,ডভিগতে গিয়া ছবি দেখিতাম এবং মনে 
মনে সেই ছবি মকস করিত'ম | কিঞ্চিৎ পূরব-অভিজ্ঞত1ও ছিল, স্বলে ভিকোণ।- 
কৃতি পরোটার দাইজে ভারতবর্ষের মাপ অ!কিয়া অগেভাগে বেশ খানিকটা 
হাত পাক ইয়! রাখিয়।ছিল।ম | সাহস বাড়িলে উক্ত শিল্পীর দেখ।দেখি অ.মিও 
?টি-একটি স্কেচ শুরু করিলাম। গে-মহিষাদি প্রাণী ছ।ড়িয়া তখনো মষ্চযালোকে 
উতভীর্ণ হইতে পারি নাই এবং যথারীতি পিতৃদেবের কাছে এই অপকর্মের জন্য 
ধরা পড়িয়! গেলাম । কিন্ক তিনি চটিলেন না, পুত্রের এতা দশ শিল্পকধে বোধ হয় 
মনে মনে খুশিই হইলেন । আই. এ. পাশ করিতে পারিলে মাকে আট স্কুলে 
ভি কবিষা দিবেন, এমন একটা আভাসও দিলেন । তাহার ধরণ! চাকুরীর 
ণজারে 'হু্তরী” কর্দের কিছু ভবিষ্যৎ আছে, শুধু কেরানিগিরি করিয়া কী 
হইবে । পরীক্ষার ফল বাঁহিব হইল, নিতান্ত মন্দ হইল মা, বিশেষত; বাংলায় । 
হ্ুতরাং বাংলায় অনাপ লইতে আব কোন বাঁধা রহিল না। পিতৃদেব অগতা! 
সম্মত হইলেন, যদিও বুঝিলেন বাংলায় দিগ গজ হইলেও চল্লিশটাকা বেতনের 
স্কুলের চাকরি ভিন্ন ভদ্রগোছের আর কিছু জুটিবে না। তবু বাংলায় অনা 
লইয়! বিদ্যাসাগর কলেজে ভতি করিয়া দিতে তিনি আপন্তি করিলেন না। 
কপালগ্তণে একটা মধাম রকমের বৃতিও জুটিয়! গেল। বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি 
হইবার কারণ, আমাদের আগের বারে, বাংলা অনার্পের প্রথম বাচের ছাত্র 
ননীগোপাল বন্যে।পাধ্যায় এই কলেজ হইতেই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইপ্না- 
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ব্হবিচিত্র 
ছিলেন । আমিও সেই কলেজে ভত্তি হইলাম, কোন্‌ আশায় বলিয়া কাজ 
নাই। ৃ 
যদিও বাংল! অনার্সের দ্বিতীয় ব্যাচ বলিয়া গর্বে বেশ ফুলিয়া উঠিতেছি, তবু 
ইংবেজি ও অর্থনীতির অনার্স-পড়ুয়া সহপাঠী বন্ধুদের পাশে যেন কিঞ্চিৎ মলিন 
হইয়া গেলাম, এখনো বোধ হয় সেই রেওয়াজ আছে। যাহা হউক, ক্লাসে 
পড়িতে গিয়া সর্বপ্রথম ডঃ শ্ুকুমার সেনের “ভাষার ইতিবৃত্ত' হাতে পাইলাম, 
তাহার সঙ্গে আর একখানি বহি ফাউ হিসাবে জুটিল, ভাষাচার্ধ স্থনীতিকুমার 
চটোপাধায় মহাশয়ের "বাংলা ভাষাতত৭ ভূমিকা ।” বলা বাহুল্য, ছুটি গ্রস্থই, 
স্ব্লয়তন সত্বেও, অতিশয় ভীতিপ্রদ, বিশেষত: প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে । বি. এ, 
সে আর কতটুকুই বা ভাষ!তন্ব পড়িতে হইত, কিন্তু তাহাতেই যথেষ্ট বেকায়দীয় 
পড়িয়া গেলাম । কিন্তু পিছু হটিলে চলিবে না, অনেক ফরিয়াদ করিয়! বাংল! 
অনার্ন লইবার অনুমতি প'ইয়'ছিলাম। কুুতরাঁং উক্ত গ্রন্থটি ত্রিসন্ধ্যা। গায়ত্রী 
পাঠের মতো পড় শুরু করিল।ম এবং কিছু আশ্বস্ত হইলাম | কিন্তু আরো 
আছে, এত সহজে ডঃ স্থকুমার সেন আমাঁকে রেহাই দিলেন না। সেই সময়ে 
১৯৪০ সালের মাঝামাঝি উহার 'বাঙ্গল। সাহিত্যের ইতিহাস" (প্রথম খণ্ড) 
নামক ভীমকাস্ত গ্রন্থটি চৌকা অভিধানের আকারে হরিদ্রভ মলাটসহ বাহির 
হইয়াছে বাঁমগতি ন্যায়রত্ব ও দীনেশচন্ত্রের গ্রন্থ লইয়া কোনওপ্রকারে কলেজ- 
যাত্রা নিবাহ করিতেছিলাম, হায় একী ছুর্দৈব। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যে 
এতট! হৃখকম্পের ব্যাপার তাহা! তো! পূর্বে জানিতাম না । ইতিপূর্বে তাহার আর 
একখানি ঈষৎ শীর্ণকায় গ্রন্থ (“বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা' ) খানিকট। বশে 
আনিয়াছিলাম। কিন্তু এই পৃথুলকলেবর ইতিহাস! ইহ! আরম্ভ করিতে হইলে 
পবননন্দন অথবা মধ্যমপাগুব হইতে হুইবে। তখনো ড: সেনকে চর্মচক্ষে দেখি 
নাই, শুনিয়াছি তিনি কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ভাষাতত্বের অধযাঁপক। তাহা 
হইলে সে তত্বস্তটি কিপ্রকার ভাবিতেই শিহরণ পুলকাঁদি অষ্ট সাত্বিক তাবের 
উদয় হইল। ভাষাচার্ষ স্থনীতিকুমারের “ভাষা প্রকাশ বাংল! ব্যাকরণ' নাড়া 
চাড়! করিতে গিয়া ললিতকুম!র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাকরণ বিভীষিকা” মনে 
"পড়িয়া গিয়াছিল, সেইরূপ বি" এ" অনার্স ক্লাসে ডঃ সেনের “বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
ইতিহাস” পড়িতে গিয়! তাজ্জব বনিয়া গিয়াছিলাম। পুরাতন বাংল! সাহিত্য 
বলিতে যে এমন একটা! পুথিঠাসা৷ কুদ্ধ্ীস ব্যাপার বুঝায়, তাহা! কখনোই অঙ্্মান 
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করিতে পাবি নাই। এত কবি, এত পুঁথি তুলোট কাগজে শেষশয্যা পাতিয়া 
খেরোর কীথ। মুড়ি দিয়া মরণঘুয়ে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। তাহাদের লইয়। কী 
করিব? আমাদের মতে! সুকুমারমতি নবকিশৌরদের কচি-কীচ। মন্তকে তিনি 
এ কী মুষল নিক্ষেপ করিলেন ! তবে একটা কথা, ইন্ছরিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া 
যৌগাসন করিবার ফলে &ঁ ভয়াবহ গ্রস্থটিও একপ্রকার কম্তা করিলাম । ক্রমে 
বি. এ. পরীক্ষায় তো৷ 'অনার গ্রাজুয়েট” € শরৎ্চন্দ্রের '“বৈকুগ্ঠের উইল" দ্রষ্টব্য ) 
হইয়। বাহির হইলাম । যাহা হউক পরীক্ষায় তাহার মান রাখিলাম। 

যথাসময়ে এম. এ. ক্লাসে ভন্তি হইলাম । সেখানে আর এক বাপারের 
মুমৃযু বৎ হইয়া পড়িলাম। ভাষাতত্বের ক্লাসে খোদ আচার্ষ স্থনীতিকুমার 'রণ' 
দেহি” রূপে অবতীর্ণ হইলেন । তীহাঁর 90], তখনই বাজারে ছুষ্রাপা হহঁয়। 
গিয়াছিল। প্রায় তিনগুণ দাম দিয়! উক্ত গ্রন্থের পুরাতন কপি সংগ্রহ করিলাম । 
গুরু ও শিষ্বের গ্রন্থ ভাগাভাগি করিয়া! পড়িয়া! এবং ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের বৈশাখী- 
ঝড়ের-মতো! বক্তৃতীপ্রবাহে আন্দোলিত হইতে হইতে এম. এ.র বেষ্টনী পার 
হইয়া! গেলাম । খবরের কাগজে মুণ্ড ছাপা হইল, যদিও তাহা চিনিবার উপায় 
নাই। তাহা আমারও মস্তক হইতে পাবে, কণু দাবানলের কৌটা'র বিজ্ঞাপন ৪ 
হইতে পারে। 

এম. এ ক্লাসে পড়িবার সময়ে আমার এক সহপাঠী দূর হইতে দেখাইলেন_ 
এ যে স্কুমার সেন মহাশয়! কিস্তু কাছে যাইতে সাহস সঞ্চয় করিতে পারিলাম 
না। কি জানি মনে হইল, এখনই হয়তো৷ প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিয়া বসিবেন এব" 
উত্তর দিতে না পাঁরিলে বলিবেন, বাড়ী যাইবার পথে বিদ্যানাগরের দ্বিতীয় ভাগ 
খানি কিনিয়া লইয়া আঁর একবার বানানগুল। ঝালাইয়া লওয়া প্রয়োজন । 
আচার্ধ স্থনীতিকুমার ভাষাতত্ব পড়াইতেন | তবে তাহাকে ভাষাতত্ব ন| বলিয়! 
বিশ্বতত্ব বল! যাইতে পাঁরে। আমরা মূলতঃ বাংলার ছাত্র, তুলনামূলক ভাষা- 
তত্বের ছাত্র নহি, সে কথা! ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের সব সময় মনে পড়িত না। তিনি 
অবিরাম ভাষাতত্বের কামান দাগিয়া যাইতেন, এবং আমরাও মাথ। নীচু করিয়। 
তাহা পার করিয়া দিতাম, হুতরাং প্রাণহানির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। 
ক্লাসের পর 0108], খুলিয়া পরীক্ষা পাশের বিশল্যকরণী গুটিকা প্রস্তত করিনা 
লইতাম, একালের পড়ুক্াদের মতে সাজেসনের জন্য হন্যে হইয়া! তামাম কলিকাতা 
চধিয্না বেড়াইতাম নাঁ। বল! বাহুল্য তখনে! ভাষার ইতিবৃত্ত জপমালার মতে! 
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ধরিয়৷ বাখিয়াছি। এম. এ. পড়িতে পড়িতে দেখিলাম ডঃ সেনের “বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের ইতিহাস'-এর দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হইল, আমাদের শিরে আবার একটি 
থাঁন ইট পড়িল। তবে আশ্বাসের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড কিছু হুস্ব আকারের । 
পড়িয়া বুঝিয়াছি এ গ্রন্থ পরীক্ষাবৈতরণী পারের একমাত্র ভেলা । স্থতরাং আমরা, 
যাভার1 পারগাঁমী, তাহারা নির্ভয়ে তাহাতে আরোহণ কবিলাম। ডঃ সেনের 
আদর্শেই মাদুশ ক্ষুদ্রজনও বাংল! সাহিত্যের ইতিবুস্ত রচনার অভিপ্রায়ে পুথিপত্র 
লইয়া বসিয়া গেল। ভাগ্যে পুজনীয় অধ্যপক মণীন্দ্রমোহন বস্ত্র বকিয়া-ঝকিয়া 
গুঁথিপড়া শিখাইয়াছিলেন । আখেরে সে বিচ্য! কাজে লাগিল । ড; সেনের গ্রস্থ 
হইতেই আমরা উৎসাহ পাইয়াছি, নৃতন পথে চলিবার জন্য সাহস সঞ্চয় 
করিয়াছি | তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়া যাহ! আমাদের দান করিয়াছেন আমবা 
তাহা মূলধন করিয়া পাহকিত্যের বাজারে কোনপ্রকারে কারবার চালাইয়া 
য'ইতেছি | 

ছাত্রজীবনে দূর হইতে এবং কিঞ্চিৎ ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে শ্রদ্ধ৷ করিয়াছি । 
কিন্তু আই. এ, পরীক্ষার খাতা পরীক্ষা করিতে গিয়া তীতার ঘনিষ্ঠ সান্গিধ্যে 
আসিলাম। সে আমীর দৃর্লভ সৌভাগ্য । আমাদের যুগে অধাপক যতই ভীবার 
ধার হউন, বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কোন পরীক্ষার সঙ্গে ঘুক্ত না থাকিলে ঠিক যেন পুরা 
গম্মান আদায় করিতে পারিতেন না। সেবার অকম্মাৎ ভাগা স্গ্রসন্ন হইল । 
প্রবেশিকাব পরীক্ষা! হইতে প্রমোশন পাইয়া ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার উত্তরপত্র 
পরীক্ষা করিবার জন্য আহত হইলাম। শুনিলাম, ড; স্কুমার সেন প্রধান 
পরীক্ষক । মনট1 আবার থতমত খ।ইয়। ইতি-উতি করিতে লাগিল। প্রধান 
পরীক্ষক আমাদের মতো অব'চীন পরীক্ষকদের কীভাবে দেখিবেন কে জানে। 
দুই-চারিখানি খ।তা। পরীক্ষা করিয়া তাজার স্ট্যাগুর্ ঠিক হইয়াছে কিনা 
দেখাইবার জন্য অনেক ইতম্তত করিষ়। তাহার গোয়াবাগানের বাসাবাটাতে 
হাজির হইল।ম। এত নিকট হইতে তীহাকে কোনদিন দেখি নাই। আলাপ 
করিয়া ক্রমে ভয় ভাঙিল। তিনি তাহার গুরুর মভে! অর্ধাচীন ছোকরা 
অধ্যাপককে “আপনি বলিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন, আমার অস্বস্তির সীমা 
রহিল না। যাহ! হউক, তিনি আমাকে পরীক্ষিত উত্তরপত্র ছুটিনি করিতে 
বলিলে আমি আশাতীত মৌভাগ্যে কৃতার্থ হইলাম। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার 
পরীক্ষক, তগ্ঘপরি আবার স্ত্ুটিনি করিবার অতিশগ্ন স্বাদ আহ্বান। সেকাজেও 
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লাগিয়া গেলাম । তাহার বৈঠকখানায় ঢাল] শতরঞ্জি পাতা, তাহার উপর খাতার 
বো] লইয়া চোখমুখে গান্ভীধ ফুট'ইয়। ফ্ুটিনি করিতে লাগিল।ম। প্রথম দিনেই 
দেখি বন্ধুবর দেবীপ্দ ভট্টাচার্য, হরিপদ চক্রবর্তী ও পঞ্চানন টক্তবতী খাতা কোলে 
করিয়া বিয়া গিয়াছেন । আমরা শতরঞ্জির উপরে ধ্যান।সমে বসিয়া নৃতন 
বরণের যোগব্য য়াম করিতেছি । ডঃ ছ্নে চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর ঈষৎ 
ঝুঁকিয়া নিজের মনে কাঙ্গ করিয়া চলিয়াছেন | সময় চলিয়া যায়, কাজ করিতে 
করিতে মেরুদণ্ড টন্টন্‌ করিয়! উঠে, পোকাবাছাই কাজে বিরক্তি ধরিয়া যায়। 
কিন্ত নীরস কর্তবাও সরস হইয়া উঠিত যখন দেখিতাম সন্মুখে ধূমায়িত চা, এক- 
থালা ফুলকে! লুচি এবং তত্মহ অন্যান্য অন্পান। দিনে একবার নহে, একাধিক- 
বার আহারের নিচিত্র আয়োজন | তাহাতে শাক্ত ও বৈষ্ঞব ছুইপ্রস্থ আইটেম 
থাকিত। তাহার সঙ্গে কখনো কখনো! ছোট একটি গ্রঁমোফোনে রবীন্দ্রসঙ্গীত 
ও নবদ্বীপ হালদীরের কমিক-_ অপৃব কম্ধিনেশন ! মাঝে মাঝে ডঃ সেন 
হাসিয়া উঠিতেন। অদূরে শ্রীমান বাবুসাহেব ( অর্থাৎ ডঃ শ্রীমান স্থভদ্র সেন ) 
দুয়ারের আড়াল হইতে উকি মারিয়া রস গ্রহণের চেষ্টা করিত, কিন্ত পিতার 
দুটি পড়িলেই চকিতে মিলাইয়া যাইত। কোন কেন দিন-_ বাত বাড়িতেছে, 
বেশ জীকাইয়! বৃষ্টি হইতেছে, একটু পরেই গোয়াবাগান বিন স্ট্রাটে বান 
ডাকিবে। উঠি উঠি করিতেছি । ডঃ সেন ভূতের গল্প ফাদিলেন, তখন অশরীরী 
জীবগুল! যেন কায়! ধরিয়! সম্মুখে খাড়া হইল। আমাকে আবার হাওড়ায় 
ফিরিতে হইবে । হয়তো এই ছুষ্োগে অন্ধকারে পথঘাট ডুবিয়া যাইবে, বোগমায়। 
দ্বেবী লেনের একমেবমদ্িতীয়ম লাইট পোস্টটি ঝড়ো! বাতাসে হয়তো চক্ষু 
বুজিয়া থাকিবে, আজিকে দুয়ার কুদ্ধ ভবনে ভবনে” অন্ধকার গলিপথ দিয়! 
একাই চলিতে হইবে, অবশ্য শ্রীর'ধার অভিসারের ঢঙে নহে । ডঃ সেনের গল্পের 
ছায়ামৃত্তিগুলি যদি সঙ্গ লয়? স্বতোনীপিকীভবনের ধ্বনিতাত্বিক বীত্যঙ্যায়ী 
যদি সম্বোধন করিয়া বসে? তাহা হইলে কোন্‌ ভাষায় উত্তর দিব? পৈশাচী 
প্রাকৃতে না অন্ত কেনে 'প্রেতত' বায়” ? অবশ্য দুয়েতেই সমান অভিজ্ঞ তা । 
একদিন বিকালের দিকে জে'র কদমে স্কুটিনি চলিতেছে, আমরা অতিশয় 
ব্যস্ত, মাথা তৃলিবার অবকাশ নাই, শেষ কিন্তি পরের দিন ট্যাবুলেটরের নিকট 
যাইবে । সামনের প্লেটে ফুলকো লুচি মাংসের ঘুগনি ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে, আর 
একটি ছোট প্লেটে আরও গুটিকয়েক 'পুরুষ্ মিষ্টায় পড়িয়া রহিয়াছে__ সে 
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বন্বিচিত্ত 
দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর নাই। ডঃ সেনের এক পরিচিত ভদ্রলোক ঘরে উকি 
'মারিলেন, এবং সম্মুখে শায়িত রজতকান্টি লুচি ও স্বর্ণকাস্তি মাংসের ঘুগনি 
অনাদরে পড়িয়া আছে দেখিয়া বলিলেন যে, তাহার ইচ্ছ! করিতেছে দু-এক প্লেট 
টানিয়। লইয়া বসিয়া যান । ডঃ সেন স্বভাবস্সিপ্ধ ম্বদুস্বরে বলিলেন, আপনিও 
এরকম হাঁড়ভাঙা পরিশ্রম করুন, তবে তো গরম লুচি । আগে গোবর্ধন ধারণ, 
তারপর বাসলীল। ! ভদ্রলোক সম্ভবত; গোবর্ধন ধারণে সমর্থ ছিলেন না, সুতরাং 
রাঁসলীলা হইতে বঞ্চিত হইলেন । 

সেই সব দুর্লভ লঘু মুহূর্তের কথা মনে পড়িতেছে । মনে পড়িতেছে, নীরস 
কর্মের ফাকে ফাকে ডঃ সেনের ম্ছু পরিহাস ও মজাদার গল্প জমাইবার অদ্ভুত 
বাককৌশল | একদিন, ঘনধোর বর্ধার সন্ধ্যায়, যখন আমরা সারাদিন খাঁটিয়া 
ক্লাস্ত হইয়। পড়িয়ছি, তখন তিনি আচ।ধ স্ুশীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
জ্যাঠামহাশয়ের রহস্তময় অন্তর্ধানের কাহিনী বলিলেন-_ সেদিন স্থনীতিকুমারের 
জ্যাঠতুতো! ভগিনীর বিবাহ, মণ্ডপসজ্জ! প্রস্তত, অনেক আগেই নিমন্ত্রণপর্ব সারা 
হইয়াছে । জ্যাঠামহাশয় প্রতিদিনের মতো স্থকিয়! স্ত্রীট হইতে বাহির হইয়া খুব 
ভোরেই গঙ্গান্ানে গিয়েছেন, কিন্তু আর ফিরিলেন না, অনেক সন্ধান করা হইল, 
গঙ্গার জল প্রায় মন্থন করা৷ হইল, কিন্তু কোথাও কোন সুত্র পাওয়া গেল না। 
দিদ্ধান্ত কর! হইল, তিনি জলে ডুবিয়া কোথায় তলাইয়া গিয়াছেন । কী নিদারুণ 
সংবাদ । তারপর দু-তিন দিন পরেই কোনো এক অজ্ঞাত স্থান হইতে দুই ছত্রে 
লেখা তাহার পোস্টকার্ড আসিল, বুঝা! গেল তিনি জীবিত আছেন কিন্তু কোন 
ঠিকানা! দেন নাই। চিঠিতে লিখিয়।ছেন, উহার জন্য অপেক্ষা না করিয়া যেন 
অবিলম্বে কন্তার বিবাহ দেওয়! হয়। পরে লিখিয়াছেন, তাহার আর ফিরিবার 
সম্ভাবন। নই, থে তাহার সামনে বমিয়া আছে, সে তাহাকে ফিবিতে দিবে না। 
এই মর্মে আরও দু-একটি পোস্টকার্ড আসিল, চিঠির বয়ান একই প্রকার । 
স্থনীতিকুমার তখনই ভারতবর্ষের বিদ্বংসমাজে স্পবিচিত, অনুসন্ধানের কোনো। 
ক্রুটি রাখিলেন না, কিন্তু কোন হদ্দিশ পাওয়া গেল না। কাহিনীর উপসংহার 
ভালো মনে নাই, বোধহয় বাংলার বাহিরে স্থদূর পশ্চিমাঞ্চলে তাহার মৃতদেহ 
পাওয়া 'গিয়াছিল। ডঃ সেন অতি মৃছুত্বরে এই গল্প বলিয়া গেলেন, শুনিয়া আমরা 
বেশ কিছুক্ষণ নিবাক হইয়ছিলাম। পৃথিবীতে কয়টা! কেন-র জবাব মিলে? 
এ কাহিনী ভৌতিক, না নিশি্রন্ত ব্যক্তির মনোবিকা রপ্র্ত হালুমিনেশন ? 
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গীম্পতি স্থকুমার সেন 


এইরূপ কত বিচিত্র গল্পই না তাঁহার কে শুনিয়াছি, যাহা যুক্তিব্যাখ্যার 
অতীত । পাগ্ডিত্যের খনি ডঃ স্থকুমার সেনের নাম বিশেষজ্ঞমহলে সুপরিচিত ! 
সে বিষয়ে আমাদের মতে! ক্ষুদ্রবাক্তির সার্টিফিকেট তীভার ম। হইলেও চলিবে । 
যদিও তাহার সঙ্গে আমাদের সব দিক দিয়াই পার্থক্য, তবু একদ1 তাহার 
পাণ্ডিত্যের বর্ষ ভেদ করিয়া সহা'স্য ম!নষটিকে অ.নিক্কার করিতে পারিয়াছিলাম 
তাহা সানন্দে স্বীকার করি। ূ 

একালে বাঙালীর জীবন-জান্গবীতে চড়া পড়িতে শুরু করিয়াছে, ভাঁটার টান 
দেখ] দিয়াছে । কবে কত বৎসর পবে আবার জোয়ার আসিবে বলা শক্ত। 
এখনও যে আমাদের লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে দু-একটি আকবরি মোহর অবশিষ্ট আছে 
তাহাই একমাত্র সম্ছল। ড: সেনের ন্যায় দু-একটি বতু অঙ্গুরীয় ভাঙাইয় খ্যাতির 
বাজারে বিনিকিনি চালাইয়! াইতেছি । তাহার পরে কিং ভবিষ্যাতি ? 
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্রদ্ধাম্পদ ডঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন শতবর্ষের আয়ুব পরিধি পরিক্রমণ করিয়া 
বাঁডালী-প্রতিভাঁর শেখ শিখাটি জালাইয়া রাখুন ইহাই একমাত্র কামন। |* 


